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রড অংশ ১ 


বার্লস্টোনের ট্রাজিডি 
ছু, সতর্ক-বাণ 

“আমি তো। মনে করি_-” আমি বললাম । 

“যে আমার এই রকম কর। উচিত', শার্লক হোমস অধীরভাবে বলে উঠল। 
দীর্ঘ যন্ত্রণা-বিদ্ধ মানুষদের একজ্গন বলে আমি নিজেকে মনে কবি। কিন্তু 
্বীকার করছি, তার এই বিদ্ধপাক্মক মন্তবো আমিও বিরক্তি বোধ করলাম । 

একটু কঠিন গলায় বললাম, “সত্যি হোমস, মাঝে মাঝে তুমি বড়ই অকরুণ 
হয়ে ওঠ ।, 

নিজের চিন্তায় সে এতই মগ্ন হয়ে ছিপ ষে তখনই আমার ক্ষোভের কোন 
জবাব দিল না। প্রাতরাশ 'অতুক্ত রেখেই ছুই হাতের উপর ঝুঁকে পডে সে 
খাম থেকে সগ্য-খোল| একটুকরো কাগজের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। 
তারপর খামটা হাতে নিয়ে সেটাকে আলোর সামনে মেলে ধরে খুব যত্বুসহকারে 
ভিতর বাহির দুই-ই পরীক্ষা করে দেখল। 

চিন্তিতভাবে বললঃ “এটা পোলকের লেখ। | যাঁদও এর আগে মাত্র 
দুবার এ হাতের লেখ আমি দেখেছি, তথাপি এটা ঘে পোর্লকের লেখা সে- 
বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। গ্রীক * অক্ষরের উপরকার জ্বাকড়ির 
বৈশিষ্টাট। খুবই স্পষ্ট । আর চিঠিট। ঘদি পোর্লকেরই হয়, তাহলে নিশ্চয়ই 
খুব গুরুত্বপূর্ণ 

সে যেন নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলছে । কিন্তু তার কথাগুলে৷ শুনে 
আমার মনে যে আগ্রহের সৃষ্টি হল তাতে বিরক্কিব ভাবটা মিলিয়ে গেল । 

আমি জিজ্ঞাস করলাম, “পার্লক কে ? 

“পোর্লক হচ্ছে একটা ছদ্মনাম একটি চিহ্মাত্র ; তার অন্তরালে লুকিয়ে 
আছে এমন একটি মানুষ ষে ধরা-ছোয়ার সম্পূর্ণ বাইরে । আগের একটা চিঠিতে 
সে আমাকে জানিয়েছে, নামটা তাঁর নিজের নয়; সেই সঙ্গে সে চ্যালেঞ্র 
করেছে, এই মহানগরীর লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিতর থেকে পারি তো আমি 
ষেন তাকে খুঁজে বার করি। পোর্শক নিজে ততটা গুরুতর লোক নয়, কিন্ত 
এমন একজন মহাপুক্রষের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে যার ফলে তার গুরুত্ব 
বেড়েছে । মাছের সঙ্গে ষেন হাঙর, শেয়ালের সঙ্জে যেন সিংহ--ফ1 কিছু 
তুচ্ছের সঙ্গে যেমন ছুর্জয়”_তেমন একট। সম্পর্ক কল্পনা করে নাও। শুধু 
ছুর্জয় নয় ওয়াটসন, শয়তান- পাকা শয়তান । আর নেইজন্যই তার সঙ্গে 
আমি মোকাবিলা করতে চাই। তোমাকে অধ্যাপক মোরিয়ার্টির কথ! 
আমি বলিনি? 


৮ শার্লক হোমস অমনিবাস 


“বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অপরাধী; যেমন বিখ্যাত তেমনি জনসাধারণের কাছে 
অজ্ঞাত । 

হোমস বলল, “দেখ ওয়াটসন, মোরিয়ার্টিকে অপরাধী বললে তুমি আইনের 
চোথে কুৎসাপ্রচারকারী বিবেচিত হবে, আর মেখানেই ব্যাপারটার গৌরব 
এবং বিশ্ব । সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী, যেকোন শয়তানীর সংগঠক, 
রসাতলের নায়ক, আর এমন বুদ্ধির অধিকারী ঘা যে কোন জাতির 
ভাগ্যকে গড়তে বা ভাঙতে পাবে_ এমনি মানুষ সে। কিন্তু সর্বপ্রকার সন্দেহের 
সে উধ্ৰে সব সমালোচনার অতীত, ব্যবস্থাপনা ও আত্ম-অবলুপ্থির ক্ষমতা 
তার অসাধারণ। কাজেই তার সম্পর্কে যে কথাগুলি তুমি বলেছ তার ফলে 
চরিত্রহননের অভিযোগে আদালতে তোমার বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করে সে 
তোমার এক বছরের পেম্সন ক্ষতিপূরণ হিসাবে আদায় করে নিতে পারুবে। 
যে বই বিশুদ্ধ গণিতের এতখানি বিরল উচ্চতায় উঠেছে যে তার সধালোচনা 
করবার মত লোক বৈজ্ঞানিক জগতে কেউ নেই, তিনি কি সেই-]09 
[)%7870109 01 2 /৯5661:010-এর বিখ্যাত গ্রন্থকার নন? তাঁকে কি 
মিথ্যা অপবাদ দেওয়া ধায়? পরনিন্দুক ডাক্তার আর অকারণে নিন্দিত 
অধ্যাপক-_এই তো হবে তোমাদের ছুজনের পরিচয় । ওয়াটসন, এরই নাম 
প্রতিভা । কিন্তু ছোটখাট মাহষগুলো যদি আমাকে ব্েহাই দেয় তাহলে 
একদিন তার সঙ্গে আমার দেখ। হবেই ।” 

আমি সানন্দে বলে উঠলাম, “তাকে দথতে আমিও যেন সেখানে উপস্থিত 
থাকি । কিন্তুতুমি বলছিলে পো্লকের কথ। ৷” 

হ্যা) ঠিক। এ তথাকথিত পোর্লক মূল শৃংখলের একটি ঘোগস্থত্রমীত্র | 
শুধু তোমাকেই একান্তে বলছি_পোর্লক খুব শক্ত যোগন্ত্র নয়। আমি 
ঘতদূর বুঝতে পেবেছি গোটা! শৃংখলের মধ্যে সেই একমাত্র ছুর্বল বিন্দু ।” 

কিন্ত কোন শৃংখলই ভার ছুর্বলতম বিন্দু অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হনে 
পাবে না। 

“ঠিক বলেছ ওয়াটসন । আর সেইখানেই পোর্লকের গুরুত্ব । ঠিক পথে 
চলবার প্রাথমিক প্রেরণায় এবং মাঝেমধ্যে বাকা পথে একটা করে দশ- 
পাউও নোট তাকে পাঠানোর ফলে উৎসাহিত হয়ে ছু'একবার সে আমাকে 
মূল্যবান আগাঁম খবর দিয়েছে”_-এমন মহামূল্যবান খবর যা অপরাধীর উপর 
প্রতিশোধ গ্রহণে সাহাধ্য না করে অপরাধ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয় এবং 
অপরাধ নিবারণ করতে সাহাধ্য করে। সংকেত-বোধিকাটা পাওয়া গেলেই 
আমরা বুঝতে পারতাম থে এই চিঠিটাও অন্রূপ কোন আগাম সংবাদই 
বটে ।' 

হোমস পুনরায় কাগজখ!নাকে একটা অব্বহ্ৃত প্রেটের উপর মেলে 
ধরল। আঘি ধীড়িয়ে উঠে তার পিছন থেকে ঝুকে সেই অদ্ভুত লেখাগুলে! 


আতংকের উপত্যক। ৯ 
দ্বেখতে লাগলাম । লেখা আছে : 


৫৩৪ ০১ ১৩ ১২৭ ৩৬ ৩১ ৪ ১৭ ২১ ৪৬১ 
ডগলাস ১০৯ ২৯৩ € ৩৭ বার্লস্টোন 


২৬ বার্পস্টোন ৯ ১২৭ ১৭১ 





“এর অর্থ কি হোমস? 

“নিশ্চয় কোন গোপন খবর পাঠাবার চেষ্টা 

“সংকেত-বোধিক লাংকেতিক-লিপির মানে কি? 

এক্ষেত্রে কিছুই শা) 

“এক্ষেত্রে” বলছ কেন ?' 

কারণ অনেক সংকেতই আমি অনায়ামে পডতে পারি । পদ্ধতিটা খুব 
কাঁচা হলেও ওতে বুদ্ধি আন্ত হয় না, বরং বেশ খোলে । কিন্তু এট! আলাদা 
বাপার । স্পইই বোঝা ধাচ্ছে, এগুলে। কোন্‌ বইয়ের একটি পাতার শব্দের 
নির্দেশ । কোন্‌ বইদের কত পাছা ন। ছানা পর্যপ্ত আমি শক্তিহীন ।' 

€কিন্ধ “ডগলাস”। এবং পবার্লস্টোন” কেন? 

“কারণ শব্দগুলি বইয়ের এ পাতার নেই ।, 

“তাহলে বইগের কথাট! উল্লেখ কবে নি কেন? 

«ভাই এাটসন, য জন্মগন্ধ শঠকা নিযে খেল। কবে তোমার বন্ধুর আনন্দ 
সই পহাত উী্ষবুদ্দিং ফলেই তুমিও কণনও সংকেত লিপি ও সংকেত বোধিকা 
একই খামে পাঠাবে না। কোনক্রমে চিটিট। ধব। পড়লেই ভুমি মবেছে। আর 
এ বাবস্থা ছুটে হাতগাড়া না হলে ক্ষতির কোন সম্তাবনা "নই । দ্বিতীয় দফা 
লাক আসার সমন হবে গেঙে। সেভাকে অধিকতর বাখাসহ আর একটা 
চটি) অখনা-এবং সেই সম্ভাবনাই বেশী--এই সং্যাগুলির দ্বার। নির্দেশিত 
নইটিই যদ ন। আসে গাহলে খুবই বিন্মিত হব) 

কথেক্ মিনিটের মপোই হোমসেব হিন'ব মত কাজ হল । বালক-ভূত্ায বিলি 
এসে প্রতাশিত চিঠিখান। দিল । 

খাম খুলে হোমস বলল, “একই হাতের লেখা । চিঠির ভজ খুলে সে 
সোলীসে বলে উঠল) “একেবারে স্বাক্ষরিত । ওয়াটসন, ব্যাপারটা ক্রমেই 
শরকার হচ্ছে । 

কিন্ত চিঠির বয়ানের উপর চোধ বুলিয়ে তার চোখের পাতায় আধার 
নেমে এল। 

“আরে, এ যে খুবই নৈরাশ্টজনক | আমাদের সব আশাই বুঝি বিফলে 
বায়। 

“সে লিখেছে, “প্রির মিঃ হোমস, এবিষয়ে আমি আর অগ্রসর হতে চাই 


১০ শার্লত হোমস অমনিবাস 


না। বাপার খুবই বিপজ্জনক । তিনি আমাকে সন্দেহ.করেন। আমি দেখতে 
পাচ্ছি, তিনি আমাকে সন্দেহ করছেন । আপনাকে সংকেত-বোধিক। পাঠাবার 
জন্য সবে এই চিঠির ঠিকানাটা! লিখেছি, এমন সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাৰে 
তিনি এসে হাজির । চিঠিটা ঢাঙ্স দিয়ে দিলাম । চিঠিটা যদি তিনি দেখে 
ফেলতেন, তাহলে আমার কপালে কষ্ট ছিল। কিন্তু তার চোখে দেখেছি সন্দেহের 
ঝিলিক । দয়া করে সংকেত-লাপটা পুড়িয়ে ফেলবেন। ওটা তো এখন 
আপনার কোন কাজেই লাগবে না।_ফ্রেড পোর্লক 

চিঠিখানা আল দিয়ে দল] পাকাতে পাকাতে ভ্রকুটিকুটিল দৃষ্টিতে আগুনের 
দিকে তাকিয়ে হোমস কিছুক্ষণ বসে রইল । 

অবশেষে বলল, ছয় ততে। সবই বাজে কথা1। সবই তার অপরার্ী বিবেকের 
কথা । সে নিজে বিশ্বাসঘাতক বলেই অপরের চোখে সন্দেহের ছায়া দেখেছে ॥ 

“সেই অপরজন নিশ্চই অধাপক মোরিয়ার্টি ? 

“নিশ্চয় । দলেক্ল কেউ যখনই বলে “তিনি” তখনই বুঝবে কাঁর কথ, তারা 
বলছে। সকলের কাছে মাত্র একজনই প্রধান “তিনি” । 

“কিন্ত সেকি করতে পারে? 

হুম ! এটা একটা বড প্রশ্ন । ইওরোপের প্রথম সারির অন্যতম ম্থিষ্ক যখন 
তোমার বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে আর তার পিছনে থাঁকে অন্ধকারের সব শক্তি, 
তখন অনেক কিছুই ঘটতে পারে । যাই হাক, বন্ধ পোর্লক এয পরে সব 
গুলিয়ে ফেলেছে । সে লিখছে, সেই অশুভ উপস্থিতির ঠিক আগ্ই সে খাসের 
উপর ঠিকানাট। লিখেছিল | দয়া করে চিঠির লেখ। আর খামের লেখাট। মিলিয়ে 
দেখ তো । একটি স্পঞ্ট এবং দৃঢ়; অপরটি প্রাণ পড়াই যায় না।' 

“চিঠিটা সে লিখল কেন? ন। লিখলে কি হত ?' 

“িঠিট। লিখেছে কারণ মে আশংকা করেছিল, এ ব্যাপারে আমি খোজ 
খবর করতে পারবি এবং তাকে বিপদে ফেলতেও পাবি । 

“তা অবশ্থ ঠিক, আমি বললাম। তারপর মূল সংকেত-লিপিটা তুলে 
নিয়ে দেখতে দেখতে বললাম, “অবশ্য এমন একটা গুরুতধু গোপন-কথা এই 
কাগজটাতে লেখ। খাকবে অথচ মানুষ তার অর্থ উদ্ধার করতে পারবে না, তা 
তো] হতে পারে না।' 

শার্লক হোমস না খেয়েই তার প্রাতরাশ সরিয়ে রেখে তার গভীর চিন্তার 
সঙ্গী কড়া পাইপটয় আগুন ধবাল। 

হেলান দিয়ে পিলিং এর" দিকে তাকিয়ে বলল, “আশ্চর্য ! হয় তো! তোমার 
মেকিয়াভেলি-স্ললভ বৃদ্ধিকে হার মানিয়েছে এমন কিছু এর মধ্যে রয়েছে। 
বিশুদ্ধ যুক্তির আলোয় সমস্যাটাকে বিবেচনা করা মাক । এই লোকটি একটি 
বইয়ের কথা উল্লেখ করেছে । সেখান থেকেই শুরু করা যাক 1, 

“শুরুটা খুবই অস্পষ্ট ১ 
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“কিছুটা! স্পষ্ট কর! যায় কি. না দেখা যাক । মনটাকে এর উপর “ফোকাস, 
করলে কিন্তু ততট ছুর্ভেগ্য মনে হয় না । বইট। সম্পর্কে কতট। আমর! জানতে 
পেরেছি? 

“কিছুই না । 

“আবে না ন।, তুমি যতট। খারাপ ভাবছ ত) কিন্তু নয়। সংকেত-লিপির 
শুরুতেই একটা বড় ৫5৪ আছে, তাই না? আপাতত ধরে নিতে পারি ষে 
সংকেত-লিপিতে ৫৩৪ পৃষ্ঠার কথা বল। হয়েছে । স্থতরাৎ বোঝ। যাচ্ছে বইটা 
খুবই মোটা । এটা একটা লাভ হল। এই বুহদায়তন বইটা সম্পর্কে আর 
কি জান: যাচ্ছে? পরবতা চিহ্ন হচ্ছে 0২1 এটার কি অর্থ হতে পারে 
ওয়াটসন ?' 

“নংসন্দেহে দ্বিতীয় অধাায় (017819001) 1 

“ত। নয় ওয়াটসন । তুমি নিশ্চয় আমাব সঙ্গে একমত হবে যে পৃষ্টাসংখা। 
দেওষ' থাকলে অধ্ায়ের উল্লেখ নিশ্রয়োজন । আরো ভেবে দেখ, ৫৩৪ 
পষ্ঠায় যদি মাত্র দ্বিতীয় অধ্যায়ে পৌছি, তাহলে প্রথম অধ্যায়ের দৈর্ঘ্য 
অসহনীয় হয়ে পড়ে 1" 

“কলম 1 (€00]17111] ) আমি চেঁচিয়ে'উঠলাম। 

“চমতকার ওয়াটসন । আজ সকালে তোমার বুদ্ধি ষে একেবারে ঝকঝক 
করছে । এটা যাঁদ কলম না হর তো আমি একটি আন্ত (বাকা । তাহলে 
দুটো জিনিস দেখা যাচ্ছে একটা বড় বই, ছুই কলমে ছাপা । প্রত্যেকটি 
কলম খুবই দীর্ঘ, কারণ চিঠিতে একটি শবের সংখা দেওয়! হয়েছে ছুশ' 
তিবানব্বই | যুক্তির সাহাধ্যে যতটা জান। সম্ভব আমরা কি তার শেষ সীষায় 
পৌচেছি ? 

“আমার তো তাই মনে হয়) 

“নিশ্চয় নিজের প্রতি তুমি অবিচার করছ। বুদ্ধিটবকে আর একটু ঝকঝকে 
করে তোল £হ ওয়াটসন । আর একটু প্রবাহ । বইটা যদি দুশ্রাপ্য কিছু 
হত, সে নিশ্চয় সেটা আমকে পাঠিয়ে দিত। তানা করে সে চেয়েছিল এই 
চিঠিতে আমাকে স্ত্রটা পাঠাতে । চিঠিতে তাই লিখেছে । এর থেকে 
মনে হয়, সেও ভেবেছে ঘষে বইটা পেতে আমার কোন অন্থবিধা হবে না। 
বইট। তার নিজের আছে, তাই সে ধরে নিয়েছে ঘষে বইটা আমার কাছেও 
থাকবে । মোটকথা, বইট। খুবই সাধারণ ।' 

«তোমার কথা খুব যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হচ্ছে ।, 

“তাহলে আমাদের তদন্তের ক্ষেত্র অনেকটা সীমিত হয়ে তিনটিতে ঠেকেছে, 
--একটা] বড় বই, ছু'কলমে ছাপ! এবং সাধারণভাবে ব্যবহাত ।' 

আমি বিজয়গর্বে চেঁচিয়ে বললাম, “বাইবেল । 

“বেশ ওয়াটসন, বেশ! অবশ্ত যদি অনুমতি কর তে। বলিঃ ঘথেষ্ট বেশ 
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নয়। অবশ্ত মবিয়র্টির একজন সহযোগীর হাতের কাছে থাকার মত একটা 
বইয়ের নাম করতে হলে এছাড়া আর কোন বইয়ের নাম আমিও করতে 
পারতাম না1। কস্ভ এ পবিত্র গ্রন্থের এত অসংখ্য সংস্করণ আছে যেকোন 
ছুটি বইয়ের একই পুষ্ঠাসংখ্য। থাকবে একখ। সেও ভাবতে পারে না। কাজেই 
ওটা এমন একটা বই হবে ধার সব কপিই এক রকম । সে নিশ্চয় করেই জানে 
যে তার বইরের ৫৩৪ পৃষ্ট। আমার বইয়ের ৫৩৪ পৃষ্ঠার সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে। 

“খুব কম বইয়ের বেলাতেই সে-রকনট। ঘটতে পারে । 

ঠিক। এইখানেই আমাদের যুক্তির পথ। আমাদের তদন্তের ক্ষেত্র 
সীমিত হয়ে দ্াড়াল-__এমন একটা নিপিষ্ট মানের বই যা যে-কোন লোকের 
কাছেই থাক] সম্ভব ৷, 

“প্রাডশ! 

“তাতেও অন্বিধা আছে ওয়াটসন। 'ব্রাডশ'-এর শব্দ-ভাগার খুবই 
সীমিত, তাঁর লাহাষো সাধারণভাবে কোন সংবাদ পাঠানো সম্ভব নক । 
কাজেই 'ব্রাডশ' বাতিল। এ একই কারণে অভিধানও গ্রহণধোগ্য নয় । 
তাহলে আর কি বাকি বইল?' 

“পঞ্জিকা ।' 

“চমতকার ওয়াটসন । তুমি ঠিক ধরেছ। একখানা পঞ্জকা ! প্রথমে 
'ছইঃটকারস এলমানাক'এর দাবা বিবেচনা করে দেখা যাঁক। এঢা 
সকলেই ব্যবহার করে। এর উপযুক্ত সংখাক পৃষ্ঠা আছে । এটা দুই কলমে 
ছাঁপা। গোড়ার দিকে শব্দ-সংখা শীখিত থাকলেও আমার ষদ্দুব মনে পঙে 
শেষের দিকে কথার একেবারে ফুলঝুর ছুটেছে। ডেস্ক থেকে বইথানা তুলে 
নিল। এই তা ৫৩৪ পষ্ঠা, কলম দুই; দেখতে পাচ্ছি বুটিশ ভাবতের বাণিজা 
ও সম্পদ নিঘ়ে অনেক কথা লেখা । ধ়াটসনঃ কথাশুলো। ট্রকে নাও । তের 
সংখ্যক শব্দ হল “ঘাপহাট্টা' | খুপ শুভ স্থচন। নর মনে হচ্ছে । একশ' সাতাশ 
হচ্ছে "গভর্ণমেপ্ট' ; শব্দটা অর্থবহ বটে, কিন্কা আমাদের ব। অধাপক মবিষ্ধা্টির 
দিক থেকে কিছুট। অবাস্তর । আচ্ছা, আবার ৯) করা যাক। মারহাটা 
সরকার ক কর? হায়! হাম। পরের “খযোবের কুচি” কোন আশা নেই 
৪য়াটসন ! আমরা শেষ! 

ঠাটটার স্তরে কথাগুলো বললেও তার লোমশ তুরু যেভাবে কুচকে উঠেছে 
তা] দেখেই “বাঝা যায় সে কতখাপি হতাশ ও প্রিরত্ত হযেছে! আমিও 
অসহাসুভাবে আগুনের দিকে গোধ বেখে বসে রইলাম । দার্ঘ সময় চুপচাপ 
থাকার পর “হামস হঠাৎ সানন্দে চেঁচিয়ে উঠল | ছুটে গিয়ে কাবার্ড থেকে 
একখান। হলদে-মলাটের এই নিয়ে এসে সে টেঁচিয়ে বলে উঠল, এয়াটসনঃ 
হাল আমলের দিকে বড “বশী নজ্জর দিয়েই আমরা তুল করেছি। সময়কে 
পেরিয়ে গেছে বলেই শার 'সা'জ। আমাদের পেতে হল। ৭ই জানুয়ারি দেখেই 
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আমরা নতুন পঞ্ধিক। খুলে বসেছি। কিন্তু পোর্লকের পক্ষে পুরনো 
পঞ্রিকার সাহায্য নেবার সম্ভাবনাই অধিক। চিঠি লিখে সব কথ জানাতে 
পারলে সে হয় তো তাই জানাত। এবার দেখা যাক ৫৩৪ পৃষ্ঠায় কি আছে। 
তেবে। নম্বর হচ্ছে [11619 ভাল কথ।। একশ' সাতাশ নম্বর হচ্ছে ১+-- 
“11616 15৮ -হোমসের চোখ দুটে। উত্তেজনায় জলছে.) শব গুলো গোণবার 
সময় তার সক আডলগুলে। কাপতে লাগল-__-481)561 হা! হা! চমৎকার । 
লিখে নাও ওয়াটসন, লিখে নাও । “বিপদের সম্ভাবনা__দেখ। দিতে পারে 
খুব শীঘ্র একটি।' তারপর বয়েছে “ডগলাস' নামটি-_-ধনী- গ্রামা--এখন 
_-বালস্টোন- হাউস-_বার্লস্টোন- নিশ্চয়-আসন্ন 1 কি হে ওয়াটসন, 
বিশুদ্ধ চিন্তা ও তাঁর ফলাফল সম্পর্কে কি বুঝহ? সঙ্জী-বিক্রেতার কাছে যদি 
লরেল লতার মাঁল।৷ পাওয়া যেত, তাহলে এখনই বিলিকে একট) পাঠিয়ে 
দিতাম? 

হাটুর উপরে রাখা ফুলস্কেপ কাগজে তার নির্দেশ মত্রএ বিচিত্র চিঠির 
বয়ানগুলো লিখে আমি হা? করে “সগ্ুলি দেখছিলাম । বললাম, “ব্ক্তব্যকে 
বোঝবার কা অদ্ভুত ঘোরানো পদ্ধতিবে বাবা । 

হোমস বলল, “ঠিক উল্টো । অতি সুষ্ঠুভাবে সে কাজটি করছে। একটি- 
মাত্র কলমের শব্দ সঞ্চর করে বক্তবাকে প্রকাশ করতে হলে প্রত্যেকটি শব্ই 
ঠিক ঠিক পাবার আশ করা যায় না। চিঠ্ঠির প্রাপকের বুদ্ধির উপরে তোমাকে 
কিছুট। নির্ভর করতেই হবে। বক্তবাট] কিন্তু খুবই স্পট । ভগলাস নামক জনৈক 
ধনী গ্রাম্য ভদ্রলোকের বিপদ আসন্ন, এ বিষয়ে সে নিশ্চিত । আমাদের কৌশলী 
বিশ্লেষণের এই তো। মোদ্দা কল ।, 

আশানুরূপ ফললাভ করতে ন। পারলে হোদস যখন মনফক্ষুপ্ন হয়, তেমনি 
এক্ষেত্রে ভার সাফলোও ০ম একজন প্ররূত শিল্পীস্বলভ টনর্বক্তিক আনন্দে 
উৎফুল্ হয়ে উঠল । ঠিক :»ই মুহূর্তে দজ্তা ঠেলে ঘরে ঢুকল বিলি; তার সঙ্গে 
স্কল্যাণ্ড ইনাডেএ ইন্সপেক্টর মাকভোনান্ড । 

আশির দখকের একেবারে গোড়ার দ্রিকে এমন দিন ছিল খন এলেক 
মাাকডোনান্ড আজকের মত দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করে নি। সে তখন 
গায়েন্দ। বিভাগের একজন বিশ্বস্ত তরুণ কমা । কয়েকটি কেসে ইতিমধোই 
কিছুটা] নাম করেছে। তার দীর্ঘ ও শক্ত দেহ-কাঠামে' প্রভৃতি শারীরিক শক্তির 
পরিচয় বহন করে। তার মস্তবড় মাথার খুলি আর গভীর উজ্জ্বল একজোড়া 
চোখ সেই তীক্ষ বুদ্ধির সাক্ষ্য দেয় যা তার লোমশ তুরুর ভিতর থেকে 
ঝিকমিকিয়ে উঠছে । (সে একজন নীরব অথচ সঠিক কর্মী, ম্বভাবে সতর্ক, 
কথায় এবাডিনীয় টান। ইতিমধ্যেই হোমস ছৃ'বার তাঁর সাকলোর সহায়ক 
হয়েছে । অবশ্ঠ তাতে হোমসের একমাত্র পুরস্কার সমশ্যা-সমাধানের বুদ্ধিগত 
আপন্দমান্র। সেই কারণে সৌথীন সহকম্শটির প্রতি এই স্কচ ভদ্রলোক গভীর 
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শরদ্ধ। ও সহদয়তা পোষণ করে এবং বিপদে পড়লেই হোমসের সঙ্গে পরামর্শ 
করে তার মে মনোভাবকে খোলাখুলিভাবেই প্রকাশ করেও থাকে । মাঝারি 
মাপের মান্থষরাই আত্মস্তরী হয়ে থাকে, কিন্তু তীক্ষবুদ্ধি মানুষরা অতি 
নহজেই প্রতিভাকে শ্বীকার করে। আর ম্যাকডোনান্ডের মাথায় সেটুকু বুদ্ধি 
নিশ্চয়ই আছ্ছে যাতে সে উপলন্কি করেছে ঘে এমন একটি মানুষের সাহ্ধ্য- 
ভিক্ষা কোন হীনত। থাকতে পারে না ঘে কি ক্ষমতায় আর কি অভিজ্ঞতায় 
সারা ইওকোপে আজ অদ্ধিতীয়। হোমস ম্বভাবত বন্ধুপরায়ণ নয়, কিন্তু এই 
স্কচ তদ্বলোকটিকে সে ভালবাসে এবং তাকে দেখে খুশি ইয়ে বলল, “মিঃ ম্যাক, 
শিকার ধরতে আপনি একটু আগেই এসে পড়েছেন । যাহোক, শিকারের 
ব্যাপারে আপনার সৌভাগ্য কামনা করি। আশংকা ইচ্ছে কোনা বপদ দেখা 
দিয়েছে ।' 

ইন্সপেক্টর তার পরিচিত হামি হেসে বলল, “আমি কিন্ত মনে করি মিঃ 
হোমস, “আখংকার বদলে “আশ। কথাটা ব্যবহার করলেই বোধ হয় ঠিক 
হত। ন। ন ধূমপান করব নাঃ ধন্তবাদ। এখনই আমাকে বেরুতে হবে, 
কারণ যেকোন কেসের প্রথম দিকটাই যে মূলাবান সকথা তো আপনি নিজেই 
খুব ভাল করে জানেন । কিন্তু_-কিন্তু_ 

ইন্দপেক্টুর হঠাৎ থেমে গেল । টেবিলের উপর রাখ। কাগজের টুকবোটার 
উপর অবাক [বন্মরে তাকিয়ে রইল । এ কাগজটাতেই একটু আগে বাধার শত 
চিঠিট। আমি টুকে রেখেছিলাম । 

ডগলাস!' মে আমত।-আমতা করে বলে উঠল, “বালফ্টোন ! এসব ক 
মিঃ হোমস? আরে মশায়, এযে ভাজবাজা! কা আশ্য! এসব নান 
আপনি কোথায় পেলেন ? 

“এট। একট সাংকেতিক লিশি, এইমাত্র আমি আর ডা: ওয়াটসন এর 
সমাধান করেছি । কিন্তু কেন_-এ নাম দ্বটে। কি দোষ করল ?' 

অবাক বিন্ময়ে আমাদের ছুজণের দিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে ইন্সপেক্টর 
বলল, “শুধু এইটনকু থে বালস্টোন জমিদার বাড়ির মিঃ ডগলাম আজ-যুকালে 
নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন । 
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এই ধরনের নাটকাঁয় মুহূর্তের জন্যই আমার বন্ধুর বেচে থার্কা। এই 
বিম্ম্নকর ঘোষণার ফলে সে মর্মাহত হয়েছে বা উত্তেজহ হয়েছে একথ! 
বললে অক্রাক্তি করা হবে। তার চেহারায় নিষ্্রতার লেশমাত্র নেই । কিন্ত 
দীৎকাল ধবে উত্তেজক 5ষুধ ব্যবহারের ফলে সে যে খুবই নিরাসন্ত হয়ে উঠেছে 
সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তথাপি তার হদয়াবেগে ভাট? পড়লেও তার 
চিন্তাশক্ষি কিন্তু তাব্রারে ক্রিসাশীল । এই আকস্মিক 'ঘাধপার যে আত্ম 
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আমি নিজের মধ্যে অন্থভব করেছি তার মুখে তার ছায়ামাত্র পড়ে নি বরং 
হাতের দ্রবন থেকে স্ফষটিকখণ্ড নীচে পড়তে দেখে একজন বসায়নবিদের মুখে যে 
শান্ত ও সাগ্রহভাব ফুটে ওঠে তার মুখেও সেই ভাবের প্রকাশ। 

“অসাধারণ! সে বলে উঠল, “অসাধারণ । 

“আপনাকে তো। বিদ্ষিত মনে হচ্ছে না? 

“মিঃ ম্যাক, আমার আগ্রহ জেগেছে, কিন্ত আমি বিন্থিত হয় নি। বিস্মিত 
হব কেন? একটি দায়িত্বম্পন্ন লোকের কাছ থেকে আমি একখানি বেনামী 
চিঠি পেলাম। তাতে আমাকে সতর্ক করে দেওয়। হয়েছে ষে একটি নিদিষ্ট 
ভদ্রলোকের বিপদ আসন্ন । এক ঘণ্টার মধ্যেই জানতে পারলাম, বিপদ সতাই 
ঘটেছে-_লোকটি মার! গেছে। তাই এব্যাপারে আমার আগ্রহ জেগেছে, 
কিন্ত-_-আপনি যেমন বলছেন-_বিশ্যিত আমি হই নি।' 

কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথায় সে সাংকেতিক চিঠির বিষয়টি ইন্সপেক্টবকে বুঝিস্বে 
দ্িল। দুই হাতের উপর খুঁতনি রেখে ম্যাকডোনান্ড চুপ করে বসে রইল। 
তার ধূপর রঙের মোট! তৃরু ছুটে। একত্র মিশে জট পাকিয়ে গেল। 

সে বলল, “আজ সকালে আমি বাঁলস্টোনেই যাচ্ছিলাম । আপনার! আনে 
আপনি আর আপনার এই বন্ধু আমার সঙ্গে ষেতে ইচ্ছুক কি ন। সেকথা জিজ্ঞাসা 
করতেই আমি এসেছিলাম। কিন্তু আপনার কথা জ্জনে মনে হচ্ছে, লগ্নে 
থেকেই আমবা বেশী কাজ করতে পারব ।' 

“আমি কিন্তু তা মনে কৰি না”, হোমস বলল । 

ইন্সপেক্টর টেঁচিয়ে বলল, “রেখে দিন ওসব কথা মিঃ হোমস। ছু'এক 
দিনের মধোই বালস্টোন বহস্তের কথ! ফলাও করে প্রকাশ করা হবে। কিন্ত 
ঘটনাটি ঘটবার আগেই সেকথা বলতে পারে এমন লোক যখন লগ্নেই 
রয়েছে, তথন আর এর রহশ্টটা কোথায় আছে? সেই লোকটিকে ধরতে 
পারলেই তে। সবকিছু জানা যাবে । 

“সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই মিঃ ম্যাক । কিন্তু পোর্লক বলে কথিত সেই 
ভদ্রলোকটিকে আপনি ধরবেন কেমন করে? 

হোমসের দেওয়। চিঠিট। সে আর একবার পড়ল। 

'কাস্বারওঘ্েলে ডাকে ফেল! হয়েছে_-এর থেকে কিছু বোঝ যাচ্ছে না। 
আপনি বলতে চান, নামটাও ছন্পনাম ! কাজেই স্থত্র কিছু নেই। আচ্ছা, 
আপনি বললেন না, তাকে টাক। পাঠিয়েছেন ? 

“ছু' বার ॥ 

“কিন্ত কেমন কবে? 

“কাম্বার ওয়েল ডাকঘরে ॥ 

«কে সট। নিতে আসে জানবার ০১ করেছেন কি?' 

ণন। ্ 
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ইন্সপেক্টরকে বিশ্মিত ও কিছুট। মর্্াহত মনে হল। 

“কেন ?' 

“কারণ আমি সব সময় কথা বাখ। তার প্রথম চিঠি পেয়েই আমি 
গ্রতিশ্রতি দিয়েছি, কখনও তাকে খুঁজবার চেষ্টা করব ন|।' 

“আপনি কি মনে করেন তার পিছনে আর কেউ আছে? 

“আমি জানি আছে । 

“ষে অধ্যাপকের কথা আপণি বলে থাকেন তিনিই কি?' 

“ঠিক তাই ।, 

ইন্সপেক্টর ভোনান্ড মুদ্ব হাসল । চোখের পাতা। নাচাতে নাচাতে সে 
আমার দিকে তাকাল । 

“মিঃ হোমস, আপনাকে খোলাখুলিই বলছি, সি. আই. ভি- দপ্তরে আমর 
সবাই মনে করি যে এই অধ্যাপককে নিয়ে আপনার মাথায় একটা পোক1 সব 
সময় ঘৃবু-ঘুরু করছে। এ ব্যাপারে আমিও কিছুট। খোজ-খবর করেছি। তাকে 
তো৷ একজন খুবই সম্মানিত, শিক্ষিত ও ধীসম্পন্প লোক বলেই মনে হয় ।' 

“আপনি ধী-শক্তি চিনতে পেরেছেন দেখে আনন্দিত বোধ করছি । 

“আরে মশাই, চিনতে যে আমাকে হবেই । আপনার কথ। শুনে আমি 
ভার লক্ষে দেখা করেছিলাম। গ্রহণ সম্পর্কে তার সঙ্গে আমার কিছু 
আলোচন! হয়েছিল । অবশ্তট আলোচনাটা কেমন করে উঠল নে করতে 
পারছি না। যাহোক, তার কাছে একটা প্রতিক্ষেপক লন ও একটা গ্লোৰ 
ছিল। তাই দিয়ে এক মিনিটের মধো তিনি সব বুঝিয়ে দ্িলেন। তিনি 
আমাকে একট বইও দিয়েছিলেন । কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই যে এবাডিনে 
লেখাপড়1 করলেও বইটা আমার পক্ষে একটু শক্ত। তার যেরকম পাতলা 
মুখ পাকা চুল আর গম্ভীর কথাবার্তা তাতে তিনি একজন জব্বর মন্ত্রী হতে 
পান্ততেন। বিদায় নেবার মর তিনি যখন আমার কাধে হাত বাখলেন তখন 
মনে হল, নিরুত্তাপ, নিষুর জগতে ঘাত্র। শুরু করবার পরমুহতে পিতা যেন সন্তানকে 
আশীবাদ করছেন। 

হোমস মুখটিপে হেসে দুই হাত ঘসতে লাগল । 

সে বলে উঠল, “অপূর্ব! অপূর্ব! বন্ধু ম্যাকডোনান্ড, বলুন তো, এই সন্দর 
হৃদরগ্রাহা সাক্ষাৎকারটি কি অধ্যাপকের পড়ার ঘরেই হয়েছিল ?' 

“ঠিক তাই ।, 

“থুব সুন্দর ঘরটি, তাই ন!? 

থুব সুন্দর--পত্তি খুব হুন্বর [গিঃ €হামস ? 

“আপাঁন তার লেখার ডেঞ্চর সামনে বসেছিলেন? 

“হিক | 

“হের আলে। পরেছিল আ।পনার চোখে, আর তার মুখাঁছিল ছারার ঢাক ?1 
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“দেখুন, সময়ট। ছিল সন্ধ্যা ; তবে মনে পড়ছে, বাতিট। আমার মুখের উপ 
রাখা ছিল ।, 

“তাই হবে। অধ্যাপকের মাথার উপরে একখান! ছবি আপনার নজরে 
পড়েছিল কি ? 

“মিঃ হোমস, কিছুই আমার নজর এড়ায় না। হয় তো এ শিক্ষা 
আপনার কাছ থেকেই পেয়েছি । হ্যা, একট ছবি আমি দেখেছিলাম-_ছুই 
হাতের উপর মুখ রেখে একটি তরুণী যেন আপনার দিকে কটাক্ষপাত 
করছে ।' 

“ছবিটা জ। বাধিস্তে গ্রজের আকা ।' 

ইন্সপেক্টর বেশ আগ্রহ প্রকাশ করল । 

আডলের মুখগুলো। একত্র করে চেয়ারে ছেলান দিয়ে হোমস বলতে লাগল, 

| বাপ্তিন্তে গ্রন্জ একজন করাশী চিত্রকর । ১৭৫০ থেকে ১৮০* সালের 
মধ্যে তার বেশ খাতি হয়। অবশ্য এখানে আমি তাঁর চিত্রকর্জের কথাই 
বলতে চাইছি । তার সমকালের লোকের। তার সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা পোষণ 
করত আধুনিক সমালোচনায়ণ তার সমথনই রয়েছে । 

ইন্মপেক্টবের চোখ ছুটি নিস্পৃহ হয়ে উঠল। 

“এর চেয়ে আমরা কি--' সে বলল । 

“হামস বাধা দিল, “সেই কথাতেই ধাচ্ছি। আপনি ষাকে বালস্টোন রহস্য 
বলছেন আমার সব কথাই তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে এবং গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট । 
বস্তত, একে তার কেন্দ্রবিন্দুও বলা ষায়।, 

ম্যাকভোনান্ড মৃহু হেসে আবেদনের ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকাল । 

“মিঃ হোমস, আপনার চিন্তাধারা আমার পক্ষে একটু ভ্রুতগতিতেই.চলে। 
আপনি ছু' একটা ধাপ বাদ দিয়ে যান, আর সে শূন্স্থান আমি পূর্ণ করতে 
পারি না। ভূ-ভারতে এই মৃত চিত্রকর এবং বার্লফ্টোনের ঘটনাবলীর মধ্যে 
কি সম্পর্ক থাকতে পারে বলুন ? 

হোমস বললঃ “গোরেন্দাবু কাছে সব জানই প্রয্জোজনীয়। এমন কি ১৮৬৫ 
সালে গ্রজের আকা “2, )201)6 1115 ৫, 1. 2,61092৮ নামক ঃএকটি 
ছবি পোর্টালিসের নীলামে চার হাজার পাউণ্ড দামে বিক্রয় হয়েছিল, এই তুচ্ছ 
ঘটন। থেকেই আপনার মনে একট। চিন্তার ধার। প্রবাহিত হতে পারে ।, 

আসলেও তাই হল। ইন্সপেক্টর পুনরায় সত্যসতাই আগ্রহী হয়ে উঠল । 

হোমস বলতে লাগল, আপনাকে স্বরণ করিয়ে দিচ্ছি, কয়েকটি বিশ্বাসযোগ্য 
কোষ-পুস্তক থেকেই অধ্যাপকের মাইনের পরিমাণটা জান। যায় । সেটা বাষিক 
সাতশ ।' 

“তাহলে এত বড বাড়ি তিনি কিনলেন-_ 

“ঠিক কথা । কেমন করে কিনলেন? 
শার্লক--২-২ 
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ইন্সপেক্টর চিন্তিত মুখে বলল, “ঠিক, এট তে! ভাববার কথা । যিঃ হোমস, 
তারপর বলুন। থুব ভাল লাগছে । চমতকার-।, ও 

হোমস হাসল । প্ররুত শিল্পীর মতই আন্তরিক প্রশংসার কথায় হোমস 
সবসমরই খুব খুশি হয়ে ওঠে। 

সে প্রশ্ন করল, “তাহলে বালস্টোন যাবার কি হবে? 

ঘডিট। দেখে ইন্সপেক্টর বলল, “এখনও সময় আছে । দরজায় আমার গাড়ি 
রয়েছে । ভিক্টোবিয়ায় পৌছতে কুড়ি মিনিটও লাগবে না। কিন্তু ছবিটা 
সম্পর্কে একটা কথা মিঃ হোমস । আমার মনে হয় আপনি আমাকে একদিন 
বলেছিলেন থে আপনি কখনও অধ্যাপক মরিয়ার্টির সে দেখা করেন নি ।' 

“না, কখনও করি নি ।' 

“তাহলে তার ঘরের কথ। আপনি জানলেন কেমন কবে ?' 

“আঃ, সে অন্য কথা । তিনবার আমি তার ঘরে গিয়েছি । তার মধ্যে 
ছু'বার বিভিন্ন অজুহাতে তার জন্য অপেক্ষা করে সে আসার আগেই চলে 
এসেছি । একবার-দেখুন, একজন সরকারী গোয়েন্দার কাছে সেবারকাএ 
কথা আমি বলতে চাই না। শেষবার তার অনেক কাগজ-পত্র আমি নেডে- 
চেড়ে দেখেছিলাম, আর তাতে লাভও হয়েছিল অপ্রত্যাশিত রকমের ।” 

“সন্দেহজনক কিছু পেয়েছিলেন কি ? 

“মোটেই না। আর তাতেই আমি অবাক হয়েছিলাম । যাহোক, এখন 
নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন ছবিটার কথা কেন তুলেছি । এর থেকেই বোঝা যায় 
তিনি খুব ধনীলোক । এত এশ্বর্ধ তিনি পেলেন কোথায়? তিনি অবিবাহিত । 
তার ছোট ভাই পশ্চিম ইংলগ্ডের একঞ্জন স্টেশন মান্টার । তার চাকরির দাম 
বছরে সাতশ' । অথচ তিনি একথানি গ্ররজের মালিক । 

“অর্থাৎ? 

“পরবতাঁ অনুমান খুবই সহজ ।” 

«আপনি বলতে চান ধে তার প্রচুর আয়, কার সেট৷ আসে বেআইনী 
পথে? 

“ঠিক । অবশ্থ এবকম ভাববার আবরণ অনেক কাবুণ আছে-__ডজ্ঞন-ডজন 
স্ক্ক স্রুতো অস্পষ্টভাবে একই কেন্দ্রে গিয়ে মিশেছে, আর সেইখানে ম্থযোগের 
অপেক্ষায় ও পেতৈ বসে আছে একটি নিশ্চল বিষাক্ত প্রাণী । আমি কেবলমাজ 
গ্রজের কথা বললাম কারণ এটা আপনার নিক্ষের আভঞ্ঞতান ব্যাপার ।' 

“দেখুন মিঃ হোমস, আমি শ্বাকার করছি আপানি ঘা বলছেন সেটা খুবই 
কৌতৃহলজনক | 'অখবা ছার চেয়েও বেশী-এটা খুবই আশ্চধজনক | কিন্ত 
দি পারেন আরগ একটু পরিষ্কার কবে বলুন * আসলে ব্যাপাবট1 কি? 
আালিয়াতি, নকল মুদ্রা তৈবি, এ চুরি? টাকাটা আশছে কোথা থেকে ? 

“আপনি কথন” যোনাখান গ্গাইল্ডের কথা পরেছেন কি? 


আতংকের উপত্যকা ১৯ 


“দেখুন, নামটা চেনাঁচেন। লাগছে । কোন উপন্যাসের চরিত্র-_নয় কি? 
উপন্তাপের গোয়েন্দাদের নিয়ে আমি মোটেই মাথ! ঘামাই না-_ওরা তো 
অনেক কিছুই করে, কিন্তু কেমন করে ঘে করে তা কখনও আপনাকে বুঝতে দেয় 
না। সবই যেন প্রেরণার ব্যাপার, বিচার-বুদ্ধিব নয় !' 

ঘোনাথান ওয়াইল্ড গোয়েন্দাও নয়) উপন্যাসের চবিওও নয় । সে একজন 
পাক। অপরাধী, বিগত শতাব্দীতে ১৭৫০ বা তার কাছাকাছি সময়ের লোক ।, 

“তাহলে তো তাকে দিয়ে আমার কোন কাজ হবে না। আমি কাজের 
লোক ।' 

“মিঃ ম্যাক, আপনার জীবনের সব চাইতে কাজের কজ হবে তিন মাসের 
জন্য একটা ঘরে বদ্ধ থেকে প্রতিদিন বারে। ঘণ্টা করে অপরাধের ইতিবৃত্ত পা 
করা। সব কিছু-_এমন কি অধ্যাপক মরিক্বার্টিও ঘুরে ঘুরে আবিভূর্তি হয়; 
লগুনের সমস্ত দুষ্ভৃতকারীর নেপথ্য শক্কি ছিল ঘোনাথান ওয়াইন্ড, শতকরা 
পনেবে। হারে কমিশন নিয়ে সে তাদের সকলের কাছে তার মস্তি আর 
সংগঠনকে বিক্রি করত । পুরনে। টাকাই ঘুরে ঘুরে চলে আর বাবে বারে সেই 
একই “পাখি' ফিরে ফিরে আসে । এসবই আগেও ঘটেছে, ভবিষ্যতেও 
ঘটবে । মবিয়ার্টি সম্পর্কে আপনাকে এমন আরও ছু" একটি কথা বলছি ঘা 
আপনার ভাল লাগতে পারে ।' 

“আপনার কথা নিশ্চয় ভাল লাগবে ।' 

“বহু লোককে নিয়ে গভা তার দল ৷ দলের একদিকে আছে এই মতিচ্ছন্স 
নেপোলিয়ন, অন্য দিকে আছে শত শত পরাজিত ঘোদ্ধা, পকেটমার, ধাপ্লাবাজ 
ও জুযাডী__, আর ও ছুয়ের মাঝথানে আছে সব রকমের সম্ভাবিত ছুষ্কার্য। 
তাব প্রধান সেনাপতি হচ্ছে কর্ণেল সেবাস্টিয়ান মোরান, তার নিজের মতই 
নেপথাচারী, স্বরক্ষিত এবং আইনের ধরা-ছোয়ার সম্পূর্ণ বাইরে । সে তাকে 
কত মাইনে দেয় বলুন তো? 

“আমি শুনতেই চাই ।' 

'বছরে ছুহাঞ্ছার। এরই নাম মস্তিষ্কের মৃল্য--এটাই হল মাকিনী 
বাবসায়িক নীতি । ঘটনাক্রমেই এসব বিবরণ আমি জানতে পেরেছি । 
আমাদের প্রধানমন্ত্রীও এত অর্থ পান না। এর ,থকেই মবিয়ার্টির মূনাফ। এবং 
তার কাজের বহবের একটা ধারণ। আপনি করতে পারবেন । আর একটা 
কথ! ! সম্প্রত্িকালে মরিয়ার্টি ঘেসব চেক কেটেছে_-মানে তার গৃহস্থালী 
সংক্রান্ত লেন-দেনের বাপারে যেসব নির্দোষ সাধারণ চেক কেটেছে সেগ্চলি 
সম্পর্কে খোজ-খবব নিয়ে জানতে পেরেছি, চেকগুলে! ছ'ট। ভিন্ন ভিন্জ ব্যাংকের 
উপর কাটা হয়েছে | এর থেকে কি বুঝছেন? 

“নিশ্চয়ই খুব অদ্ভ্ুত। কিন্তু আপনি এর থেকে কি জানলেন ? 

জানলাম যে তার অগাধ সম্পদ সম্পর্কে কোন গল্প-গুজ্ব প্রচলিত হোক 
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এটা সে চায় না। তার কি আছে তাষেন কোন একজন লোক না জানতে 
পারে। তার যে বিশট! ব্যাংক-আবাকাউণ্ট আছে সেবিষয়ে আমার কোন 
সন্দেহ নেই__অবশ্ঠ তার সম্পত্তি্ব মোটা অংশই দেশের বাইরে ডয়েটুসে 
ব্যাংকে বা ক্রেডিট লিয়নে-তে থাকারই সম্ভাবনা । যদ্দি কখনও একটি বা ছুটি 
বছর সময় করতে পারেন তখন অধ্যাপক মরিয়ার্টিকে নিয়ে একটু পড়াশুন। 
করবেন, এই আমার অন্থবোধ ।' 

কথাগুলে। শুনতে স্তনতে ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনান্ড কেমন যেন অভিভূত 
হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ তার স্কচ-স্থলভ বাস্তববুদ্ধি আবার তাকে বর্তমানের 
প্রয়োজনের মধো ফিরিয়ে আনল । 

সে বললঃ “মিঃ হোমস, আপনার চিত্তাকর্ক ঘটনার বিবরণ শুনে আমর 
আসল কথাই ভূলে গিয়েছি । আপনার কথার আমল বক্তব্য হল-_অধশাপক 
আর এই অপব্াধের মধ্যে একটা যোগস্ত্র এয়েছে। জনৈক পোলকের কাছ 
থেকে পাওয়া সতর্ক-বাণী থেকেই আপনি এট৷ জানতে পেরেছেন । আমাদের 
বর্তমান বাস্তব প্রয়োজনের দিক থেকে আর কিছু আমর! জানতে পাবি কি? 

“অপরাধের উদ্দেশ সম্পর্কে কিছু ধারণা হয় তো করতে পারি । আপনার 
মূল মন্তবা অনুসারে এটি একটি ছুবোধ্য-_অস্ততপক্ষে ব্যাখ্যাবিহীন-__খুনের 
ঘটনা। এখন এই খুনের মূল কেন্দ্র যদি আমাদের সন্দেহের অগুরূপই হয়ে 
থাকে, তাহলে দুটো! বিভিন্ধ উদ্দেশ্ত থাকতে পাবে । প্রথমতঃ আমি বলতে 
চাই যে, মবিয়ার্টি খুব কঠোর হাতে তার দলকে শাসন করে থাকে । তার 
দলের শৃংখলা অলংঘনীয় । তার বিধানে একটিমাত্র শান্তির উল্লেখ আছে। 
সেট। মৃত্যু । এখন আমরা মনে করতে পারি যে এই নিহত লোকটি_এই 
ডগলাস, যার আসন্গ দুর্ভাগ্যের কথা প্রধান-অপবাধীর কোন সহধোগী পৃেই 
অবগত হয়েছিল, কোন না কোনভাবে দল-নায়কের প্রতি বিশ্বাসঘাতকত। 
করেছিল! তারই পরিণতি এই দণ্ড । দলের সকলের মনে মৃতা-ভর জ্ঞাগাবার 
জন্য এ শান্তির কথা সকলকে জানিরেও দেওয়া হবে ।' 

“মিঃ হোমস, এ "তা একট। হল । 

“অপরটি হ'ল মবিয়ার্টি বাবসায়িক প্রয়োজনেই এ হতাকাণ্ডের পরিকল্পন। 
করেছিল । কোন বকম ডাকাতি হরেছে কি ?' 

“আমি তো শুনি নি।' 

“ঘদি হয়ে থাকে তাহলে সেট। প্রথম ধারপার বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয় ধারণার 
স্বপক্ষে যাবে। লুটের মালের বখড়ার প্রতিশ্রতিতে অথব। নগদ টাকার 
বিনিময়ে মরিরার্টিকে দিয়ে একাজ করিয়ে নেওয়া হয়ে থাকতে পারে। এর 
যে কোনটাই হতে পাবে । কিন্ত ধাই হোক না কেন, অথবা যাঁদ তৃতীয় আরু 
কোন ব্যবস্থাও হয়ে থাকে, সব কিছুরই সমাধান খু'জতে বাল্লস্টোনে গিয়ে । 
ভদ্রলোককে আমি ভালই [চনি। এখানে মে এমন কিছুই রাখে নি যাকে 
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ধরে আমর! তার কাছে পৌছতে পারি ।, 

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে মাকভোনান্ড বলল, “তাহলে বার্লষ্টোনেই 
আমরা যাব। ইতিমধোই যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে গেছে। তৈরি হবার জন্য 
আপনাদের পাচ মিনিট সময় দিলাম । ব্যাস।' 

“এ আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, হোমস চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে পোশাক 
বদলাবার জন্য যেতে যেতে বলল, “মিঃ ম্যাক, পথে যেতে ধেতেই সব কিছু 
আপনার কাছ থেকে শুনে নেব । 

“সব কিছু, অবশ্ঠ আমাদের খুবই হতাশ করল। তবু যেটুকু জানলাম 
তাতেই বোঝা গেল যে কেস আমাদের হাতে এসেছে তা যেকোন দক্ষ 
লোকের গভীরতম মনোধোগের উপযুক্ত । অতি সংক্ষিপ্ত হলেও উল্লেখযোগ্য 
সেই বিবরণ শুনতে শুনতে হোমসের চোখ-মুখ জল্জল্‌ করতে লাগল । ছুখানি 
সরু হাত সে অনবরত ঘসতে লাগল । অনেকগ্চলি কর্মহীন সপ্তাহ আমরা 
পার হয়ে এসেছি । যে ক্ষমতা দীর্ঘ অব্যবহারের ফলে তার অধিকারীর কাছে 
বিরক্তিকর হয়ে ওঠে, অবশেষে বুঝি তাঁর উপযুক্ত একটা বিষয় হাতে পাওয়া 
"গলা অবাবহারে ক্ষরের ধার ভোতা হয়ে যায়, তাতে মরচে ধরে । কাজের 
ডাক এলে শার্লক হোমসের চোখ ছুটে জল্জ্বল্‌ করে, ম্লান গাল ছুটিতে রডের 
ছোপ ধরে, আর তার সারা মুখ যেন ভিতরের একট! আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে 
ওঠে। সাসেক্সে আমাদের জন্য যে সমস্যাটি অপেক্ষা করে আছে সে সম্পর্কে 
মাঁকভোনান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সে গাঁডিতে বসে সামনে ঝুঁকে এক মনে 
শুনতে লাগল । খুব ভোবের দুখের গাড়ির মারফৎ পাওয়া একটি লিখিত 
বিবরণের উপর নির্ভর করেই ইন্সপেক্টর আমাদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। 
মকম্বল থেকে সাহাযোর ভাক এলে স্বটল্াও ইয়ার্ডে সাধারণত একটু গড়িমসি 
হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে স্থানীয় অফিসার হোয়াইট ম্যাসন তার ব্যক্ষিগত বন্ধু 
হওয়ায় ম্যাকডোনান্ডকে খবরটা খুব তাড়াতাডিই দেওয়া হয়েছিল । শহরের 
দক্ষ কর্মীদের সাধারণত ঠাণ্ডা খববের উপরেই কাজ করতে হয়। 

চিঠিখানা সে আমাদের পড়ে শোনাল। প্রিয় ইন্সপেক্টর ম্যাকভোনাল্ড, 
তোমার সাহাঁষোর জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী নির্দেশ একটি আলাদা খামে 
গেল। এটা তোমার নিজের জন্য | সকালে কোন্‌ ট্রেনে তোমর! বার্লস্টোন 
আসছ তার করে জানাবে তা হলে আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করব 
অথবা দি আমি খুব ব্যস্ত থাকি, অন্য লোক পাঠাব । কেসটা গোলমেলে। 
রওন। হতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করো না। মিঃ: হোমপকে আনতে পারলে অবস্থা 
নিয়ে এস। তার মনের মত একট কাজ তিনি পাবেন । একটি মৃত ব্যক্তি 
জড়িত না থাকলে সমগ্র ব্যাপারটাকে একটা নাটক বলে তোমার মনে হতে 
পারত । আবার বলছি, ব্যাপারটা গোলমেলে । 

হোমস বললঃ “দেখছি আপনাষ বন্ধু বোক। নয় । 
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না স্যার । হোয়াইট মাসন খুব চটপটে লোক, অবশ্ত আমার বিচার 
ঘদি ঠিক হয়” 

“আর কিছু আছে ?' 

“শুধু এইটুকু ষে সাক্ষাতে সে সবই জানাবে ।' 

“তাহলে মিঃ ভগলাসকেই বা কোথায় পেলেন, আর তার নৃশংস হতার 
ঘটনাই বা জানলেন কেমন করে ?' 

“সঙ্গে পাঠানো সরকারী রিপোর্ট থেকে পেয়েছি । “ৰৃশংস” কথাটা অবস্থ 
তাতে নেই। ওটা স্বীকৃত সরকারী ভাষা নয়। তাতেই জন ডগলাস 
নামটাও পেয়েছি । তাতে বল] হয়েছে বন্দুকের গুলিতে তার মাথায় আঘাত 
লেগেছে । ঘটনাটা যে গতকাল মধ্যরাত্রির কাছাকাছি সময়ে ঘটেছে তাও 
ওতেই বলা হয়েছে । আরও বল হয়েছে, এটি নি:সন্দেহে খুনের ব্যাপার, 
কিন্তু কাউকে গ্রেপ্তার কর! হয় নি কেসটাতে বেশকিছু গোলমেলে অথচ 
অপাধারণ বৈশিষ্ট রয়েছে । এখনও পর্যন্ত এছাড়া আর কিছুই আমরা জানি 
না মিঃ হোমস ।' 

“মিঃ ম্যাক, সেক্ষেত্রে আপনার অনুমতি নিয়ে এখানেই এবিষয়ে 
আলোচনার ইতি করছি । অনুপযুক্ত তথ্যের উপরে আগাম মতামত খাড। 
করবার প্রলোভন আমাদের বৃত্তির কলংকম্বরূপ | বর্তমানে ঘটি জিনিস আমি 
নিশ্চিতভাবে পাচ্ছি: লগ্নে একটি শক্তিমান মস্তি আর লাসেক্মে একটি 
নিহত মানুষ । এই ছুইয়ের মাঝখানে ঘে যোগস্ত্র আছে ত 
আমব। ঘাঁত। করছি । 





আপনাদের অনুমতি নিয়ে এবার কিছুক্ষণের জন আমার র তুচ্ছ বাক্তিত্বকে 
দুরে সরিয়ে দিয়ে পরবর্তীকালে আমরা যা জেনেছি তারই আলোয় আমাদের 
ঘটনাস্থলে পৌছবার আগে ষে সমন্ত ঘটন1 ঘটেছিল তার বিবরণ দেব । একমাত্র 
এই পথেই আমি সংঙ্ষিষ্ট মান্ুষগুলিকে এবং যে বিচিত্র পটভূমিকায় তাদের 
ভাগ্যের খেলা চলেছিল তাকেও পাঠকের সামনে ঠিকভাবে তুলে ধরতে পারব। 

সাসেক্স কাউর্টির উত্তর সীমান্তবর্তা কতকগুলি আধা-কাঠের ঘর-বাড়ি 
নিয়ে গড়ে উঠেছে অতি প্রাচীন ছোট বার্লস্টোন গ্রাম । শতাব্দীর পর 
শতাব্দী ধরে এর কোন পরিবর্তন ঘটে নি। কিন্তু গত করেক বছরে এর 
ছবির মত সৌন্দধ আর অবস্থান অনেক বিত্ববন অধিবাসীকে আকর্ষণ 
করেছে । ফলে তাদের বড় বড় বাড়িগুলি গাছ-গাছালির ফাক দিয়ে মাথ। 
তুলে দাড়িয়েছে । গ্থানীয় লোকেরা মনে করে এই সব গাছপালা উইও 
মহারপ্যেরই শেষ প্রান্ত এবং সংখাায় কমতে কমতে উত্তরের চকের খনিতে গিয়ে 
শেষ হমস্সেছে; এই বর্ধিত জন-সংখ্যার প্রয়োজন মেটাতে অনেকগুলি দোকান- 
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পাট গড়ে উঠেছে । কাজেই বালস্টোণ যে শীপ্রই একট্ট প্রাচীন গ্রাম থেকে 
একটি আধুনিক শহরে ব্ূপান্তরিত হবে তার সম্ভাবনা (দখ। দিয়েছে। 
এখানকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের এটি কেন্দ্রস্থল কারণ কেপ্টসীমান্তবত্তর নিকটতম 
প্রধাণ স্থান টানব্রাজ ওয়েলস্‌ এখান থেকে পুব দিকে মাত্র দশ কি বারো মাইল 
দুরে অবস্থিত । 

শহর থেকে আধ মাইলখানেক দূরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বীচ গাছের জন্য 
বিখাত একটি পুরনো পার্কের মধো প্রাচীন বালন্টোন জমিদার বাড়িটি 
অবস্থিত । এই প্রাচান অট্টালিকার একটি অংশ প্রথম ধর্মুদ্ধের সময়কার 
যখন লাল রাজার কাছ থেকে পাওয়া জমিদারীর ঠিক কেন্দরস্থলে হুগো গ্য 
কাপুস একটি উপদুর্গ নির্মাণ করেছিল । ১৫৪৩ সালের অগ্নিকাণ্ডে সেটি ধ্বংস 
হয়ে যার এবং ল্াকোবিয়ানদের আমলে ঘখন সেই সামন্ত দুর্গের 
ধ্বংসাবশেষের উপর একটি ইটের তৈরি পলী-ভবন নিমিত হয় তখন সেই 
দুর্গের কিছু পোড়া পাথর তাতে ব্যবহাথ করা হরেছিল। বহু ত্িকোণাগ্র 
জানাল। ও ছোট ছোট হারকাকৃততি জ্ঞানালা শোভিত (সই জমিদার বাড়ি 
তার নির্মাণকর্তা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যেরকমটি বেখে গিয়েছিল 
আজও প্রায় সেইরকমই আছে । যে ছুটি পরিখা একসময়ে এর দুর্গ-সদৃশ 
পৃবতন অদ্টালিকাকে বেষ্টন করে থাকত তার বাইরের পরিখাট। শুকিয়ে এখন 
সজী-বাগানে পারণত হয়েছে । ভিন্বের পবিখাটা এখনও বাভিটাকে 
চারদিকে ঘিরে রয়েছে । চল্লিশ ফুট প্রশন্ত হলেও তার জল এখন কয়েক ফুট 
মাত্র গভীর । (ধঘ ছোট নদীর জল এই পরিখাতে পড়ে সেট! পরিখা ছাড়িে 
বদূর পযন্ত প্রবাহিত। তাই পরিখার জল ঘাল। হলেও খানা-খন্দের মত 
অস্বাস্থ্াকর নয়। একতলার জানালাগুলো পরিথার জল থেকে মাত্র 'এ্রক ফুট 
উচু। একটি টানা সেতুর উপর দিয়ে বাড়ির একমাত্র প্রবেশ-পথ । সেতুর 
শিকল এবং চরকি অনেকদিন আগেই মরচে ধরে ভেঙে গিয়েছিল । কিন্তু 
জমিদার-বাড়ির সর্বশেষ অধিবাসীরা উৎসাহের বশে সেতুটাকে পুণরায় 
মেরামত করেছিল । ফলে টানা সেতুটা। শুধু ঘে কাজ চালাবার মত হয়েছে 
তাই নয, প্রতি সঙ্কায় সেটাকে তোল হয় এবং প্রতি সকালে আবার নামিয়ে 
দেওয়া হয়। এইভাবে জমিদার বাড়ির প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক কালের 
বাবস্থার পুনঃপ্রবর্তনৈর ফলে বাত্রিকালে সমস্ত বাড়িটা একটা দ্বীপে পরিণত 
হয়। আর যে রহন্য শীত্রই সারা ইংলগ্ডের মনোযষোগ আকর্ষণ করবে তার 
সঙ্গে এই ব্যবস্থার একট প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে । 

বেশ কয়েক বছর এ বাড়িতে কোন লোৌক বাস করত না । কলে বাঁড়িট। 
একটা সুদৃশ্ত ধ্ংস-স্ুপে পরিণত হতে বসেছিল। তারপর একদিন ডগলাস- 
পরিবার এসে এ বাড়িতে বসবাস শুরু করল । পরিবারে মাত্র ছুটি লোক-_ 
জন ডগলাস ও তার স্ত্রী। কি চরিত্রে কি ব্যক্তিত্ব ভগলাম একজন উল্লেখযোগ্য 
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যান্ুষ | বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর । কিন্তু শক্ত চোয়াল, কঠোর মুখ, চকচকে 
গোঁফ, তীক্ষ ধূসর ছুটি চোখ এবং পেশীবহুল মজবুত দেহ-কাঠাযোতে যৌবনের 
শক্তি ও কর্ম-ক্ষমতাঁর কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় না। সে শ্বভাবে হাসিখুশি, 
সকলের প্রতি সদয়, কিন্তু চাল-চলনে একটু বেখাপ্পা ধরনের | দেখেশুনে মনে 
হয় সমাজের যে স্তরে সে মানুষ হয়েছে সেটা সাসেক্সের এই পল্লী-সমাজ 
থেকে অনেকটা নীচু স্তরের । তথাপি অপেক্ষাকৃত ভদ্র প্রতিবেশীরা তার 
সম্পর্কে কিছুটা কৌতুহল ও দূরত্ব বজায় রেখে টললেও সাধারণ গ্রামবাসীদের 
মধো অচিরেই সে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। স্থানীয় সব বাপারেই সে মোটা 
চাদ দেয়; তাদের তামাকের মজলিসে ও অন্য সব অনুষ্ঠানে যোগ দেয় ; 
এবং চমৎকার স্থবেলা গল থাকায় কেউ অনুরোধ করলেই প্রাণ খুলে গান 
গায়। দেখে মনে হয় তার প্রচুর অর্থ আছে এবং তা উপার্জিত হয়েছে 
ক্যালিফোণিয়ার সোনার খনি থেকে । তার নিজের ও তার স্ত্রীর কথাবার্তা 
থেকে একথাও স্পষ্ট জানা গেছে যে একসময়ে সে আমেরিকায় ছিল। 
উদার শ্বভাৰ ও সকলের সঙ্গে মেলামেশার ফলে তার সম্পর্কে যে ভাল 
ধারণার হৃষ্টি হয়েছে, যেকোন বিপদ সম্পর্কে একান্ত উদ্বাপীনতার শ্নাম 
যুক্ত হয়ে সেটা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে । অশ্বারোহী হিসাবে সে খুবই বাজে; 
তথাপি যেকোন ঘোড়দোৌড়ে সে যোগ দেবে এবং প্রথম সারিতে থাকবার 
বার্থ প্রচেষ্টায় ভীষণভাবে আঘাত পেতেও পিছপা হবে না। যাক্তকের 
বাসভবনে আগুন লাগলে স্থানীয় দমকল বাহিনী যখন অসম্ভব বলে হাল 
ছেড়ে দিয়েছিল তখন সে-বাড়ির সম্পত্তি রক্ষার জন্য নির্ভয়ে সেবাডির মধ্যে 
ঢুকে গেল। কলে পাচ বছরের মধ্যে জমিদার-বাড়ির জন ডগলাস সারা 
বালস্টোনে একটি পরিচিত নাম হয়ে উঠল । 

তার স্ত্রীও পরিচিতাদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় ছিল। অবশ্য ইংরেজ প্রথা 
অন্থুসারে কেউ পরিচয় করিয়ে না দিলে কোন নবাগত পরিবারে অভ্যাগতার 
শংখ্য। সাধারণতই খুব সামান্ত হয়ে থাকে । তার স্ত্রীর তাতে কিছু অন্ুবিধা 
ঘটে নি, কারণ সে ন্বভাবতই নির্জনতাপ্রিয় এবং স্বামী-পরিবার নিয়েই সর্বক্ষণ 
ব্যত্ত। সকলেই জানে সে ইংরেজ মহিলা । লগ্নে যখন ডগলাসের সঙ্গে 
তার পরিচয় হয় তখন সে মুতদার। সে স্থন্দরী, দীর্ধাঙ্গী, গাঢ়বর্ণা ও 
একহারা। স্বামী অপেক্ষা বয়সে কুড়ি বছবের ছোট হলেও বয়সের এই অমিল 
তাদের দাম্পত্য স্থখের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে নি। কখনও কখনও অবশ্ঠ 
ঘনিষ্ঠ মহল থেকে এরকম মন্তব্য শোনা গেছে যে দুজনের মধ্যে বোঝাপড়াটা 
বোধ হয় সম্পূর্ণ হণ নি কারণ স্বামীর অতীত জীবন সম্পর্কে হয় লে 
উদ্বাসীন আর না হয় সেবিষয়ে সে পামান্তই জানে । কেউ কেউ এরূপ 
মন্তব্যও করেছে ে, মিসেস ডগলান কখনও কখনও অতাধিক নার চাপে 
ভোগেন এবং স্বামীর 'ফিরতে বেশী রাত হলে তীব্র অস্বস্তি প্রকাশ করেন। 
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শান্ত পল্লী অঞ্চলে সকলেই গুজব ভালবাসে । তাই জমিদার-বাঁড়ির মহিলার 
এই দুর্বলতা নিয়ে নানা বকম আলোচনা চলে । তারপর একদিন ঘটনাচক্রে 
এই দুর্বলতার বাপারটা যখন একটা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করল তখন মানুষের 
শ্বৃতিপটে সেটা আবও বুহৎ আকার নিয়ে দেখা দিল । 

এ বাড়িতে আরও একটি লোক মাঝে মাঝে এসে থাকত । যে বিম্মিয়কর 
ঘটনার বিবরণ এখন দেওয়া হবে সেই সময়ে সেখানে তার উপস্থিতির ফলে 
জনসাধারণের কাছে তার নামটাও ছভিয়ে পড়ল । সে হুল স্থাম্পস্টেডের হেল্স্‌ 
লজের সেসিল জেমস বার্কার। সেসিল বার্কাবের দীর্ঘ টিলে-ঢালা চেহার। 
বার্লস্টোন গ্রামের পথে খুবই পরিচিত, কারণ জমিদার-বাড়িতে সে প্রায়ই 
স্বাগত অতিথি হয়ে আসত । তার প্রতি সকলের আরও নজর পডত এই জন্য 
যে মিঃ ডগলাসের অজ্ঞাত অতীত জীবনের সেই একমাত্র বন্ধু যাকে তার নতুন 
ইংরেজ পরিবেশে দেখ। যেত । বার্কার নিজে নিঃসন্দেহে একজন ইংরেজ । 
তশর কথাবার্তায় এটাও স্পষ্ট যে আমেরিকাতেই ডগলাসের সঙ্গে তার প্রথম 
পরিচয় হয় এবং সেখানে তাব সঙ্গে সে খুব ঘনিষ্ঠভাবে বাস করত । তাকে 
দেখে মনে হয় সে একজন ধনবান লোক এবং অবিবাহিত । বয়সে ডগলাসের 
চাইতে ছোট, বভ ক্গের পয়তাল্লিশ | দীর্ঘ, খাড়া দেহ, চওডা বুক, দাঁড়ি-গৌফ 
কামানো মুষ্টিযোদ্ধার মত মুখ, ঘন কালো ভ্রযুগল, আর এমন একজোড়া 
প্রতৃত্বব্যঞ্রক কালো "চোখ যা! তার দুখানি সক্ষম হাতের সহায়ত। ছাড়াই একটা 
বিরুদ্ধ জনতাব ভিতর দিগে তাকে চালিষে নিয়ে যেতে পারে । লে ঘোভায় 
চডে না, শিকারও করে না। কখনও পাইপটা মুখে দিয়ে গ্রামের পথে পথে 
ঘুরে বেডিয়ে, কখনও গৃহস্বামীর সঙ্গে, কখনও বা গৃহন্বাদ্শীর সঙ্গে ঘোডায় 
চেপে স্বন্দর পল্লী-অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে দ্রিন কাটায়। খানসান! এমেস বলে, 
সহজ সরল হাত-খোলা ভর্ঘলোক, কিন্ত আমি বাব! তার ধারে কাছেও 
নেই৷ সে ডগলাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু; তার স্ত্রীর সঙ্গেও তার বন্ধুত্ব কম নয়। 
£স বন্ধুত্ব অনেক সময়ই স্বানীর পক্ষে এতটা বিবুক্তিব কারণ হয়ে ওঠে যে সে 
বিরক্তি চাকর-বাককদের ও নজবে পড়ে । এই হচ্ছে সেই তৃতীয় বাক্তি যে 
দুর্ঘটনার সময় পরিবারের একজন ছিল । এইই প্রাচীন বাড়ির অন্য অধিবাপীদের 
মধো শ্রধুযাত্র ভদ্র, শ্রদ্ধেম ও কর্মক্ষম এমেস এবং মহিলাটির গৃহস্থালীর 
সগকারিণী হাসিধুশি আমুদে স্বভাবের মিসেস এলেনের উল্লেখ করলেই যথেষ্ট 
হবে। ৬ই জানুয়ারি বাতের ঘটনাবলীর সঙ্গে বাড়ির অপর ছক্জন ভুতোব 
কান সম্পর্ক নেই । 

সাসেক্স পুলিশের সার্জেন্ট উইলসন স্থানীয় খানার ভান্প্রাপ্ত অফিসার । 
তার কাছে প্রথম বিপদ-সংকেত পৌছে এগারোট। পরতাল্িশে । মিঃ সেসিল 
বাকার অন্রান্ উত্তেজিতভাবে থানার পৌছে তীব্রভাবে ঘণ্টা বাজাতে 
পাকে । জমিদার-বাড়িতে একটা ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং মিঃ জন 


২৬ শার্লক হোমস অমনিবাস 


ডগলাস খুন হয়েছে । রুদ্বশ্বাসে এই কথীই সে জানায়। সঙ্গে সঙ্গেই 
সেত্রত বাড়ি ফিরে যায়। কয়েক মিনিট পরেই পুলিশ-সাজজেন্ট সেখানে 
হাজির হয়। একট! ভয়ংকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে এই বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে 
সতর্ক করবার ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করবার পর বারোটার কিছু পরেই সে 
ঘটনাস্থলে পৌছয়। 

জমিদার-বাড়িতে পৌছে সার্জেন্ট দেখে ষে টানা সেতুট। নামানো আছে, 
জানালায় আলে জলছে, আর সারা বাড়ি গালমালে ও আতংকে থম্থম্‌ 
করছে। সাদা-মুখ চাকরগুলো হল-ঘরে জডসড় হয়ে আছে, আর ভীত 
খানসামাটি দরজায় এড়িয়ে হাত মোচড়াচ্ছে। একমাত্র সেমিল বার্কারই 
আত্মস্থ ও সংযত আছে । প্রবেশ-পথের নিকটতম দরজাট। খুলে দিয়ে সেই 
সার্জেটকে ইঙ্গিত করে তকে অস্থুসরণ করতে । সেইমুহূর্তে এলেন ডাঃ উভগ্রাম 
তৎপর ও দক্ষ চিকিৎসক । তিনজন একসঙ্গে সেই ঘরে ঢুকল। আতংকগ্রন্ত 
খানসামাও তাদের পিছন পিছন ঘরে ঢুকে দর্জাটা। বন্ধ করে দিল ঘাতে 
চাকরাণীরা সেই ভরংকর দৃশ্য দেখতে না পায়। 

হাত-প। ছড়িয়ে দিয়ে নিহত লোকটি ঘরের মাঝখানে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। 
একটিমাত্র গোলাপী রঙের ড্রেসিং-গাউনে তার বাত্রিকালীন পোশাক আবুত 
ছিল। খালি পায়ে ছিল চটি। তার পাশে হাটু গেভে বসে ডাক্তার টেবিল 
থেকে হাত-বাতিটা নামিয়ে নিল | তাঁকে পলকমাত্র দেখেই সে বুঝতে পারল যে 
তার আর কোন প্রয়োজন নেই। লোকটিকে সাংঘাতিকভাবে আঘাত কব৷ 
হয়েছে । তার বুকের উপর একট! অস্তুত অস্ত্র পড়ে ছিল, _এমন একটা বন্দুক 
যার নলট। ঘোভার সামনে ফুটখানেক করাত দিয়ে চেরা । পরিক্ষার বোঝ! 
ঘায় খুব কাছে থেকে মুখের উপর গুলি করা হয়েছিল; ফলে তার মাথাট। 
ভেঙে টুকরে। টুকরো হয়ে গেছে । বন্দুকের ঘোড়াগুলোকে তার দিয়ে একসঙ্গে 
বাধা হয়েছে যাতে সবগুলো গুলি একসঙ্গে ছুটে [গয়ে আঘাতকে আরও 
মারাত্বক করে তুলতে পারে । 

এত বড় প্রচণ্ড একটা দায়িত্ব সহসা ঘাডে এসে পড়ায় স্থানীয় পুলিশ 
কর্মচারিটি খুবই বিচলিত ও বিব্রত হয়ে পড়ল । 

সভয়ে সেই ভয়ংকর মাথাটার দিকে তাকিয়ে চাপ! গলায় সে বলল, “উধর্বন 
কর্তারা না আসা পধন্ত আমর! কিছুই স্পর্শ করব ন।।” 

সেসিল বার্কার বলল, "আমি বলছি, এখনও পর্যন্ত কিছুই স্পর্শ কর! হয় নি। 
আমি যেমনটি দেখেছিলাম, আপনিও ঠিক তেমনটি দেখছেন” 

“সেটা কখন?" সার্জেপ্ট তার নোট-বই বের করল । 

“ঠিক সাড়ে এগাবোটা । তখনও পোশাক ছাড়ি নি। আমার শাবার 
ঘরে আগুনের পাশে বসে ছিলাম, এমন সময় শব্দটা শুনলাম । খুব জোর খব্ব 
নধ__কেমন যেন চাপ । " ছুটে'নীচে গেলাম । ঘরে পৌছুতে ত্রিশ সেকেওডও 
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লেগেছে বলে মনে হয় না ।' 

“দরজা! কি খোলাই ছিল ? 

ছ্যাঃ খোলা ছিল। বেচাত্সি ভগলান যেমন দেখছেন এইভাবেই শুয়ে 
ছিল । টেবিলের উপর মোমবাতিটা জলছিল | কয়েক মিনিট পরে আলোট: 
আমিই জেলেছিলাম |, 

“আর কাউকে দেখেন নি? 

“না । আমার পিছনেই মিমেস ডগলাসের মিড়ি বেয়ে নেমে আসার 
শব শুনে আমি ছুটে বাইরে গিয়ে তাকে আটকাই, যাতে এই ভয়ংকর দৃষ্য 
দেখতে না পান । গৃহকত্রী মিসেস এলেন এসে তাকে নিয়ে যায়। ততক্ষণে 
এমেস এসে পৌছুলে আমরা দৌড়ে এ ঘরে কিরে আসি ।” 

“কিন্ত,আমি তে। নিশ্চিতঙাবে শুনেছি ষে সারারাত টানা সেতুটা তোল' 
থাকে ॥ 

“ঠিক । আমি না নামানো পর্যস্ত সেটা তোলাই ছিল । 

“তাহলে হত্যাকারী পালাবে কেমন করে ? সে প্রশ্থই তো ওঠে না। মিঃ 
ডগলাসই নিজেকে গুলি করেছেন ।, 

“প্রথমে আমাদেরও তাই ধারণা হয়েছিল। কিন্ত দেখুন। বার্কার 
পর্দাটা সরিয়ে দেখাল, হীব্রকাকৃতি লম্বা জানালাটা আগাগোডা খোলা । “আর 
এটাও দেখুন” সে অনেকটা! নীচু হয়ে দেখাল, কাঠের গোবরাটের উপব 
একটা জুতোর তলায় রক্তাক্ত ছাপ পড়েছে । “বাইরে যাবার সময় কেউ 
এখানে দাড়িয়ে ছিল ।' 

“আপনি বলতে চান কেউ পরিথা পেবিয়ে চলে গেছে ?' 

“ঠিক তাই ।। 

“তাহলে-_-আপনি যদি খুনের আধ মিনিটের মধ্যেই ঘরে ঢুকে থাকেন" 
তাহলে সেইমুহূর্তে সে নিশ্চয় জলের মধোই ছিল ।' 

“সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি যদি তখন জানালার 
কাছে ছুটে যেতাম! কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছেন, ওটা পর্দা দিয়ে ঢাকা, তাই 
ওকথাটা আমাব মনেই আসে নি। তারপরই মিসেস ডগলাসের পায্জের শব্দ 
শুনতে পাই এবং তাকে ঘরে ঢুকতে বাধা দেই। এ ভয়ংকর দৃশ্য তিনি সহ 
করতে পারতেন না ।' | 

“খুবই ভয়ংকর 1 বিচুণিত মাথাটা ও তার চারপাশের ভয়ংকর দাগগুলোর 
দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বললেন। বার্লস্টোন রেলওয়ে দুর্ঘটনার পরে এরকম 
ভীষণ আঘাত আমি আর কখনও দেখি নি) 

পুলিশ সার্জেণ্টের ধীরগতি গ্রাম্য বুদ্ধি তখনও খোলা জানালার কথা 
ভাবছিল। এবার মে বলে উঠল, “তরে পরিখা পার হয়ে লোকটি 
পালিয়েছে আপনার এ-কথা না হয় মানলাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, (সতুট 
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যখন তোলাই ছিল তাহলে সে বাড়িতে ঢুকল কেমন করে? 

“আহা, সেটাই তো প্রশ্ন” বার্কার বলল । 

কিখন ওটা তোল! হয়েছিল ? 

প্রায় ছ'টার সময়ঃ খানস।ম! এমেস জবাব দিল । 

সার্জেন্ট বলল, "শুনেছি সাধারণত হ্্যাস্তের সময়ই ওটা তোলা হয়ে 
থাকে । বংসরের এই সময়ে সেটা তো ছটা না হয়ে সাডে চারটার কাছাকাছি 
হবার কথা ।, 

এমেন বলল, “মিসেস ভগলাসের কয়েকজন অতিথি চা খেতে এসেছিলেন । 
তাই তারা চলে না ধাওয়া পযন্ত ওটা তুলতে পারি নি। তারপর আমি নিজে 
শিকলট। গুটিয়েছিলাম ।' 

সার্জেন্ট বলল, “তাহলে বাপারটা এই রকম গ্লাভাচ্ছে। বাইরে থেকে 
যদি কেউ এসে থাকে_যদি তারা এসে থাকে-__তারা ছ'টার আগেই সেতু 
পাব হয়ে ভিতরে ঢুকেছিল এবং এগারোটার পরে মিঃ ডভগলাস ঘরে ঢোকা 
পযন্ত কোথাও লুকিয়ে ছিল ।” 

“ঠিক তাই । মিঃ ভগলাস রোজ বাতে শেষবারের মত বাড়ির চারদিক 
ঘুরে দেখতেন সন ঠিক আছে কি ন।। সেই সময়ই তিনি এ ঘরে এসেছিলেন । 
লোকটি অপেক্ষাতেই ছিল । ক্যোগমত গুলি করে বন্দুকটা ফেলে জানালা 
দিয়ে পালিয়ে যায়। আমি তো এইরকমই বুঝেছি_কারণ অন্য “কাঁন- 
'ভাকে ঘটনার বাখা! হয় না 1? 

মৃত বাতির পাশে মেঝেতে একটা কার্ড পড়ে ছিল। সার্জেপ্ট সেট। তুলে 
নিল কার্ডের উপর আগ্য অক্ষর ৬. %. এবং তার নীচে ৩৪১ সংখাট। 
কালি দিয়ে লেখ । 

সেট। তুলে ধরে “স প্রশ্ন করল, “এটা কি? 

বাকার সকৌতৃুহলে সেটার দিকে তাকাল । 

বলল, “এট । তা: আগে আমার চোখে পড়ে নি! নিশ্চয় খুনী ফেলে 
গেছে! 

“ভি. ভি. ৩৪১ । আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! 

“ভি, ভি. কি? হয়ছে কারও নামের আছ্য অক্ষর । ডাঃ উড, এখানে 
ক (প্লেন ?' 

অগ্রিকুণ্ডের সামনে কম্বলের উপর একটা প্রমাণ সাইজের হাভুডি পড়ে ছিল 
_-সাধারণত যেধরনের হাড্ডি মজ্ররা বাবহার করে থাকে । ম্যাপ্টেলপিসের 
উপব লাগা পিতলের মাথাওয়ালা পেরেকেব একটা বাক্সের প্রতি সেসিল 
বার্কার সক্গলেব নষ্ট আকধণ করল । 

বলল, এগ; ডগলাস গতকাল চাবঞচলি নতুন করে ঝোলাচ্ছিলেন। আমি 
নিজে তাকে দেখেছি “চয়ালের উপরে দা£ডয়ে এ বড় ছবিটা লাগাতে । সেই 
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জন্যই হাতুড়িট! আন! হয়েছিল ।' 

বিব্রতভাবে বিচলিত মাথাটা চুলকোতে চুলকোতে সার্জেপ্ট বলল, “কম্বলের 
উপরে যেখানে ওটা ছিল সেইখানেই রেখে দেওয়া ভাল। এ রহন্তের তলদেশে 
পৌছতে পুলিশ বাহিনীর সেরা সব মন্তিক্ষের প্রয়োজন হবে। লগুনের 
হাত না পড়লে এ ব্যাপার শেষ হবে না । হাত-বাতিট। তুলে নিয়ে সে ধীরে 
ধীরে ঘরের চারদিকে হাটতে লাগল । জানালার পর্দাট! একদিকে সরিয়ে হঠাৎ 
সে উত্তেজিতভাবে চীৎকার করে উঠলো, “হযালো ! এসব পর্দা কথন নামানো 
হয়েছিল ?' 

খানসামা বলল, “'ঘখন আলো জাল! হয়েছিল । চাবরটের কিছু পরেই ।' 

“নিশ্চয় এখানে কেউ লুকিয়েছিল।' সে আলোট। নীচু করে ধরতেই এক 
কোণে কাদা-মাখা জুতোর ছাপ স্পষ্ট চোখে পড়ল। “মিঃ বাকার, আমি 
বলতে বাধ্য ষে এর দ্বার। আমার অভিমতই সমথিত হচ্ছে । মনে হচ্ছে 
চারটের পরে যখন পর্দা নামানো হয় এবং ছটার আগে যখন সেতুটা তোল! হয় 
সেই সময়ে লোকটি বাড়িতে ঢুকেছিল । এই ঘরটাই তার প্রথমে নজরে পড়ে, 
তাই এই ঘরেই সে ঢুকে পড়ে । লুকোবার মত আর কোন জায়গা ন। পেয়ে 
সে এই পর্দার আডালে আত্মগোপন করে। এ তো! বেশ পরিফার বোঝ 
ধাচ্ছে। সম্ভবত তার প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল বাড়িতে চুরি করা, কিন্তু মিঃ ডগলাস 
হঠাৎ তার সামনে এসে পড়ায় তাঁকে খুন কবে পালিয়ে যায় ।' 

বার্কার বললঃ “আমি তো। তাই মনে ক্রি । কিন্তু আমি বলি কি, আমরা 
কি মূল্যবান সময় বুথ নষ্ট করছি না? ল্লোকটি পালাবার আগেই আমাদের 
বাইবে গিয়ে সর্বত্র খোজ করা দরকার নয় কি?' 

সার্জেপ্ট একমৃহ্ত্ত ভাবল । 

“কাল ছ'টার আগে কোন ট্রেন নেই, কাজেই রেলপথে সে পালাতে 
পারবে না। সম্পূর্ণ ভিজে পানিয়ে যদি সে রাস্তায় নামে তাহলে অনেকেই 
তাকে লক্ষ্য করবে । যাই হোক, আর কেউ না৷ আসা পধস্ত আমি এ স্থান 
ত্যাগ করতে পারি না। কিন্ধ আমি মনে করি সব ব্যাপারটা খোলাখুলি ন। 
বোঝ। পধস্ত আপনাদের কারোর এখান থেকে চলে যাওয়। উচিত নয় ! 

ডাক্তার বাতিটা নিয়ে মৃতদেহটা ভাল করে দেখছিল । সে প্রশ্ন করল, £এ 
চিহ্ট। কিসের ? খুনের সঙ্গে এর কি কোন সম্পর্ক থাকতে পারে ? 

মৃত ব্যক্তির ভান হাতট। ড্রেসিং-গাউন থেকে বের করা অবস্থায় কনুই 
পর্যস্ত সম্পূর্ণ খোল! ছিল। হাতের মাঝামাঝি জায়গায় বাদামী রঙের একটা 
আশ্চধ নক্সা আকা রয়েছে একটি বৃত্তের মাঝখানে একটি ত্রিভৃজ ॥। চাবি- 
রঙের চামড়ার উপরে নক্মাটা খুবই স্পষ্ট দেখ। যাচ্ছে। 

চশমার ফাক দিয়ে তাকিয়ে ডাক্তার বলল, “এটা তো উক্কি নয়। এরকম 
কিছু আমি কখনও দেখি নি। গকু-ছাগলকফে ধেমন ছাপ দেওয়া হয়, একেও 
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তেমনি কোন এক সময়ে ছাপ দেওয়া হয়েছিল। এর অর্থ কি? 
সেসিল বার্কার বলল, “এর অর্থ আমিও গনি না। গত দশ বছৰই 
ডগলাসের হাতে এই “চিহ্ছটা” আমি দেখেছি 7 

খানসাম। বলল, “আমিও দেখেছি । কর্তা ধখনই জামার আম্তিন গুটাতেন 
তখনই এ চিহুটা আমি দেখেছি । অনেক সময় অবাক হয়ে ভেবেছি এটা কি 
হতে পাবে)? 

সার্জেন্ট বলল, “যাই হোক, খুনের সঙ্গে তাহলে ওটার কোন সম্পর্ক নেই। 
কিন্তু ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভূত । এ কেসের সব কিছুই অদ্ভূত। আরে, আবার 
কি হুল?" 

খানসামা সবিশ্মিয়ে চীৎকার করে মৃত ব্যক্তির ছভানো হাতের দিকে 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল । 

ঢোক গিলে বললঃ “ওরা বিয়ের আংটিটা নিয়ে গেছে )' 

«কি ? 

সত্যি । কর্তা সব সময়ই বা হাতের কণিষ্ঠায় সোনার বিয়ের আংটিটা পরে 
থাকতেন। তার ঠিক উপরে থাকত সোনার পিও বসানো আংটিটা, আর 
কুগুলী-পাকানে সাঁপের মত আংটিট। থাকত তৃত্ায় আঙ্লে। ছুটো আংটিই 
আওঙলে রয়েছে, কিন্তু বিয়ের আঁংটিট। উধাও ।' 

বার্কার বলল, “ও ঠিকই বলছে । 

সার্জেন্ট বলল, “তুমি কি বলতে চাও বিয়ের আংটিটা অন্য আংটির নীচে 
ছিল? 

“সবুন্সময়ই থাকত ।? 

“তাহলে খুনী, অথবা অন্ত যেই হোক, প্রথমে পিওড বসানো আংটিট! খুলে 
তারপর বিয়ের আংটিটা খুলেছে এবং পিগু-ব্সানো আংটিটা পরে আবার 
পড়িয়ে দিয়েছে ? 

তাই হবে। 

উপযুক্ত গ্রাম্য পুলিশটি মাথা নাড়ল। 

সে বলল, “মনে হচ্ছে লগ্ডন থেকে এসে যত তাড়াতাড়ি কেসটা হাতে নেয় 
তত্তই মঙ্গল | হোয়াইট মাসন চালাক লোক । স্থানীয় যেকোন বাপারে হাত 
দিতে সে কখনও পিস্-পা হয় নি। অনতিবিলম্ষেই সে মামাদের সাহাযা 
করতে এখানে হাজির হবে । কিন্তু আমি মনে কবি কোন কিছু করবার আগে 
লগুনে খবর পাঠাতে হবে । মোট কথা, একথা স্বীকার করতে আমার কোন 
লজ্জ। নেই ধে আমাদের মত লোকের পক্ষে ব্যাপারটা একটু গোলমেলে 1 
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গোয়েন্দা খন সকাল তিনটেয় একটা এক-ঘোড়ার গাড়ি চেপে হেডকোয়ার্টার 
থেকে এসে পৌছল ঘোড়াটা তখন কুদ্ধশ্বাসে হাপাচ্ছে । সকাল পাঁচটা চল্লিশের 
ট্রনে সে স্কটল্যাগুইয়ার্ডে খবর পাঠিয়েছিল, আর আমাদের অভ্যর্থনা করবার 
জন্য বারোটার সময় বার্লস্টোন স্টেশনে হাজির ছিল। মিঃ হোয়াইট ম্যাসন 
শান্তশিষ্ট আয়েসী ধরনের লোক ; পরনে একটা টিলে টুইডের স্থাট, পরিষ্কার- 
কামানো লালচে মুখ, বলিষ্ঠ গড়ণ, পট্ি-জড়ানো মোটা পা। দেখতে অনেকটা 
ছোটখাট জোতদাবের মত, বা অবসবপ্রাপ্ত শিকার-রক্ষকের মত, অথবা একজন 
পদস্থ পুলিশ অফিসার ছাড়া অন্য ঘে কারও মত। 

সে বার বার বলতে লাগল, “সত্যি একটা ভয়ংকর কাণ্ড মিঃ মাকভোনান্ড। 
খবর পেলেই খবরের কাগজের লোকেরা! এসে মাছির মত ঘিরে ধরবে। 
আমি আশা করছি তার! এসে নাক গলিয়ে স্ুত্র-টুত্রগুলো গুলিয়ে ফেলবার 
আগেই আমাদের কাজ শেষ করে ফেলব। এরকম আর কোন ঘটনা ভে। 
আমার স্মরণে আসছে না। মিঃ হোমস অবশ্ত কিছু কিছু বুঝতে পারবেন । 
ডাঃ ওয়াটসন, আপনিও পারবেন, কারণ কাজ শেষ করুবার আগে ডাক্তারদের 
কথাও শুনতে হবে বৈকি । ওয়েষ্টভিল আর্ম-এ আপনাদের ঘর ঠিক করা 
আছে। এছাড়। আর কোন ব্যবস্থাই এখানে নেই । তবে শ্রুনেছি ওটাও ভাল 
এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্প। এই লোকটা আপনাদের জিনিস-পত্র নিয়ে যাবে। 
আপনার! এদিকে আম্মন ।” 

সাসেক্সের এই গোয়েন্দাপ্রবর খুব বাস্তসমন্ত ভদ্রলোক । দশ মিনিটের 
মধো আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত হয়ে গেল , আরও দশ মিনিটের মধোই 
সরাইখান্ার বসবার ঘরে বসে পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্মিত ঘটনাগুলি আমাদের 
জানিয়ে দেওয়া হল। মাকডোনান্ড মাঝে মাঝে নোট নিল। হোমস 
চুপচাপ বসে রইল । একজন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী যেভাবে একটি বিরল ও 
মূল্যবান ফুলকে পধবেক্ষণ করে তার চোখে-মুখেও স্ইে বিম্ময় ও সশ্রদ্ধ প্রশংস 
ফুটে উঠল । 

কাহিনী শেষ হলে সে বলল, 'অলাধারণ! খুব অসাধারণ! এর চাইতে 
অদ্ভুত লক্ষণযুক্ত কান ঘটনাই আমি মনে করতে পারছি না), 

হোয়াইট ম্যাসন সানন্দে বলে উঠল, মিঃ হোমস, আমি জানতাম আপনি 
এই কথাই বলবেন । সাসেক্সে আমর। তিলমাত্র বিলম্ব কার নি। আজ সকাল 
তিনটে থেকে চারটের মধ্যে সার্জেন্ট উইলসনের কাছ থেকে কেসটা বুঝে 
নেবার সময় পযন্ত কি কি ঘটেছিল সবই আপনাকে বলেছি । অবশ্ত এতট৷ 
তাড়াহুড়া করবার দরকার ছিল না, কারণ ঠিক সেইমুহূর্তে আঘাদের কিছুই 
করবার ছিল না! সার্জেন্ট উইলসনই সব ঘটনা সংগ্রহ করেছিলেন । আমি 
সেগুলি মিলিয়ে দেখেছি, তা নিয়ে ভেবেছি এবং হয় তো দু' একটা যোগও 
করেছি। 
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হোমস সাগ্রহে প্রশ্ন করল, “কি কি করেছেন? 

“মানে, প্রথমেহ ভাঁতুড়িট। পরাক্ষা করেছি । ডাঃ উডও আমাকে সাহায্য 
করেছেন । তাতে কোরন্ন আঘাতের চিহ্ুই দেখতে পাই নি। আমি আশা 
করেছিলাম, মিঃ ভগলাস যদি হাতুড়িটা দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে থাকেন 
তাহলে ওটাকে মাছুবের উপর ফেলে দেবার আগে তিনি নিশ্চয়ই ওটা দিয়ে 
খুনীকে আঘাত করেছেন । কিন্ত ওতে কোন দাগ লেগে নেই ।' 

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনান্ড বলল, “তাতে অবশ্ঠ কিছুই প্রমাণ হয় না। 
হাতুড়ির আঘাতে অনেক খুনের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে হাতুড়িতে কোন দাগ 
নেই ।' 

“ঠিক । এতে প্রমাণ হয় না যে হাতুভি ব্যবহার করা হয় নি। কিন্ত 
হাতুড়িতে দাগ থাকতেও পারত এবং তাহলে আমাদের সুবিধা হত। যাহোক, 
বাস্তবক্ষেত্রে কোন দাগ ছিল না। তারপর বন্দুকটা পরীক্ষা করলাম। তাতে 
ছিল ছর্রা গুলি এবং সার্জেপ্ট উইলসনই বলেছেন যে সব ক'টা ঘোড়া তার 
দিয়ে একসঙ্গে বাধা ছিল যাতে শেষের ঘোড়াট। টানলেই ছটে? নল থেকেই 
গুদি ছোটে । এব্যবস্থা যার মাথায়ই আহক সে স্থির করেই নিয়েছিল ষে 
গুলি ফস্কাবার কোন ঝুঁকিই সে নেবে না। করাত-কাটা বন্দুকট। ছু'ফুটের 
বেশী লম্বা নয়; অনায়াসেই সেটাকে কোটের নীচে লুকিয়ে আন। যায়। 
বন্দুক-প্রস্ততকারকের পুরো নামটাও পাওয়া যায় নি; ছুটে! নলের মাঝখানে 
শপি-ই-এন” অক্ষর তিনটি ছাপা আছে, নামের বাকি অংশটা করাত দিয়ে 
কেটে ফেল! হয়েছে।” 

হোমস প্রশ্ন করল? “একটা বড় “পি” মাথায় আকডি দেওয়া _“ই” এবং 
“এন” অপেক্ষাকৃত ছোট ? 

“ঠিক তাই ।' ৰ 

“পেনসিলভেনিয়। স্মল আর্ম কোম্পানি-_ বিখ্যাত আমেরিকান প্রতিষ্ঠান" 
হোমস বলল । 

হোয়াইট ম্যান হা! করে আমার বন্ধুর দিকে তাকাল, হার্লে স্্রীটের 
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এক কথায় কোন জটিল সমশ্যার মীমাংস। করে দিলে ক্ষুদে 
গ্রাম্য ডাক্তার যেমনভাবে তার দিকে তাকায় ঠিক তেমনিভাবে । 

এটা আমাদের খুব কাজে লাগবে মিঃ হোমস । আপনি ঠিক ধরেছেন। 
আশ্চধ--আশ্চর্য ! পৃথিবীর সব বন্দুক-প্রস্ততকারীর নাম কি আপনি মুখস্ত 
করে রেখেছেন নাকি ? 

হোমস হাত লেড়ে ব্যাপারটা থামিয়ে দিতে চাইল। 

হোয়াইট ম্যাসন কিন্তু বলেই চলল, “এটা ষে আমেরিকান শট-গান সে- 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । মনে হচ্ছে কোথায় ঘেন পড়েছি । আমেরিকার 
কোন কোন অঞ্চলে এইভাবে বন্দুকের নল কেটে ব্যবহার করা৷ হয়। বন্দুকের 
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উপরের নামটা ছাড়া বাকি কথাগুলে। আমার মনেও এসেছিল । তাহলে একট। 
প্রমাণ পাওয়। গেল, ষে লোকট। বাড়িতে ঢুকে গৃহকর্তাকে খুন করেছে সে 
একজন আমেরিকান ।' 

ম্যাকভোনালন্ড মাথা নাড়ল। বলল, “আপনি বড় বেশী জোরে ছুটছেন। 
এ বাড়িতে কোন অপরিচিত লোক যে ঢুকেছিল তার কোন গপ্রমাণই তে। 
এখনও পাওয়। যায় নি ।” ূ 

কেন? খোল। জানালা, গোবন্বাটে রক্তের দাগ, অদ্ভূত একটা কার্ড, এক 
কোণে জুতোর ছাপ, বন্দুক । 

“সবই তো সাজানো ব্যাপার হতে পারে। মিঃ ভগলাপ স্বয়ং একজন 
আমেরিকান, অন্তত দীর্ঘকাল আমেরিকায় ছিলেন । মি: বাকারও তাই। 
মাফিন ধরনের কাক্জ-কর্মের জন্য বাইরে থেকে একঞ্জন আমেরিকান আমদানী 
করার তো৷ কোন প্রয়োজন দেখি ন। 1" 

“ানসাম। এমেস_' 

“তার সম্পর্কে কি বলতে চান ? সে কি বিশ্বানযোগ্য ? 

শ্ার চার্লস চ্যাপ্ডোসের সঙ্গে দশ বছর ছিল-_পাথরের মত খাটি। পাচ 
বছর আগে জমিদার-বাড়ি নেবার পর থেকেই সে ডগলাসের সঙ্গে আছে। এ 
ধরনের বন্দুক এ বাড়িতে সে কোনদিন দেখে নি ॥ 

বন্দুকট। লুকনে। ছিল । তান জন্যই নল কেটে ফেলা হয়েছিল। যাতে 
যেকোন বাক্ে ধরে ধায়। কেমন করে সে শপথ করে বলবে ষে এ বাড়িতে 
ওরকম বন্দুক ছিল না? 

'অস্তত সে কখনও দেখে নি।” 

ম্যাকডোনান্ড তার স্কচ মাথাটাকে তৃথাপি নাড়তে লাগল। বলল, “তবু 
আমি মানতে পারি না থে এ বাড়িতে কেউ ঢুকেছিল। যদি ধরে নেওয়া যায় 
যে বন্দুকটা আগে থেকেই এ বাড়িতে আনা হয়েছিল এবং এই সব বিচিত্র 
ঘটনা বাইরের একটি লোক এসে করেছে তাহলে ব্যাপারট। কি দাড়ায় ভাল 
করে চিন্ত। করে দেখুন'। আরে বাবা, এট। একেবারেই অভাবনীয় । সাধারণ 
বুদ্ধির অতীত । মিঃ হোমস, আপনি তো! সবই শুনেছেন, আপনার 
অভিমতটাই বলুন ।' 

হোমস বিচারকের ভঙ্গীতে বলল, “বেশ, মিঃ ম্যাক আপনার বক্তব্যই 
আগে বলুন ॥ 

“দি ধবেই নেওয়। যায় ঘে এরকম কেউ আছে তাহলেও সে চোর নয়। 
আংটি আর কার্ড থেকে মনে হয় কোন বাক্তিগত কারণে পূর্বপরিকল্পন৷ 
অন্থসারে হত্যা কর। হয়েছে । ভাল কথা । একটি লোক খুনের স্থৃচিস্তিত 
উদ্দেস্ট নিয়েই বাড়িতে ঢুকল। আর কিছু না জানলেও এট। সে জানে 
থে বাড়িট। চারদিকে জলবেষ্টিত হওয়ায় তার পক্ষে পালিয়ে ঘাওয়া খুব শক্ত । 
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কি অস্ত্র সে বেছে নেবে? নিশ্চয় বলবেন, পৃথিবীর সব চাইতে নিঃশষ 
অন্ত্র। তাহলে সে আশা করতে পারে যে কাজ শেষ করে জানাল দিয়ে ভ্রুত 
চলে গিয়ে পরিখা পার হয়ে ধীরেন্ুস্থে পালাতে পারবে । এটা বুঝতে পারি। 
কিন্তু এটা কি সহজবোধ্য যে মে এমন একটা অস্ত্র বেছে নেবে তে সবচেয়ে 
বেশী শব্ধ হয়, ধার ফলে বাড়ির সব মানুষ অতি ভ্রত ছুটে সেখানে গিয়ে 
হাজির হতে পাবে এবং এই সম্ভাবনাই যেখানে সমধিক ঘে পরিখা পার হবার 
আগেই সে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়ে পড়বে? এটা কি রিশ্বামযোগ্য কথা 
মিঃ হোমস? 

আমার বন্ধু চিস্তিতভাবে জবাব দিল, “আপনার বক্তব্য বেশ জোরালো- 
ভাবেই তুলে ধরেছেন | মি: হোয়াইট ম্যাসন, লোকটি পরিখার জল পাব হয়ে 
গিয়ে থাকলে পরিখার অপর পারে সেরকম কোন চিহ্ন আছে কি না দেখবার 
জন্য সঙ্গে সঙ্জে আপনি অপর পাটি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন কি না এ প্রশ্ন 
আপনাকে করতে পারি কি? 

“কোন চিহ্ন ছিল না মিঃ হোমস । কিন্তু পরিখা পাথরে বীধানো, কাজেই 
কোন চিহ্ থাকবে আশাও কর! ধায় না । 

“কোন পায়ের দাগ বা চিহ্ন ? 

“কিছু না ॥, 

“আচ্ছা! মিঃ হোয়াইট ম্যাসন, এখনই আমরা ঘদি সে বাড়িতে যাই, 
কোন আপত্তি হবে কি? হয় তে। সেখানে এমন কিছু পেয়ে ঘেতে পারি যাতে 
কোন হদিস মিলতে পারে ।' 

“এ প্রস্তাব আমিই করতে যাচ্ছিলাম মিঃ হোমস । তবে আমি মনে করলাম 
ঘে সেখানে যাবার আগে সব আপনাকে জানানে। দরকার । আমি মনে করি, 
ঘদি কিছু আপনার নজরে পড়ে__ হোয়াইট মাসন সঙ্গি দৃহিতে সৌথীন 
লোকটির দিকে তাকাল । 

ইন্সপেক্টর যাঁকভোনান্ড বলে উঠল, “এর আগেও মিঃ হোমসের সঙ্গে 
আমি কাজ করেছি । তিনি খেলতে জানেন । 

হোমস হেসে বলল, “অন্তত আমি যাকে খেলা মনে করি। কোন কেস 
আমি হাতে নিই ন্যায়ের লক্ষ্যে পৌছতে এবং পুলিশের কাজে সাহাধ্া করতে । 
যদি কখনও সরকারী বাহিনী থেকে নিজেকে আলাদা করে থাকি; তাহলে তার 
কারণ তারাই আমাব কাছ থেকে নিজেদের আলাদা করে নিয়েছে । তাদের 
কাধে বন্দুক রেখে শিকারের বাসনা আমার কোনদিনই নেই। মিঃ হোয়াইট 
মাসন, সেই সঙ্গে এও জানবেন যে আমার নিজের মত কবে কাজ করবার 
এবং আমার সময় মত ফলাফল--সম্পূর্ণ ফল, ভাগে ভাগে নয়_-জানবার 
অধিকার আমি সব সময় দারী করে থাকি 1 

হোয়াইট ম্যাসন সাদরে বলল, “আমি জানি আপনার উপস্থিতিতে আমরা 


আতংকের উপত্যকা ৩৫ 


সম্মানিত । যাকিছু আমর! জানি সব আপনাকে দেখাব। আম্থন ডা: 
ওয়াটসন । আশ! করি সময়মত আমরাও আপনার বইতে একটু স্থান পাব। 

পরিপাটি গ্রাম্য পথ ধরে হাটতে লাগলাম । পথের ছু'ধারে ছেঁটে-দেওয়। 
দেবদারু গাছের সারি। অদদূরেই ছুটে। প্রাচীন পাথরের স্তম্ভ কালের ছোয়ায় 
মলিন, শ্তাওলায় ঢাকা । তাদের মাথায় ছুটে বিকৃত বস্ত-_-একসময়ে হয়ত 
বার্লস্টোনের কাপুস-অরণোর লক্নোন্মুখ ছুটে। সিংহই ছিল। চারদিকে এমন 
তৃণাচ্ছাদিত ভূমি ও ওক গাছের সারি ঘা শুধু ইংলগ্ডের পল্লী অঞ্চলেই 
দেখতে পাওয়। যায় । তার ভিতর দিয়ে আকা-বাকা পথ ধবে কিছুটা! ছেঁটে 
হঠাৎ একটা বীক নিতেই আমাদের সামনে দেখা দিল যকৃত্রঙের ইটে-গড়। 
লম্বা নীচু জ্যাকোবীয় বাড়িটা__তার ছুই পাশে ছাটা দেবদারু গাছের পুরনো 
ধরনের বাগান। আব একটু অগ্রসর হতেই দেখা দিল কাঠের টান! সেতু আর 
সুদৃষ্ট চওড়া পরিখা । শীতকালের বৌন্র পরিথার শান্ত জল গলানো রূপোর মত 
ঝকৃঝক্‌ করছে । এই প্রাচীন জমিদারবাড়ি তৈবি হবার পর তিনটি শতাব্দী 
পার হয়ে গেছে, কত জন্ম ও ঘরে-ফেরা কত পল্লী-বৃত্য ও শৃগাল শিকাবীদের 
জমায়েত। কী আশ্চর্য ঘষে বাড়িটার এই বুদ্ধ বয়সে এর দেয়ালে দেয়ালে 
এমন একটা ভীষণ ঘটনার ছায়া পড়েছে । অথচ এ শিখরসদৃশ বিচিত্র ছাদ 
আর ঝুলে-পড়া ত্রিকোণ অলংকরণ বুঝি এই ভীষণ ভয়ংকর ষড়যস্ত্রেরই উপযুক্ত 
আবরণ। বাড়িটার বড় বড় জানালার সারি আর ফিকে রঙের টানা সম্মুখ 
ভাগট। দেখতে দেখতে আমার মনে হল, এরূপ শোকাবহ ঘটনার এর চাইতে 
উপযুক্ত পটভূমি আর কিছু হতে পারে না। 

হোয়াইট ম্যাপন বলল; “এ সেই জাণালা,__টানা সেতুর ঠিক ডান দিকে । 
গত রাতের মত আজও ওট। খোলাই আছে ।, 

“একটা লোকের যাবার পক্ষেও তো ওটা বেশ সরু মনে হচ্ছে । 

“আর যাই হোক, লোকটা মেটা ছিল না। মিঃ হোমস» আপনার 
অন্গমানের সাহায্য হাভাই একথা আমরা বলতে পারি । কিন্তু আপনি বা 
আমি ঠিকই চলে “যতে পারব ॥ 

হোমস পরিখার কিনারা পযন্ত হেঁটে গিয়ে সামনে তাকাল! তারপর 
পাখবে বাধানো। ধার ও তার পাশের ঘাসের সীমান। পরীক্ষা করে দেখল। 

হোয়াইট ম্যাসপন বলল, “আমি ভাল কবেই দেখেছি মিঃ হোমস, ওখানে 
কিছুই নেই? কোন মানুষের নামবার চিহও নেই। কিন্তু চিহু সে রাথবেই 
বাকেন? 

'ঠিক। কেন রাখবে? জল কি সব সময়ই ঘোল। থাকে ?' 

“সাধারণত এই বকমই বং । নদীর শোতে কাদা আসে।' 

“এটা কতটা। গভীর ? 

“প্রত্যেক দিকে ছু'ফুটের মত, আর মাঝখানে তিন ফুট । 


৩৬ শার্লক হোমস অমনিবাস 


“তাহলে এটা পার হতে লোকটার ডুবে যাওয়ার কোন প্রশ্থই ওঠে ন1। 

না) একটা শিশুও এতে ডুবতে পারে না । 

টানা সেতুটা পার হলে একটা শুকনো পাঁকানে। দড়িন্ব মত লোক আমাদের 
ভিতরে নিয়ে গেল। সে খানসামা! এমেস । বেচারি বুড়ে। মানুষটা এই আঘাতে 
ধেন সাদা হয়ে গেছে। তখনও কাপছে। লঙম্ব। বিষঞ্জ গ্রাম্য সার্জেশ্টটি তখন 
সেই দুর্ভাগ। ঘবে পাহার। দিচ্ছে । ডাক্তার চলে গেছে। 

হোয়াইট ম্যাসন জিজ্ঞাসা করল, “কোন নতুন খবর আছে সার্জেন্ট 
উইলসন ? 

“না স্যার |” 

“তুমি এখন বাড়ি যেতে পার । অনেক কষ্ট করেছ। দরকার হলে তোমাকে 
ডেকে পাঠাব । খানসামাটি বরং বাইরে অপেক্ষা করুক। তাকে বলে যাও, 
সে ধেন মি: সেমিল বার্কার, মিসেস ডগলাম ও গৃহকত্রাীকে জানিয়ে দেয় হে 
শীপ্ই আমরা তাঁদের সঙ্গে কথ! বলব। এবার, ভন্রমহোদয়গণ ! প্রথমে আমার 
নিজেব অভিমত আপনাদের শোনাচ্ছিঃ তারপর আপনার। নিজ নিজ মতামত 
গঠন করতে পারবেন ।' 

এই গ্রাম্য বিশেষজ্ঞটিকে আমার ভাল লাগল । ঘটন। সম্পর্কে তার জান 
নির্ভরযোগা ; তার সাধারণ বুদ্ধিও শান্ত এবং স্পট । ফলে তার লাইনে সে 
ভালই অগ্রসর হতে পারবে । হোমস একাগ্র মনে তার কথ। শুনছিল। 
সরকারী মৃখপাত্রটির কথায় তার মুখে ঘে অধৈধভাব ফুটে ওঠে সেট। এর বেলায় 
দেখা যাচ্ছে না। 

“ভদমহোদয়গণগ আমাদের প্রথম প্রশ্ন-_এটা আত্মহত্যা ন।খুন। কেমন 
তাই নয় কি? যদি আত্মহত্যা হয়ে থাকে তাহলে আমাদের বিশ্বাস করতে 
হবে যে এই লোকটি শুরুতেই তার বিয়ের আংটিট। খুলে লুকিয়ে রাখে ; তারপর 
ড্রেসিং-গাউন পরবে এখানে আসে, কোন লোক পর্দার ওপাশে অপেক্ষা করেছিল 
এই ধারণ! স্থষ্টি করবায জন্য এক কোণে প! দিয়ে কাদ! মাখিয়ে দেয় জানালাটা। 
খোলে, গোবরাটের উপর রক্ত মাখিয়ে 

“এ সম্ভাবনাকে আমরা নিশ্চয় বাতিল করে দিতে পাবি; ম্যাকভোনাল্ড 
বলল। 

“আমিও তাই মনে করি। আত্মহত্যার প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে খুন করা 
হয়েছে । আমাদের স্থির করতে হবে, বাড়ির বাইবের অথব। ভিতরের কোন 
লোক (সকাজ করেছে । 

“আগে যুক্তিটা শোন ঘাক।' 

দৃ'দিকেই যথেষ্ট গোলমাল-আছে, অথচ দুটোর একটা হতেই হবে। প্রথমে 
ধরে নিচ্ছি বাড়ির ভিতরকার কোন লোক বা একাধিক লোক কাজট। করেছে। 
এমন একটা সময়ে তারা লোকটিকে এখানে পেয়েছিল খন সব কিছু চুপচাপ 
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অথচ কেউ ঘুমোয় নি তারপর পৃথিবীর সব চাইতে অদ্ভুত এবং সশব 
অস্ত্র দিয়ে কাজটি সমাধা করল যেন ঘটনাটা সকলকে জানাবার জন্যই-_-অথচ 
এঁ অন্ত্রট। এ বাড়িতে কেউ কখনও দেখে নি । আরম্তট। খুব সম্ভবপর বলে মনে 
হচ্ছে কি? 

“না, মনে হচ্ছে না । 

“আচ্ছা, তাহলে আমর! সকলেই একমত যে বিপদের সংকেত পাবার এক 
মিনিটের মধ্যেই বাড়ির সব লোক-_ শুধুমাত্র মি: সেসিল বার্কার নয় যদিও 
তিনিই প্রথম এসেছিলেন বলে দাবী করেছেন, সেই সঙ্গে এমেস এবং অন্ত 
সবাই-__ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। আপনারা কি বলতে চান যে ওইটুকু 
সময়ের মধ্যে দোষী লোকটি এক কোণে পায়ের ছাপ বাখল, জানালাটা 
খুলল । গোবরাটে রক্তের দাগ লাগাল, মৃত বাক্তিব আঙল থেকে বিয়ের 
আংটিটা খুলে নিল, এবং আরও অনেক কিছু করল? এটা অসম্ভব! 

“হোমস বলল, “আপনি খুব পরিষ্কারভাবে বাপারটা বলেছেন। আমি 
আপনার সঙ্গে একমত ।' 

“দেখুনঃ তাহলে এই সিদ্ধান্তেই আমর1 ফিরে ঘেতে বাধ্য ঘে বাইরের 
কোন লোক একাজ করেছে । এখানেও আমাদের অনেক বড় অশস্থবিধার 
সম্মুধীন হতে হবে, কিন্তু আর যাই হোক সেগুলো অসম্ভব নয়। এই লোকটি 
বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল চারটে ত্রিশ মিনিট থেকে ছ'টার মধ্যে অর্থাৎ গোধূলি 
এবং সেতুট। তুলে নেবার সময়ের মধ্যে । কয়েকজ্জন অতিথি এসেছিলেন 
বলে দরজাটা খোলাই ছিল, কাজেই তার ঢুকবার পথে কোন বাধা ছিল না। 
।সে একজন সাধারণ চোর হুতে পারে, অথবা মি: ভগলাসের বিরুদ্ধে তার 
কোন ব্যক্তিগত আক্রোশও থাকতে পারে । যেহেতু মিঃ ভগলাস তার জীবনের 
অধিকাংশ সময় আমেরিকায় কাটিয়েছেন, এবং ফেহেতু এই বন্দুকটি 
আমেরিকান অস্ত্র বলেই মনে হয়, সেই "হেতু ব্যক্তিগত আক্রোশ থাকার 
সম্ভাবনাই সমধিক | সে লুকিয়ে ঘরে ঢোকে, কারণ এই ঘরই সে প্রথম দেখতে 
পায় এবং পর্দার আভালে লুকিয়ে থাকে । বাত এগারোটা পর্বস্ত সে 
সেধানেই লুকিয়ে থাকে । সেই সময় মি: ডগলাস ঘরে ঢোকেন। সাক্ষাৎকার 
খুব ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল, অবশ্ঠ যদি কোন সাক্ষাৎকার ঘটে থাকে, কারণ মিসেস 
ডগলাস বলেছেন যে তার স্বামী তার কাছ থেকে ঘাবার মান্র কয়েক মিনিটের 
মধ্যেই তিনি গুলিব শব্ধ শুনেছেন ।' 

“মোমবাতিটা ৪ তাই বলে” হোমস বলল। 

িক। নতুন মোমবাতিটার আধ ইঞ্চির বেশী পোড়ে নি। আক্রান্ত 
হবার আগেই তিনি মোমবাতিটা টেবিলের উপর রেখেছিলেন, অন্যথায় তার 
ভূপতিত হওয়ার স'্জে সঙ্গে মোৌমবাতিটাও পড়ে ঘেত। এর থেকে বোঝা 
যায় ঘরে ঢোকামাজই তিনি আক্রান্ত হন নি। মিঃ বার্কার খন ঘরে ঢোকেন 
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তখন বাতিট। জালানো এবং মোমবাতিট। নেভানো ছিল ।' 

এসবই বেশ পরিষ্কার |” 

“আচ্ছা । এবার এর ভিত্তিতেই সব ব্যাপারটা আমরা নতুন করে গড়ে 
তুলতে পারি। মিঃ ডগলাস ঘরে ঢুকলেন । মোমবাতিটা রাখলেন। পর্দার 
আড়াল থেকে একটি লোক বেরিয়ে এল | তার হাতে বন্দুক । সেবিয়ের 
আংটিটা দাবী করল-_কেন তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, কিন্তু এ রকমটাই 
হওয়া চাই। মিঃ ভগলাস সেটা দিয়ে দিলেন। তারপর হয় ঠাণ্ড। মাথায়, 
আর ন! হয় ধ্বস্তাধবস্তির সময়ে-_হয় তো। মাছুরের উপরে পাওয়! হাতুড়িটা। 
ডগলাস হাতে নিয়েছিলেন__-সে এইরকম ভয়ংকরভাবে ভগলাসকে লক্ষ্য 
করে গুলি ছোড়ে । সে বন্দুকটা ফেলে দেয় এবং মনে হয় এই অদ্ভুত কার্ডটা 
“ভি, ভি. ৩৪১*-এব অর্থ যাই হোক,।_এটাও ফেলে দেয়। তারপর সে 
জানাল! দিয়ে নেমে পরিখা৷ পার হয়ে পালিয়ে ঘায়। আর ঠিক সেইমুহূর্তে 
সেসিল বার্কার দেখতে পান ঘষে খুন হয়েছে । এটা কি রকম মনে করেন 
মিঃ হোমস? 

“খুবই কৌতৃহলজনক, কিন্ত কেমন ঘেন ঠিক মনে ধরছে না ।, 

“আরে মশাই, এছাড়। আর যা কিছু ভাবা যাক সেষে আরও মনে ধরবে 
না, নইলে এসব কথাই তে! একেবারে অর্থহীন” ম্যাকডোনান্ড কথাগুলি বলে 
উঠল। একজন কেউই লোকটিকে খুন করেছে; সে যেই হোক না কেন, 
তার যে অন্যভাবেও একাজ করা উচিত ছিল সেটা আমি স্পষ্ট করেই প্রমাণ 
করে দিতে পারি । নীরবতাই ঘখন তার পালাবার একমাত্র সুযোগ, তখন 
সে একটা বন্দুক বাবহার করল” _এর অর্থ কি? মিঃ হোমস, আপনি যখন, 
বলেছেন ষে মিঃ হোয়াইট ম্যাসনের বক্তব্য আপনার মনঃপুত হচ্ছে না, তখন 
আপনাকেই পথ দেখাতে হবে ।, 

এই দীধ আলোচনার সময় হোমস বসে বসে সব দিকে নজর রেখেছিল । 
সব কথাই সে শুনেছে । সেই সঙ্গে তার তীক্ষু চোখ ছুটি ঘুরেছে কখনও, 
ডাইনে, কখনও বায়ে । গভীর চিন্তায় কুঞ্ষিত হয়েছে তার ললাট । 

মৃতদেহের পাশে হাটু গেড়ে বসে সে বলল, “মিঃ ম্যাক, একট সিদ্ধান্তে 
আসবার আগে আরও কিছু তথ্য আমি জানতে চাই। ইস্‌! আঘাতগুলো 
সত্যি ভয়াবহ | খুব অল্লক্ষণের জন্য খানসামাকে একটু ডকবেন কি 7... 
এমেস, শ্বনলাম মিঃ ডগলাসের হাতের উপর এই অদ্ভুত চিহ্নটা-_ বৃত্তের মধো 
একটা ত্রিতৃজের ছাপ-__তুমি অনেকবারই দেখেছ ? 

প্রায়ই দেখেছি শ্যার । 

এটার মানে কি সেবিষয়ে কোন আলোচনা কখনও শোন নি? 

“ন। স্যার ।” 

“এটা দেবার লমস্. নিশ্চয় খুব যন্ত্রণা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এটা একটা 
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পোড়। দাগ । দেখ এমেস, মিঃ ডগলাসের চোয়ালের কোণে একটুকরো প্র্যান্টার 
দেখতে পাচ্ছি। উনি বেঁচে থাকতে এটা তুমি দেখেছ ?' 

হ্যাশ্টার , কাল সকালে দাড়ি কামাবার সময় কেটে গিয়েছিল ।" 

“এর আগে কখনও দাড়ি কামাতে কোথাও কেটে গেছে বলে তুমি জান? 

“অনেক দিনের মধ্যে তে। নয়ই । 

ইন্জিতপূর্ণ 1' হোমস বলল । “নেহাৎ ঘটনাচক্রেই এট। ঘটে থাকতে পারে, 
আবার এও মনে করা যেতে পার যে কোন বিপদের আশংকাজনিত শ্রায়বিক 
উত্তেজনার ফলেই এট] ঘটেছে । আচ্ছা এমেস, গতকাল ওর বাবহারে কোন 
রকম অস্বাভাবিকতা! রক্ষা করেছিলে কি? 

ন্যার, ওকে কিছুটা চঞ্চল ও উত্তেজিত মনে হয়েছিল !, 

হ্যা! আঘাতটা তাহলে একেবারেই অপ্রত্যাশিত নাও হতে পারে। 
খানিকট। যেন এগুনো গেছে, কি বলেন? মিঃ ম্যাক, আপনি কি কোন প্রশ্থ 
করবেন ? 

“না মিঃ হোমস ; ব্যাপারটা ঠিক হাতেই আছে ।' 

“আচ্ছা, এবার তাহলে এই কার্ডটায় যাওয়া যাক-_“ভি. ভি. ৩৪১৮ । মোটা 
কার্ডবোর্ড। এরকম জিনিস বাড়িতে আর আছে? 

“আমার তো মনে হয় না।, 

হোমস ভেস্কের কাছে এগিয়ে গেল। প্রতিটি বোতল থেকে একটু কালি 
টিং পেপারে ঢালল । বলল, “এ ঘরে এট। ছাপ হয় নি. এটা কাল কালি, 
অপরটা লালচে । লেখা হয়েছে মোটা! কলমে, এগুলো সরুূ। না, আমি 
বলছি কার্ডটা অন্যত্র প্রস্তত হয়েছে । এমেসঃ লেখাটার কোন মানে করতে 
পার? 

নি। শ্যারঃ কিছুই পারি ন।।" 

“আপনি কি মনে করেন মিঃ ম্যাকি ? 

“এক ধরনের গু সমিতির কথা আমার মনে হচ্ছে । বাহুতে এই প্রতীক- 
চিহুও সেই কথাই বলে ।' 

হোয়াইট ম্যাস্ন বলল, “আমারও তাই ধারণা । 

“উত্তম । এটাকেই আমরা কাধকরী প্রকল্প হিসেবে ধরে নিতে পাবি । 
তারপর দেখা যাক অন্থবিধাগুলি দূর হয়কি না। এধরনের সমিতির কোন 
লোক বাড়িতে ঢুকে মিঃ ডগলাসের জন্য অপেক্ষা করে রইল এবং এই অস্ত 
দিয়ে তার মাথাটা প্রায় গুড়ে। করে পরিখা পার হয়ে পালিয়ে গেল। যাবার 
আগে মৃত ব্যক্তির পাশে একখান কার্ড রেখে গেল যাতে সেটা খবরের 
কাগজে প্রকাশ হলে সমিতির অন্য সদস্বর। জানতে পারে ে প্রতিশোধ নেওয়া 
হয়েছে । এগুলো বেশ মিলে যাচ্ছে । কিন্তু অন্ত সব অস্ত্র ফেলে এই বন্দুকট। 
কেন? 


৪০ শার্লক হোমস অমনিবাস 


“ঠিক ॥ 

“আর আংটিটাই ব| গেল কেন? 

গঠিক তো ॥ 

“এবং কেউ গ্রেপ্তার হল না৷ কেন ? এখন ছুটে। বেজে গেছে । আমি ধরেই 
নিচ্ছি, ভোর থেকে চল্লিশ মাইলের মধ্যে প্রতিটি কনস্টেবল জনৈক ভিজে-যাওয়া 
অপরিচিত লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছে ? 

“ঠিক তাই মিঃ হোমস 

“দেখুন, কাছাকাছি যদি কোন গুপ্ঝ আশ্রয় না থাকে, বা হাতের কাছে 
বদলাবার মত পোশাক ন। পায়, তাহলে তো কেউ না কেউ তাকে পাবেই। 
অথচ এখনও পর্যস্ত কেউ তাকে পাস নি।' জানালার কাছে গিয়ে হোমস তার 
লেন্স দিয়ে গোবরাটের উপরকার রক্তের দাগ পরীক্ষা করতে লাগল। স্পষ্টই এটা 
জুতোর দাগ। খুবই চওড়া_প্রায় উত্তানপাদ বলা চলে । আশ্চর্য কারণ এই 
কাদা-মাখা কোণে ষে পায়ের ছাপ দেখ। যাচ্ছে তার পাতা আরও অনেক 
স্থগঠিত । অবশ্থ সবই খুব অস্পষ্ট । “পাশের টেবিলের নীচে এটা কি? 

“মিঃ ভগলাসের ভাম্বেল” এমেন বলল। 

“ডাম্বেল- এখানে তো একটা বয়েছে। অপরট। কোথায় ?' 

“আমি জানি ন! মিঃ হোমস । একটাও থেকে থাকতে পাবে । কয়েক 
মাস হল ও দুটো আমি দেখি নি” 

“একটা ভাম্বেল__-' হোমস গম্ভীরভাবে বলল। সেইমুহূর্তে দরজায় জোর 
আঘাত শোন। গেল। একটা লম্বা; বোদে-পোড়া, শক্ত সমর্থ পরিফ্ষার কামানে। 
লোক ভিত্বরে ঢুকে আমাদের দিকে তাকাল । আমার অঙ্গমান করতে কোন 
ক্ট হল নাইনিই সেই সেসিল বাকার যার কথ। আগেই শুনেছি । তার বড় 
বড় চোখ ছুটো। জিজ্ঞানু দৃষ্টিতে আমাদের পকলের মুখের উপর দিয়ে ভ্রুত ঘুরে 
বেড়াতে লাগল । 

সে বলল, “আপনাদের আলোচনায় বাধ। দেওয়ার জন্য আমি হুঃখিত । কিন্ত 
সবশেষ সংবাদ আপনাদের শোন। দরকার ।' 

€কেড গ্রেপ্তার হয়েছে ? 

“সে সৌভাগা হয় নি। কিন্তু তারা তার বাইসাইকেলটা পেয়েছে । লোকটা 
তার বাইসাইকেলটা ফেলে গেছে । একবার দেখবেন আসন । হলের দরজ! 
থেকে একশ' গজের মধ্যেই আছে ।' 

আমরা দেখতে পেলাম, সবুক্ত ঝোপের ভিতর থেকে বের করে আন বাই- 
সাইকেলটা ঘিরে তিন-চার জন' সহিস ও কুড়ে লোক দাড়িয়ে আছে । বন্থ- 
ব্যবস্ৃত একটা রুজ হোয়াইটওয়ার্থ, সময সগ্ভঘ অনেক পথ চালানে। হয়েছে। 
একটা থলের মধ্যে একট। স্প্ানাধ ও তেলের পাত্র রয়েছে, কিন্তু মালিকের 
কোন হদিস নেই। 


আতংকের উপতাক' ৪১ 


ইন্দপেক্টর বলল. “এই জিনিসগুলি যদি নম্বর-দেওয়া আর রেজেগ্ত্রিকরা 
হত তাহলে পুলিশের খুব কাজে লাগত । কিন্তূ ঘা পেয়েছি তাতেই আমাদের 
কুতজ্ঞ হওয়া উচিত। সে কোথায় গেছে দি জানতে নাও পারি, সে কোথা 
থেকে এসেছিল সেট হয় তে! জানতে পারব । কিন্তু লোকট। এটাকে ফেলে 
গেল কোন্‌ বুদ্ধিতে? আর এটা ছাড়। সে গেলই বা কেমন করে? একেসে 
কোনরকম আলোর রেখাই তে। দেখতে পাচ্ছি না মিঃ হোমস ।, 

আমার বন্ধু চিন্তিতভাবে বলল, “পাই নি কি? কি আশ্চর্য! 


বাড়িতে পুনরায় প্রবেশ করবার পরে হোয়াইট ম্যাসন জিজ্ঞাস! করল, “ঘা 
কিছু দেখবার সব দেখেছেন তো ? 

ইন্সত্রপক্টর রলল, “আপাতত/ আর হোমস ঘাড় নাড়ল। 

“তাহলে এবার হয় তো বাড়ির লোকজনদের জবানবন্দী শুনতে চাইবেন । 
খাবার ঘরট1 সেক্গন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এমেস, দয়া করে তুমিই 
প্রথম এস। ফা জান খুলে বল। 

খানসামার বিবরণ খুবই সহজ, সরল। সবকিছুতেই তার আস্তরিকতার 
পরিচয় পাওয়! গেল । পাচ বছর আগে মিঃ ভগলাস যখন প্রথম বার্লস্টোনে 
আসেন তখন থেকেই মে এথানে কাজ করছে । সে জানত মি: ডগলাস একজন 
ধনী ভদ্রলোক ; আমেরিকাতেই তিনি টাকা-পয়সা করেন। তিনি ছিলেন 
দয়ালু ও বিবেচক মনিব_হয় তো সব কিছুই এমেসের মনোমত নয়, কিন্ত 
সব কিছু তো আর মেলে না। মিঃ ভগলাসের মধ্যে কোন ভয়ের লক্ষণ সে 
কখনও দেখে নি--বরং তার জানার মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা নিভাঁক লোক । 
তিনি প্রাচীন বীতিনীতির পক্ষপাতী, তাই পুরনে। বাড়ির প্রাচীন রীতি 
অন্ুসারেই তিনি প্রতি রাতে টানা সেতুটা তুলে রাখবার হুকুম দিয়েছিলেন। 
মিঃ ভগলাস কদাচিত লগ্নে বা গ্রামের বাইরে যেতেন, কিন্তু খুনের আগের 
দিন তিনি কেনাকাটার জন্য টার্নব্রীজ ওয়েল্সে গিয়েছিলেন । এমেস লক্ষ্য 
করেছে সেদিন থেকেই তিনি ঘেন কিছুটা চঞ্চল ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, 
কারণ তাকে ষেন অধৈ্ধ ও রুক্ষ মনে হচ্ছিল, অথচ সেরকম হওয়া তার পক্ষে 
্বাভাবিক নয় । সেরাতে শুতে ন। গিয়ে সে বাড়ির পিছনকার ভাড়ার ঘরে 
গিয়েছিল। এমন সময় খুব জোরে ঘণ্ট। বাজবার শব্ধ শুনতে পায়। সে 
গুলির শব্ধ শোনে নি, আর শোনা সম্ভবও নয়, কারণ ভাড়ার এবং রাল্মা-ঘর 
বাড়ির একেবারে পিছন দিকে অবস্থিত এবং কয়েকটা, রুদ্ধদ্বার ঘর ও একটা 
লব! দালান পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। ঘণ্টার জোর শব্ধ শুনে গৃহকত্রা 
তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ছুজনে একসঙ্গেই বাড়ির সামনের দিকে 
গিয়েছিল। সিঁড়ির নীচে পৌছেই তারা দেখতে পায় মিসেস ভগলাস নেমে 


৪২ শার্লক হোষশ অমনিবাস 


আসছেন । না, তিনি খুব ভ্রত আসছিলেন না--তিনি যে খুব একটা বিচলিত 
হয়েছেন সেরকমও ষনে হয় নি। তিনি পিড়ির নীচে নামামাহ্রই মিঃ বাকা 
পড়ার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসেন এবং মিসেস ভগলাসকে বাধা দিয়ে ফিরে 
যেতে অন্থরোধ কবেন। 

“ঈশ্বরের দোহাই, আপনার ঘরে ফিরে যান !' তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 
বেচারি জ্যাক মারা গেছে । আপনার কিছুই করবার নেই । ঈশ্বরের দোহাই, 
ফিরে যান ।" - 

সিড়িতেই কিছু অন্থনয়-বিনয়ের পরে মিগেল ডগলাম চলে ধান। তিনি 
চীৎকার-চেঁচামেচি করেন নি। গৃহকত্রী মিসেস এলেন তাকে উপরে নিয়ে 
ঘায় এবং শোবার ঘরে তার কাছেই থাকে । তখন এমেস ও মিঃ বার্কার পড়ার 
ঘরে যায় এবং সেখানে সব কিছুই পুলিশ এসে যেমনটি দেখেছে সেইরকমই 
দেখতে পায়। সেসময় মোমবাতিটা জালানে। ছিল না, কিন্তু বাতিটা জলছিল। 
তার! জানাল। দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল, কিন্তু রাতট। ছিল খুব অন্ধকার, 
তাই কিছুই দেখ! বা শোন যায়নি । তখন তার ছুটে হল-ঘরে ঘায়। 
সেখানে সে টান! সেতু নামাবার চরকি-কলটা ঘুরিয়ে দেয় । মি; বার্কার পুলিশ 
ডাকতে ছুটে ধান । 

মোটামুটিভাবে এই হল খানসামার সাক্ষ্য । 

গৃহকর্ত্রী মিসেদ এলেনেব বিবরণ এমেসের ব্ক্তব্যেরই সমর্থক । থে 
ভাড়ার ঘরে এমেস কাজ করছিল তার থেকে মিসেস এলেনের ঘর বাড়ির 
সম্মখভাগ থেকে কিছুটা কাছে। সে শুতে ঘাবার জন্ত তৈরি হচ্ছিল এমন সময় 
জোর ঘণ্টার শব্ধ তার মনযোগ আকর্ষণ করে। সে কানে একটু কম শোনে । 
হয় তে। সেইজন্যই বন্দুকের শব্দটা শুনতে পায় নি। তবে একথা ঠিক যে 
পড়ার ঘরটা বেশ কিছুট। দূরে । তার মনে পড়ছে ঘেন একটা শব শুনতে 
পেয়েছিল । সেটাকে সে দরজার শব্ধ মনে করেছিল। সেটা অনেক সময় 
আগেকার কথা-_ঘণ্ট! বাজাবার অন্তত আধ ঘণ্টা আগে । মিঃ: এমেস খন 
বাড়ির সম্মুখ দিকে ছুটে যায়, সেও তার সঙ্গে গিয়েছিল। সে দেখতে পায়ঃ 
মিঃ বার্কার খুব বিবর্ণ ও উত্তেজিতভাবে পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। 
মিসেস ডগলাস সিড়ি বেয়ে নেমে আমবার সময় তিনি তাকে বাধা দেন। 
তিনি তাকে ফিরে ষেতে অন্ুবোধ করেন, তিনিও জবাব দেন, কিন্ত তিনি কি 
বলেছিলেন তা শোন ঘায় নি। 

মিসেন এলেনকে তিনি বলেছিলেন, “ওকে উপরে নিয়ে বাও। ওর কাছে 
থাক! 

কাজেই সে তাকে নিয়ে শোবার ঘরে চলে যায় এবং সাধনা দিতে চেষ্টা 
করে। তিনি খুব উত্তেজিতভাবে খব্‌ থরু করে কাপতে থাকেন, কিন্ধু নীচে 
যাবার চেষ্টা করেন না.। শোবার ঘরের আগুনের পাশে ড্রেসিং-গাউন পবা 


আতংকের উপত্যকা ৪৩ 


অবস্থায়ই তিনি ছুই-হাতের মধ্যে মাথা গুক্ষে ঠায় বসেছিলেন। প্রায় সার! 
নাত মিসেস এলেন তার কাছেই ছিল । বাকি দাসদাসীর1 সকলেই শুতে চলে 
গিয়েছিল এবং পুলিশ আসার আগে কোন বিপদের কথাই তারা শুনতে পায় 
নি। বাড়ির একেবারে শেষ প্রান্তে তারা ঘুমোয়, কাজেই কোন কিছু ন। 
শুনতে পাওয়াই ত্বাভাবিক। 

গৃহকত্রণর কথ! এই পর্যস্ত__জেরার ফলে সে হাহুতাশ ও বিশ্ময় প্রকাশ 
ছাড়! নতুন কিছুই বলতে পারে নি। 

মিসেস এলেনের পরে সাক্ষী হিসাবে এল মিঃ (েপিল বার্কার। আগের 
রাতের ঘটনা সম্পর্কে ষেকথা সে ইতিপূর্বে পুলিশের কাছে বলেছে, তাছাড়া 
নতুন কিছুই তার বলবার ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে সে বিশ্বান করে ষে, খুনি 
জানালা দিয়েই পালিয়েছে । তার মতে রুক্তের দাগই এব্যাপারে চূড়ান্ত গ্রমাণ। 
তাছাড়া! সেতুটা ধখন তোল৷ ছিল তখন পালাবার আর কোন পথই ছিল ন!। 
তারপর খুনীর কি হুল, সাইকেলটা সত্যি তার হলে সেট! সে নিয়ে গেল ন৷ 
কেন, এসব কথার কোন ব্যাথা! সে দিতে পারে নি। লোকট। নিশ্চয়ই 
পরিখার জলে ডুবে মরে নি কারণ কোন জায়গায়ই জল তিন ফুটের বেশী 
গভীর নয় । 

তার নিজের মনে খুন সম্পর্কে একট। নিদিষ্ট অভিমত আছে। ডগলাস 
খুব চাঁপা লোক; তার জীবনের এমনকিছু অধ্যায় আছে যে বিষয়ে সে কখনও 
কোন কথ! বলে না । যৌবনকালে সে আয়ার্লযাণ্ড থেকে আমেরিক] চলে যায় । 
সেখানে তার অবস্থা ভাল হয়। বার্কারের সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয় 
কালিফোনিয়ায় । সেই সময় ৰেনিটো৷। কেনিয়ন নামক জায়গায় একটি সফল 
খনির ব্যবসায় তার! অংশীদার ছিল। তাদ্বরে ব্যবমা বেশ ভালই চলছিল। 
হঠাৎ ভগলাস সব কিছু বেচে দিয়ে ইংলগ্ডে রওনা হয়। সেই সময় সে 
বিপত্বীক ছিল। পরবততাঁকালে বাঞ্কার টাকা-পয়স৷ গুছিয়ে লগুনে চলে আসে। 
এইভাবে আবার তাদের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে । ডগলাস অনেক সময়ই বলত ষে 
একটা বিপদ তার মাথার উপরে ঝুলছে; কালিফোনিয়া থেকে তার হঠাৎ চলে 
আসা এবং ইংলগ্তের এই নির্জন স্থানে বাড়ি ভাড়া করে থাকাও সেই বিপদের 
সঙ্গে জড়িত । সে মনে করত, কোন গুপ্ু সমিতি, কোন নির্মম সংগঠন তাকে 
তাড়া করে বেড়াচ্ছে এবং তাকে না মেরে ফেলা পযন্ত ভারা থামবে না। 
ডগলাসের কিছু কিছু কথা থেকেই তার এই ধারণ! হয়েছে, যদিও .স কখনও 
বলে নি সেটা কোন্‌ সমিতি বা কেমন করে সেই সমিতিকে সে চটিয়েছে। 
তার ধারণা প্র্যাকার্ডের লেখা গুলোতে এ গুপ্ধ সমিতিরই উল্লেখ রয়েছে । 

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনান্ড প্রশ্ন করল, “কালিফোনিয়ায় আপনি ভগলাসের 
সঙ্জে কতদিন ছিলেন ? 

“মোট পাচ বছর ।" 
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আপনি বলছেন তিনি অবিবাহিত ছিলেন ? 

“সে বিপত্বীক ছিল । | 

কখনও কি শুনেছেন তার প্রথমা স্ত্রী কোন্‌ দেশের মহিল! ? 

'না। মনে পড়ে সে বলেছিল; মহিলা স্থইডেনীয় ছিলেন । তার ছবি 
আমি দেখেছি । তিনি খুব সুন্দবী ছিলেন । আমার সঙ্গে দেখা হুবার এক 
বছর আগে তিনি নিউমোনিয়ায় মারা ঘান । 

“তীর অতীত জীবন আমেরিকার কোন বিশেষ অঞ্চলের সঙ্গে জড়িত কি? 

“তাকে শিকাগোর কথা বলতে শুনেছি । এ শহরটা সে ভালই চিনত। 
সেখানে কাজও করেছে। কয়লা ও লোহ! উৎপাদনকারী জেলাগুলির কথাও 
তার মুখে শুনেছি । প্রথম যৌবনে সে অনেক জায়গায় ঘুরেছে। 

“তিনি কি রাঞ্জনীতিক ছিলেন? এ গ্রপ্ত সমিতির সঙ্গে রাজনীতি জড়িত 
ছিল কি?' 

“না । বাজনীতি নিয়ে সে মাথা ঘামাত না 

“তিনি কোন পাপ কাজে লিপ্ত ছিলেন বলে কি আপনার ধারণ। ? 

“ঠক উল্টো । তান মত সোজা লোক আমি জীবনে দেখি নি) 

কালিকোর্নিয়ায় থাকতে তাঁর জীবনে কৌতৃহলজনক কিছু ঘটেছিল কি? 

“পার্ধত্য অঞ্চলের খনিতে থাকতে ও কাজ করতেই সে ভালবাসত। 
ঘেখানে লোকসমাগম হয় সেখানে সে পারতপক্ষে যেত না। সেইজগ্ই তো 
প্রথমে আমার সন্দেহ হুয় কেউ তার পিছনে লেগেছে । তারপর ঘখন সে হঠাৎ 
ইউবোপ যাত্রা করল তখনই আমি সে বিষয়ে নিশ্চিত হলাম। আমার বিশ্বাস 
কোনরুকম বিপদ-সংকেত সে পেয়েছিল। তার চলে আসার এক সপ্তাহের 
মধ্যে আধ ডজন লোক তার খোঁজ-খবর করেছিল ।' 

“কি ধরনের লোক ?' 

মানে বেশ শক্তিশালী কঠোর-দর্শন মানুষ । তারা খনিতে এসে তার 
গতিবিধি জানতে চেয়েছিল । আমি তাদের বলেছিলাম, সে ইউরোপে গেছে, 
কিন্তু কোথায় তাকে পাওয়া যাবে তা আমি জানি না। দেখেই বুঝেছিলাম 
তার! তার ভালর জন্য আলে নি । 

'লোকগুলে। কি আমেরিকান--কালিফোনিয়ার অধিবাসী ? 

দেখুন, কালিফোন্রিয়ার লোকদের সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। তবে 
তারা অবশ্তই আমেরিকান । কিন্তু তার। কেউ খনির লোক নয় । তারা ষে 
কি তাও জানি না। তাঁরা চলে গেলে আমি খুশিই হয়েছিলাম ।' 

“সেট কি ছ'বছর আগেকার কথা? 

“সাতের কাছাকাছি ॥ 

“আর কালিফোনিয়ায় আপনারা একমজে নী পাচ বছর । তাহলে 
বাবসাটা কম করেও এগারে। বছরের ?' 
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“তাই হবে।, 

“খুব গুরুতর ঝগড়। না হলে এত দীর্ঘকাল সেটা কেউ জিইয়ে রাখে না। 
কোন তুচ্ছ কারণে এরকমট! ঘটতে পারে না। 

"আমি মনে করি এটা তাকে সারা জীবন তাড়া করেছে। কখনও তার 
মন থেকে মোছে নি ॥ 

“কিন্ত কোন লোকের মাথার উপরে যদি একটা বিপদ ঝুলে থাকে এবং 
তার স্বরূপও যদি সে জানে, তাহলে আপনার কি মনে হয় নাধে সে পুলিশের 
আশ্রয় নেবে? 

হুয় তো এমন কোন বিপদ ধার হাত থেকে রেহাই পাওয়। শায় না। একটা 
জিনিস আপনাদের জানা উচিত । সে সব সময় সশস্ত্র থাকত । তার রিভলবারটি 
কখনও পকেটের বাইরে থাকত না। কিন্তু হুর্ভাগোের কথা এই যে গত রাতে 
সে ড্রেসি-গাউন পড়ে ছিল এবং রিভলবারটাকে শোবার ঘরে রেখে 
গিয়েছিল । আমার মনে হয়, সেতুটা তোল! হয়ে গেলে সে নিজেকে নিরাপদ 
ভাবত ।' 

মাকডোনান্ড বলল, “তারিগুলো আর একটু স্পষ্ট করে বলুন। ডগলাস 
কালিফোনিয়। ছেড়েছেন ছ' বছর হল। আপনি আসেন পরের বছর, তাই 
নয়কি? 

তাই , 

“আর পাচ বছর হল তিনি বিবাহ করেছেন । তাহলে তার বিয়ের সময়ই 
আপনি নিশ্চয় ফিরে এসেছিলেন ।' 

প্রায় একমাস আগে । আমিই তার নিত-বর হয়েছিলাম ।' 

“আপনি মিসেস ডগলাসকে তার বিয়ের আগে চিনতেন কি? 

“না, চিনতাম না । দশ বছর আমি ইংলগ্ডের বাইরে ছিলাম ।' 

“তারপরে তো। আপনি তার অনেক কিছুই দেখেছেন ?' 

বার্কার তীক্ষপৃষ্টিতে গোয়েন্দার দিকে তাকাল: 

বলল, “তারপরে ভগলাসের অনেক কিছুই আমি দেখেছি । মিসেস 
ডগলাসকেও দেখেছি কারণ কোন লোকের সজে দেখ। করতে হলে তার শ্রীকেও 
দেখতেই হয় । আপনি যদি কল্পনা করে থাকেন-” 

“মিঃ বার্কার, আমি কিছুই কল্পনা করি নি। এই কেসের ব্যাপারে যে- 
কোনরকম খোঁজখবর নিতে আমি বাধ্য । কাউকে আঘাত দিতে আমি 
চাই নি।, 

বার্কার রাগতভাবে বলল, “কোন কোন খোৌঁজ-খবরই আপত্তিকর ।' 

“আমরা শুধু তথ্যগুলি চাই । আপনার এবং সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থেই সব 
কিছু পরিষ্কার হওয়া দরকার | মিঃ ডগলাস কি তার ্ীর সঙ্গে আপনার বন্ধত্বকে 
সম্পূর্ণ অনুমোদন করতেন ? 
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বার্কারের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল। ছুখান। শক্ত হাত: কাপতে কাপতে 
একজ্র সন্নিবদ্ধ হল। 

সে চেঁচিয়ে বলল, “এ ধরনের প্রশ্ন করবার কোন অধিকার আপনার নেই। 
ষে বিষয়ে তদন্ত করতে আপনি এসেছেন তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক? 

প্রশ্নটা আমি আবার করছি । 

“বেশ । আমি জবাব দেব না 1) 

“আপনি জবাব না দিতে পারেন, কিন্ত আপনার জান। দরকার ঘে আপনার 
জবাব না দেওয়াটাই একটা জবাব, কারণ লুকোবার মত কিছু না থাকলে 
আপনি আপত্তি করতেন ন1।' 

বার্কার একমুছুর্ত ধাড়াল। তার মুখ কঠিন হয়ে উঠল। মোটা কালো 
জ্রযুগল গভীর চিন্তায় নেষে এল । তারপর হেসে মুখ তুলল । 

“দেখুন, বুঝতে পারছি আপনারা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করছেন, 
স্ৃতর।ং আপনাদের কাজে বাধা ্যষ্টি করবার কোন অধিকার আমার নেই । 
আমি শুধু চাই এ নিয়ে মিসেস ভগলাসকে আপনার! বিরক্ত করবেন নাঃ কারণ 
এমনিতেই অনেক কষ্ট তিনি পেয়েছেন । আমি বলতে পারি, পৃথিবীতে বেচারি 
ডগলাসের একটিমাত্র দোষ ছিল-_সেট। তার ঈর্ষা । সে আমাকে ভালবাসত-_ 
কোন মানুষ বন্ধুকে এর চাইতে বেশী ভালবাসতে পাবে নী। সে তার স্ত্রী 
প্রতিও অন্ুরক্ত । সে চাইত আমি এখানে আসি । অনবরতই আমাকে 
ডেকে পাঠাত। অথচ তার স্ত্রী আর আমি যদি একসঙ্গে বসে কথা বলতাম, 
বা আমাদের মধ্যে যদি কোন সহাঙ্গভূতি দেখা দিত, তাহলেই ঈর্ধার ঢেউ 
তার উপর দিয়ে বয়ে ষেত। মুহুর্তের মধ্যে সে দিশেহারা হয়ে ঘা খুশি বলতে 
থাকত। সেজন্য অনেকবার প্রতিজ্ঞ! করেছি আব এখানে আসব না» কিন্ত 
তারপরই সে অনুতাপ করে ক্ষমা চেয়ে এমনভাবে চিঠি লিখত যে আমাকে 
আসতেই হত। কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, আমার এই শেষ কথাগুলে। আপনারা 
বিশ্বাস করুন, তার চাইতে অন্থবাগিণী বিশ্বস্ত স্ত্রী কোনদিন কোন মানুষের 
ছিল না_-এবং এও বলতে পারি যে কোন বন্ধুই আমার চাইতে অধিক 
বিশ্বস্ত হতে পারে না) 

যথেষ্ট উচ্ছাস ও আবেগের সঙ্গেই কথাগুলি বল! হয়েছিল, কিন্তু ইন্সপেক্টর 
ম্যাকভোনান্ড বিষয়টি ছাড়ল না। 

সে বলল) “আপনি জানেন, মৃত ব্যক্তির বিয়ের আংটি তার আঙ্ল থেকে 
খুলে নেওয়া হয়েছে? 

“তাই তে! মনে হয়, বাকার বলল। 

“মনে হয়” মানে কি? আপনি জানেন এটা সত্য 1 

লোকটি বিচলিত ও অস্থিরচিত্ত হয়ে পড়ল। 

“মনে হয়” বলতে আমি ' বোঝাতে চেয়েছি, তিনি যে নিজেই আংটটা 
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খুলে নিয়েছিলেন তাও হতে পারে । 

“আংটিটা খোয়। গেছে, তা সে যেই নিয়ে থাকুক, তাতেই কি মনে হয় না 
যে বিবাহ এবং এই শোকাবহ ঘটনা পরস্পর জড়িত ?' 

বার্কার চওড়া! কাধ ছুটে! ঝাঁকি দিয়ে বলল, “কিসে কি মনে হয় আমি 
জানি না। কিন্তু আপনি ঘদি এই কথাই বলতে চান থে এর ফলে এই 
মহিলার সম্মানের হানি ঘটতে পারে'_ুহূর্তের জন্ত তার চোখ ছুটে! জ্বলে 
উঠল, তারপরই আপ্রাণ চেষ্টায় নজের আবেগকে সে সংঘত করল-_-তাহলে 
আপনি ভূল করছেন 

ম্যাকডোনান্ড উদাসীনভাবে বলল, “বর্তমানে আপনাকে আর কিছু 
জিজ্ঞান্ত নেই ।” 

শার্ণক হোমস বলে উঠল, “একটি ছোট কথা বলবার আছে। আপনি 
খন ঘরে ঢোকেন তখন টেবিলের উপর একটিমাত্র মোমবাতি জ্বলছিল, তাই 
তো? 

চ্্যা, তাই।' 

রা আলোয় আপনি দেখলেন, একটি সাংঘতিক ঘটন! ঘটেছে ? 

€ ), 

“তৎক্ষণাৎ আপনি সাহাযোর জন্য ঘণ্টা! বাজালেন ? 

যা / 

থুব দ্রুত সাহাধা এসে গেল ? 

“এক মিনিট ব! কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই ।” 

“অথচ তারা এসে দেখল, মোমবাঁতিটা নিভে গেছে এবং বাতিট। জালানো 
হয়েছে । এটা থেশ উল্লেখষোগা মনে হচ্ছে ।, 

বার্কার আবার অস্থিরচিত্ত হয়ে উঠল । 

একটু থেমে সে বলল, “আমি তো এতে উল্লেখষোগ্য কিছু দেখছি না 
মিঃ হোমস। মোমবাতির আলোটা খুব অম্পষ্ট ছিল । আমার প্রথম চিন্তাই 
হয়েছিল একটা ভাল আলোর ব্যবস্থা কর।। বাতিট! টেবিলের উপরেই ছিল। 
তাই জালিয়ে দিলাম ।” 

“এবং ফু দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিলেন ? 

“ঠিক ।' 

হোমস আর কোন প্রশ্ন করল না। বার্কার আমাদের প্রত্যেকের উপব 
সতর্ক দৃষ্টি ফেলে-_ আমার মনে হল সে দৃষ্টিতে একট। উদ্ধত ভাব রয়েছে-_মুখ 
ঘুরিয়ে ঘর থেকে চলে গেল । 

ইন্সপেক্টর ম্যাকভোনান্ড একটি চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছিল, সে মিসেস 
ডগলাসের সঙ্গে তার ঘরেই দেখা করবে। কিন্তু মিসেস ডগলাস উত্তরে 
জানিয়েছেন ঘে তিনি খাবার ঘরেই আমাদের সঙ্গে দেখা! করবেন। তিনি ঘরে 
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ঢুকলেন । বছর ভ্রিশেক বয়সের দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী, অত্যান্ত সংযত ও আত্মস্থ । 
কৌতৃহলী জিজ্ঞান্থ দৃষ্টি মেলে তিনি তীর বিষঞ্ন করুণ চোখ ছুটি আমাদের 
সকলের উপর বুলিয়ে নিলেন। তারপরই হঠাৎ কথ। বললেন । 

“আপনারা কোন সন্ধান পেলেন কি ?' 

তার কঠম্বরে আশা অপেক্ষা আশংকার ছাপই বেশী ফুটে উঠেছিল-_এটা 
কি আমার কল্পনামাত্র? 

ইন্সপেক্টর বলল, “আমরা সব রকম বাবস্থাই নিয়েছি মিসেস ডগলাস। 
আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে কোনরকম অবহেলাই করা হবে না ।, 

যৃত মানুষের মত গলায় তিনি বললেন, “অর্থের অন্ত ভাববেন না! আমার 
ইচ্ছ। ষেন সর্ব প্রকার চেষ্টাই কর] হয় ।, 

“আপনি হয় তে। এমন কিছু বলতে পারেন ঘাতে ব্যাপারটার উপর কিছুটা 
আলোকপাত হয় । 

“আমি তা মনে করি না। তবে আমি যা জানি সবই আপনাদের বলব ।, 

“মিঃ সেসিল বার্কারের কাছে আমর শুনেছি আপনি নিজে কিছুই দেখেন 
নি--মানে, ঘটনাস্থলে আপনি একবারও যান নি? 

“না। সিঁড়ির মুখ “থকেই সে আমাকে ফিরিয়ে দেখ । আমার ঘরে ফিরে 
ঘেতে অন্থরোধ করে ।' 

“ঠিক তাই। আপনি গুলির শব্ধ শুনেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে 
এসেছিলেন ॥, 

£ড্রেসিং-গাউনট। পরে নেমে এসেছিলাম ।, 

“মিঃ বার্কার আপনাকে পিড়িতে বাধ! দিয়েছিলেন গুলির শব শুনবার 
কতক্ষণ পরে ? ৃ 

কয়েক মিনিট হতে পারে । সেই মুহূর্তে সময়ের খেয়াল রাখা কঠিন। 
সে আমাকে আর না এগোতে অনুরোধ করে । সেবলে আমি কিছুই করতে 
পারব না। তখন গৃহকত্রী মিসেম এলেন আমাকে উপরে নিয়ে যায়। সবই 
ঘেন একটা দুঃহ্বপ্রের মত ।” 

“আপনি গুলির শব শোনবার আগে আপনার স্বামী কত সময় নীচে ছিলেন 
সে সম্পর্কে কোনব্কম আন্দাজ করতে পারেন কি? 

“না, তা বলতে পারি না। সে ড্রেসিং-রুম থেকেই গিয়েছিল । তার কোন 
রকম সাড়া আমি পাই নি। রোজ রাতে সেবাড়িটা ঘুরে দেখত, কারণ 
অগ্রিকাণ্ড সম্পর্কে তার একট ভয় ছিল। এ একটি ব্যাপারেই তাকে আমি 
বিচলিত থাকতে দেখেছি |, 

মিসেস ডগলাস, আমিও এ ব্যাপারটাতেই আসতে চাইছি। আচ্ছা, 
ইংলগ্ডেই তো৷ আপনার ব্বামীর সঙ্গে পরিচয় হয়, তাই না? 

ছ্যা। পাঁচ বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে ।' 
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“আমেরিকায় থাকাকালীন এমন কোন কথা-কি তিনি বলেছেন যার ফলে 
তার কোন বিপদ ঘটতে পারে ? 

জবাব দেবার আগে মিসেস ডভগলাস ভাল করে ভেবে নিলেন । 

অবশেষে বললেন, “হ্যা । আমার সব সময়ই মনে হত, তার মাথার উপরে 
একট! বিপদ ঝুলছে । সে বিষগ্ন নিয়ে সে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে 
চাইত ন।। আমার প্রতি বিশ্বাসের অভাবের জন্য নয়__আমাদের মধ্যে 
পরিপূর্ণ ভালবাসা ও বিশ্বাম ছিল-_ আমাকে সব রকম বিপদে আশংক। 
থেকে দুরে রাখবার জণ্ই সে ওরকম করত। সে মনে করত, সব কথা 
জানলে আমি দিনরাত তাই নিয়ে ছুশ্িন্তা ভোগ করব। তাই সে চুপচাপ 
থাকত ।' 

“তাহলে ব্যাপারট। আপনি বুঝলেন কেমন করে ? 

মিসেস জ্গলাসের মুখখান। সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল । 

“কোন শ্বামী সারাজ।বন তার গোপন কথা লুকিয়ে রাখবে আর যেস্্ী 
তাকে ভালবাসে তার মনে কোন সন্দেহ দেখা দেবে না, এ কি হতে পারে? 
নানাভাবে আমি এটা জ্েনেছি। তার আমেরিকার জীবনের কতকগুলি 
ঘটনা সম্পর্কে কিছুই সে বলতে চাইত না__এর থেকে জেনেছি । তার 
কতকগুলে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা থেকে জেনেছি। হঠাৎ বলে-ফেল৷ 
কতকগুলে! কথ! থেকে জেনেছি । অপ্রত্যাশিত নতুন লোকের দিকে সে ঘে- 
ভাবে চাইত তার থেকে জেনেছি । এবিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলাম 
যে তার কিছু শক্তিশালী শক্র আছে, সে বিশ্বাস করত ঘে তারা তাকে খুঁজে 
বেড়াচ্ছে এবং সেইজন্ধ সে সব সময়ই নিজেকে স্রক্ষিত রাখার চেষ্টা করত। 
এবিষয়ে আমি এতই নিশ্চিত ছিলাম যে বছরের পর বছর তার ফিরতে 
প্রত্যাশিত সময়ের চাইতে বিলম্ব ঘটলেই আমি ভীত হয়ে পড়তাম ।' 

হোমস বলে উঠল, “কোন্‌ কোন্‌ কথ। আপনার মনোযোগ আকর্ষণ 
করেছিল সেট জিজ্ঞাস। করতে পারি কি ?' 

মহিলা উত্তর দিলেন, “আতংকের উপত্যকা” । তাকে প্রশ্ন করলেই এই 
কথাটা সে বলত । “আমি আতংকের উপত্যকায় ছিলাম । এখনও তার থেকে 
বের হতে পারি নি।” “কোন দিন কি আতংকের উপত্যকা থেকে বের হতে 
পারব না ?”__ষখনই তাকে অস্বাভাবিক রকমের চিন্তিত দেখেছি তখনই আমি 
এ প্রশ্ন তাকে করেছি। সে জবাব দিয়েছে “কখনও কখনও মনে হয় কোনদিন 
আমর বের হতে পারব না।” 

“নিশ্চিয়ই আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আতংকের উপত্যকা বলতে 
তিনি কি বোঝেন? 

ফিরেছি; সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ গম্ভীর হয়ে যেত। ঘাড় নাড়তে নাড়তে 
সে বলত, “তার ছায়ার আমরা একজন আছি এই ঘথে& খারাপ । ঈশ্বর করুন 
শার্লক-_-২-৪ 


৫৩ শার্লক হোমস অমনিবাস 


সে ছায়। যেন তোমার উপবেও ন। পড়ে । ওটা হয় তো সত্যি এমন একট। 
উপত্যক] ধেখানে সে একসময়ে ছিল এবং যেখানে তার জীবনে একটা ভয়ংকর 
কিছু ঘটেছিল-_সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত-_কিস্তু এর বেশী আর কিছু আমি 
বলতে পারব না । 

“কোন নাম তিনি কখনও উদ্বেখ করেন নি? 

“হাঃ তিন বছর আগে শিকারে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়লে একবার তার জর- 
বিকার দেখা দিয়েছিল । আমার মনে আছে তখন বার বার একটি নাম সে 
উচ্চারণ করত । ক্রোধ এবং আতংকের সঙ্গেই করত | নামট। হল ম্যাকগিটি 
_-বডিমাস্টার ম্যাকগিন্টি। ভাল হয়ে উঠলে তাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি 
বডিমাস্টার ম্যাকগিটি কে, আর সে কাবু বডির মাম্টার? সে হেসে জবাৰ 
দিয়েছিল, “ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার নয় |” এইটুকু মাত্রই তার কাছ থেকে 
জানতে পেরেছি । কিন্তু বডিমাস্টার যাকগি্টি ও আতংকের উপত্যকার মধ্যে 
নিশ্চয় কোন সংযোগ আছে । 

ইন্সপেক্টর ম্যাকিডোনান্ড বলল, “আর একটি কথ।। লগুনের একটি বোডিং 
হাউসে যি: ভগলাসের সঙ্গে আপনার দেখা হয় এবং সেখানেই আপনাদের বিয়ের 
কথ! হয়, তাই নয় কি? এই বিষের ব্যাপারে কোন রোমান্স মানে গোপন বা 
রহশ্তজনক কিছু ছিলকি? 

রোম্যান্স ছিল। চিরকালই থাকে । কিন্তু রহশ্তজনক কিছু ছিল না।, 

“তার কোন প্রতিদ্ন্দী ছিল না?' 

না; আমি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলাম । 

“আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন তার বিয়ের আংটিটা খোকা গেছে । এব মানে 
কি? ধরুন তার অতীত জীবনের কোন শক্র তাকে খুঁজতে খুজতে এসে 
খুন করেছে । সে ক্ষেত্রেও তার বিয়ের আংটিট। নিয়ে যাবার কি কারণ থাকতে 
পারে? | 

“আমি শপথ করে, বলতে পারি” মুহূর্তের জন্য মহিলাটির ঠোটের উপর 
হাসির একটি স্থপ্স ছায়। ঝাঁলক দিয়ে উঠল। 

তিনি জবাব দিলেন, “আমি ঠিক বলতে পারছি না। ব্যাপারটা খুবই 
অসাধারণ ।' 

ইন্মপেক্টুর বলল, “ঠিক আছে । আপনাকে আর আটকে রাখব না। এ- 
রকম সময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে হল বলে আমবা ছুঃখিত। আরও কিছু 
কথ! অবশ্থটি আছে, তবে নেগুলি যথাসময়ে আপনাকে জানালেই হবে|? 

তিনি উঠে দাড়ালেন । ঘে দ্রুত জিজ্ঞান্ দৃষ্টি দিয়ে এইমাত্র তিনি আমাদের 
দেখছিলেন সেই দৃষ্টি আবার আমি লক্ষ্য করলাম । তিনি ষেন এই প্রশ্নই করতে 
চাইছিলেন ; “আমার সাক্ষ্য গুনে আপনারা কি নুঝলেন 1” অভিবাদন 
জানিয়ে তিনি ঘর থেকে চলে গেলেন । 
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ঘরের দরজাটা বন্ধ হতেই ম্যাকভোনান্ড চিস্তিতভাবে বলল, “মহিলাটি 
স্ন্দরী--খুবই স্থন্দরী | এই বার্কার লোকটি এখানেই মজেছে। সে শ্রীলোকের 
কাছে আকর্ষণীয়ও বটে। সেনিজেই শ্বীকার করেছে, মৃত বাক্তি ঈর্ধান্থিত 
হয়েছিল এবং ঈর্যার কারণ কি ছিল সেটাও ভাল করেই জানত। তারপর এ 
বিয়ের আংটি । ওটাকে ভূললে চলবে না। যে মানুষ একজন মৃতের আঙ্ল 
থেকে বিয়ের আংটি খুলে নিতে__এ বিষয়ে মিঃ হোমস কি বলেন ? 

আমার বন্ধু ছুই হাতের উপর মাথা রেখে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বসেছিল। 
এখন উঠে ঘণ্টা বাজাল। 

খানসামা ঘরে ঢুকলে বলল, “এমেস, মিঃ সেমিল বার্কার এখন কোথায় 
আছেন? 

“দেখছি শ্ঠার।' 

একটু পরেই ফিরে এসে জানাল, বার্কার বাগানে আছে। 

“আচ্ছা এমেস, কাল বাতে স্টাডিতে ধখন তোমার সঙ্গে দেখা হয় তখন 
মিঃ বার্কারের পায়ে কি ছিল মনে করতে পার কি? 

পারি মি: হোমস। তার পায়ে ছিল শোবার ঘরের চটি । পুলিশে খবর 
দিতে যাবার সময় আমিই বুটজোড়। এনে দিয়েছিলাম । 

“সে চটিজোড়া এখন কোথায় আছে? 

« “হল-ঘরের চেয়ারের নীচেয় আছে ।' 

খুব ভাল কথা এমেস। আমাদের জানা দরকার কোন্টা। মিঃ বার্কারের 
পায়ের ছাপ, আর কোন্ট। বাইরের লোকের । 

টিক কথা শ্তার। আমি আরও লক্ষ্য করেছিলাম যে চটি জুতোয় রক্তের 
দাগ লেগেছিল, যেমন আমার জুতোয়ও লেগেছিল । 

ণ্বরের যা অবস্থা তাতে সেইটেই শ্বাভাবিক বলে মনে হয়। ঠিক আছে 
এমেস । দরকার হলে তোমাকে ডাকব।' 

কয়েক মিনিট পরে আমরা স্টাডিতে ঢুকলাম । হোমস হল-ঘর থেকে চটি- 
জোড়া নিয়ে এসেছিল । এমেস ঠিকই বলেছিল, দুপাটি জুতোর তলাই রক্তে 
কাল হয়ে আছে। 

জানালার আলোয় দীডিয়ে চটিজোভা খুটিয়ে দেখতে দেখতে সে আপন 
মনেই বলে উঠল, “আশ্চর্য ! খুবই আশ্চর্য তো! 

বিড়ালের মত একলাফে ঝুঁকে পড়ে সে জানালার গোবরাটের রক্তের 
ছাপের উপর একপাটি চটি রাখল। একেবারে মিলে গেল । নীরবে সহকর্মীদের 
দিকে তাকিয়ে সে হাসল। 

উত্তেজনায় ইন্দপেক্টরের চেহারাই পান্টে গেল। রেলিংএর উপর লাঠি 
চালালে যেরকম শব্ধ হয় তার মুখের স্থানীয় উচ্চারণে কথাগুলি সেইরকম 
ধট্‌খট করতে লাগল। 
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সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, “আরে মশায়! আর কোন সন্দেহ নেই ! জানালার 
ছাপ বার্কারই করেছে। যে কোন জুতোর ছাপের চাইতে এট! চওড়া । মনে 
পড়ছে আপনি বলেছিলেন এটা উত্তানপাদ । এইতো তার ব্যাখ্যা পাওয়। গেল । 
কিন্তু উদ্দেশ্যট। কি মিঃ হোমস- উদ্দেশ্টুটা কি ?' 

আমার বন্ধুও চিন্তিতভাবে পুনরাবৃত্তি করল, “হ্যা, উদ্দেশ্বাট! কি ?' 
হোয়াইট ম্যাসন মুখ টিপে হেসে আত্মতুষ্টিতে তার মোট। হাত ছুটো ঘসতে 
লাগল। | 

বলে উঠল, িলেছিলাম না একটা ভয়ংকর 
ঘটনা! ঘটনাটা সত্যি ভয়ঙ্কর ।' 


৬১ আলোর রেখ 

তিনজন গোয়েন্দার অনেক খুটিনাটি ব্বিয় নিয়ে তদন্ত করবার ছিলঃ তাই 
আমি একাই গ্রামের সরাইখানায় আমাদের আস্তানায় ফিরে গেলাম । তবে 
ধাবার আগে এ বাড়ির সংলগ্ন প্রাচীন ধরনের অদ্ভুত বাগানটার মধ্যে একটু 
হেঁটে বেড়ালাম। নানা রকম অদ্ভূত আকৃতিতে ছাট। সারি সারি বুনো ঝাউ 
গাছ দিয়ে চারদিক ঘেরা । তার ভিতরে একটি স্বন্দর চত্বরের মাঝখানে একটি 
স্র্য-ঘড়ি। স্থানটা এতই মনোরম ও শান্ত ঘে আমার শ্রান্ত দেহটা যেন 
জুড়িয়ে গেল। ওরকম একটা পরম শান্তিময় পরিবেশে সেই অন্ধকার পড়ত 
ঘর আর তার “মঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে থাক রক্তাক্ত দেহটাকে কি স্বৃতির আর 
কি বিস্বরণে একটা আজগুবি দুঃন্বপ্র ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। অথচ 
বাগানের ভিতর ঘুরে ঘুরে আমার মনটাকে যখন তার গভীর প্রশান্তির মধ্যে 
ডুবিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলাম, তখন এমন একটা অদ্ভুত ঘটন। ঘটল ঘার ফলে 
আবার সে "শাকাবহ ঘটনার মধ্যেই আমাকে ঠেলে দিল এবং আমার মনের 
উপর একটা অঙ্খুভ ছায়া ফেলল । 

আগেই বলেছি, স্থপজ্জিত ঝাউ গাছের সাবি বাগানটকে ঘিরে রয়েছে 
বাড়ির দিক থেকে বাগানের একেবারে শেষ প্রান্তে সেই গাছের সারি ক্রমশঃ 
ঘন হয়ে একট! বেড়ার স্ষ্টি করছে। সেই বেড়ার ওধারে এমনভাবে একটি 
পাথরের আপন রয়েছে ষেটা বাভির দিক থেকে কেউ এলে তার চোখেই পড়বে 
না। সেখানে পৌছতেই আমার কানে এল, পুরুষ-কঠের কিছু মন্তবা আর 
নারী-কণ্ঠের একটুকরো। হাসির তরঙ্গ। বেড়ার একেবারে শেষ প্রান্তে 
পৌছতেই আমার চোখ পড়ল মিসেস ডগলাস ও সেই বার্কার লোকটার 
উপরে । তান্া কেউই তখনও আমার উপস্থিতি টের পায় নি। মহিলাটিকে 
দেখে আমি চমকে উঠলাম খাবার ঘরে তখন তাকে ধার, স্থির ও বিচক্ষণ 
মনে হয়েছিল। এখন ছুঃখের মুখোস খুলে পড়েছে । তার চোখ দুটি 
বেচে থাকার আনন্দে চক্চকৃ করছে; সঙ্গীর কোন কথায় তার মুখখান। 
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এখনও স্ফৃতিতে কাপছে । লোকটি সামনে বসে আছে। ছুখানি হাত একত্র 
করে হাটুর উপরে রাখা। স্থন্দর মুখের উপরে হাসির ঝিলিক খেলছে । সেই- 
ূহূর্তে__কিন্ত মূহূর্তমাত্র বিলম্বে-_-আমাকে দেখেই তাধ! যেন আবার গাভীর্ষের 
মুখোস মুখে এটে দিলি । ছু'জনের মধ্যে অতি ক্রত ছু" একটা কথ। হল; 
তারপরই বার্কার আমার দিকে এগিয়ে এল । 

সে বলল, ক্ষম। করবেনঃ আমি কি ডাঃ ওয়াটসনের সঙ্গে কথ! বলছি ? 

খুব উদ[সীন্ভাবে আমি মাথ! নোয়ালাম । আমি জোর করে বলতে পারি 
আমার মনের ভাব তাতেই বেশ স্পষ্ট করে প্রকাশ পেয়েছিল । 

“আমরাও ভেবেছিলাম আপনিই হবেন, কারণ মিঃ লার্লক হোমসের সঙ্গে 
আপনার বন্ধুত্ব সর্বজনবিদিত। দয়া করে এসে মিসেস ডগলাসের সজে একটু 
কথ। বলবেন কি? 

কঠিন মুখে আমি তাকে অনুসরণ করলাম । মনের চোধে মেঝের উপর 
পড়ে-থাক। ক্ষত-বিক্ষত দেহটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম । আর এখানে 
এই শোকাবহ ঘটনার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই তার স্ত্রী এবং নিকটতম বন্ধু 
তারই" বাগানের একটি ঝেপের আড়ালে বসে একত্রে হাসাহাসি করছে। 
আমি সংঘতভাবে মহিলার সঙ্গে কথা বললাম । খাবার ঘরে তার দুঃখে আমি 
চুঃখিত হয়েছিলাম । এখন তার আবেদনমাখা চোখের দিকে তাকালাম 
নিরুত্তাপ চোখে । 

তিনি বললেন, “আমার আশংকা হচ্ছে আপনি আমাকে নির্মম ও নিষ্ুর 
ভাবছেন । 

আমি ঘাঁড়ট! ঝণকুনি দিলাম। 

বললাম, “সটা আমার কোন ব্যাপারই নয় । 

হুয় তো একদিন আপনি আমার প্রতি ন্ায়-বিচার করবেন । শুধু ঘি 
জানতেন 

বার্কার তাড়াতাড়ি বলে উঠল, “ডাঃ ওয়াটসনের তে। জানবার কোন প্রয়ে 
জন নেই। তিনি তো! নিজেই বলেছেন, এট। তার ব্যাপারই নয় |” 

“ঠিক তাই, আমি বললাম । “কাজেই অনুমতি করুন আমি এখন 
চলি।' 

মিনতি-ভরা৷ গলায় মহিল। চেঁচিয়ে বললেন, “একটু ্লাড়ান, ডাঃ ওয়াটসন | 
একটি প্রশ্ন আমি করতে চাই যার জবাব দেবার অধিকার আপনার চাইতে 
বেশী পৃথিবীতে আর কারও নেষ্ট, আর সেই জবাবের উপর আমার অনেক- 
কিছু নির্ভর করছে। মিঃ হোমসকে এবং পুলিশের সঙ্গে তার সম্পর্ককে আপনি 
সকলের চাইতে ভাল জানেন । ধরুন একাত্ত গোপনে কোন কথা যদি তাকে 
জানান হয় তাহলে সে কথা গোয়েন্দাদের জানিয়ে দেওয়া কি তার পক্ষে 
অনিবার্ধাভাবেই প্রয়োজন ? 
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বার্কার সীগ্রহে বলল, “হ্যা, সেইটেই কথা এ ব্যাপারে তিনি স্বাধীনভাবে 
এসেছেন, না৷ তাদের সঙ্গী হয়ে এসেছেন ? 

“এ প্রশ্ন নিয়ে আলোচন। করা আমার পক্ষে উচিত হবে কিনা আসলে 
সেইটেই আমি জানি না।, 

“ডাঃ ওয়াটসন, আমি অনুরোধ করছি-__মিনতি করছি, নিশ্চিতভাবে 
বলছি এ বাপারে আপনি যদি সঠিক পথ দেখান তাহলে আমাদের উপকার 
-_-অশেষ উপকার করবেন । 

মহিলাটির কণন্বরে এমন একটা আন্তরিকতার সর বেজেছিল থে সেইমুহূর্তে 
তার সব চপলত ভূলে গিয়ে তার ইচ্ছামত কাজই করলাম। 

আমি বললাম, “তদন্তের ব্যাপারে মিঃ হোমস স্বাধীনভাবেই কাজ করেন। 
তিনিই তার প্রভূ, শ্বীয় বিচার-বুদ্ধি অনুসারেই কাজ করেন। সেই সঙ্গে একই 
কেসে কার্ধরত সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গেও তিনি সহযোগিতা করেই চলেন ; 
কোন অপরাধীর শান্তিবিধানের ব্যাপারে সহায়ক হতে পাবে এবপ কোন কথাই 
তিনি তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখেন না। এর বেশী আমি কিছু বলতে 
পারি না । বরং আমি বলি, বিস্তারিত খবর জানাতে হলে আপনি মিঃ হোমসের 
সঙ্গে যোগাযোগ করুন । | 

এই কথা বলে আমি টুপিটা তুলে নিয়ে পথে নামলাম । তারা ছু'জন 
তখনও বেডার আড়ালেই বসে রইল । বেড়ার একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে 
পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, তারা তখনও আগ্রহের সঙ্গে আলাপ করছে। 
তারা আমার দিকেই তাকাচ্ছিল। মনে হল আমার লঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিষয় 
নিয়েই তারা কথা বলছে। 

সধ ব্যাপারটা হোমসকে জানালে সে বলল, “তাদের কোন গোপন কথাই 
আমি শুনতে চাই না।, সারা বিকেলট। জমিদার বাডিতে সহকর্মীছয়ের সঙ্গে 
আলোচনায় কাটিয়ে পাচট। নাগাদ ধখন সে এক-পেট ক্ষিদে নিয়ে ফিরল তখন 
তার জন্ত চাখাবারের অর্ডার দিক্াম । “কারও বিশ্বাসভাজন হতে আমি চাই 
ন1 ওয়াটসন, কারণ বল! ধায় ন। তে) ধদি ষড়যন্ত্র ও হত্যার অভিযোগে কাউকে 
গ্রেপ্তার করতে হয় ।' 

“তুমি কি মনে কর সেরকম হতে পারে ? 

“দেখ ভাই ওরাটসন, এই চতুর্থ ভিমটিকে নিশ্চিহ্ন করে তাকেই সমস্ত 
ব্যাপারটা তোমার সামনে উপস্থিত করার জ্ন্য তৈরি হবে। আমি বলছি না 
ঘে ব্যাপারটার কোন কিনারা হয়েছে মোটেই তা হয় নি, তবে হারানো 
ডাষ্বেলটার খোঁজ যখন মিলেছে__” 

“ভাম্বেল ! 

“সে কি ভাই ওয়াটসুন, এও কি সম্ভব যে তৃমি এখনও বুঝতে পার নি ঘে 
ওই হার[নে!। ভাম্বেলের উপরেই কেসট! ঝুলছে ? আবে, আরে? এজন্য তোমার 
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এতট। মুসড়ে পড়বার কিছু নেই, কারণ__ আমাদের দু'জনের মধ্যেই বলছি-_ 
ইন্দপেক্টর ম্যাক বা স্থানীয় বুদ্ধিমান গোয়েন্দাটিও এই ঘটনার অপরিসীম 
গুরুত্ব উপলব্ধি করছে বলে আমি মনে করি না। একটি ডাস্বেল, ওয়াটসন ! 
একটি ভাশ্বেলসহ একজন ক্রীড়াবিদের কথা ভাব । মনে মনে কল্পনা কর ভার 
একপেশে ফল-_শিরধদাড়ায় ফাটল ধরবার সমূহ সম্ভাবনা । মারাত্মক ওয়াটসন, 
মারাত্বক ।' 

মুখ-ভত্তি টোস্ট নিয়ে সে বসে রইল। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কেমন যেন গুলিয়ে 
গেল। তাই দেখে তার ছুটি চোখ ছুষ্টমিতে ঝিলিক দিতে লাগল । তার 
ক্ষুধার প্রবলতা থেকেই তার সফলতার পরিচয় পাচ্ছি। কারণ আমি তো 
দেখেছি, যখনই কোন সমশ্ত। নিয়ে তার ব্যর্থকাম মন মাথ। কুটে মরেছে তখনই 
কত দিন-রাত সে না খেয়ে কাটিয়েছে; আর সমস্ত মনোষোগকে একত্র সঙ্গিবন্ধ 
করার কঠোরতায় তার শুকনে। দেহটা আরও উগ্র হয়ে উঠেছে । অবশেষে 
পুরনো গ্রাম্য সরাইখানার আগুনের পাশে বসে একটা পাইপ ধরিয়ে সে ধীরে 
ধীরে থেমে থেমে ঘটনার বিবরণ দিতে লাগল- সেট! ষেন সুচিন্তিত কোন 
বিবৃতি অপেক্ষা সোচ্চার কোন চিন্তারই প্রকাশ । 

“মিথ্যা ওয়াটসন, একটা! প্রকাণ্ড প্রচণ্ড অপ্রয়োজন, ক্ষমাহীন মিথ্া_ 
একেবারে শুরুতেই এই মিথ্যার সঙজে আমাদের সাক্ষাৎ । বার্কারের মুখের 
সমস্ত গল্পটাই মিথা!। মিসেস ডগলাসও বার্কারের গল্পকে সমর্থন করেছেন । 
হ্ৃতরাং তিনিও মিথ্যাবাদী । ছৃ'জনই মিথ্যাবাদী ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত । কাজেই 
আমাদের সামনে সমহ্যাট। খুবই পরিষ্ধার-__কেন তার! মিথ্যে বলছে? আর 
কি সেই সত্য ধাকে তারা প্রাণপণে চাপা দিতে চেষ্টা করছে? এস, ওয়াটসন, 
তৃূমি আর আমি চেষ্টা করে দেখি, মিথ্যাকে পার হয়ে সত্যকে আবিষ্কার করতে 
পারি কি না 

“আমরা কেমন করে জানলাম ষে তারা মিথ্যে বলছে? কারণ এটা এমন 
একটা বাজে গাল-গল্প যা স্পষ্টতই সত্য হতে পাবে না। ভেবে দেখ! যে 
গল্প আমাদের বল! হয়েছে তদহ্ুসাবে খুনের পরে এক মিনিটেরও কম সময়ের 
মধ্যে খুনী মৃত বাক্কির আঙুল থেকে অপর একটি আংটির নীচ থেকে ওই 
আংটিটা খুলে নিয়েছে, অপর আংটিটা আবার পরিয়ে দিয়েছে__ওরকম একটা 
কাজ সে কখনও করতে পারেই ন।__এবং মৃতের পাশে ওই অদ্ভুত কার্ডট। 
ফেলে গেছে । আমি বলছি এটা একেবারেই অসন্ভব। তুমি হয়তো তর্ক 
তুলতে পার-_কিন্তু ওয়াটসন, তোমার বিচার-বুদ্ধির প্রতি এটুকু শ্রদ্ধা আমার 
আছে ঘষে ত৷ তুমি করবে নী_যে লোকটিকে খুন করবার আগেই আংটিট। 
খোলা হয়েছিল । কিন্তু মোমবাতিটা এত অল্প সময় জালান ছিল ধাতে মনে 
হয় যে উভয়ের সাক্ষাৎকারট। খুব বেশী সময়ের জন্য হয় নি। ভগলালের 
নিভাঁক চরিত্র সম্পর্কে আমর! ঘ। শুনেছি তাতে কি মনে হয় ষে এত সহজেই 
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সে তার বিয়ের আংটিটা দিয়ে দেবে, বা সেটা তার পক্ষে একেবারেই সম্ভব ? 
না, নাঃ ওয়াটসন, বাঁতিট। জালাবার পরে খুনী বেশ কিছু সময় মুতের পাশে 
একাকী ছিল। সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বন্দুকের 
গুলিই মৃত্যুর কারণ বলে মনে হয়। স্থৃতরাং ঘে সময়ের কথা আমাদের বলা 
হয়েছে তার কিছু সমর আগেই গুলিটা কর! হয়েছিল । কিন্তু এ বিষয়ে তে। 
কোন রকম ভূল হতে পারে না। স্তরাং আমাদের সামনে দেখা দিচ্ছে একটা 
স্থচিন্তিত ষড়যন্ত্র_ষে ছু'জন গুলির শব শুনেছে অর্থাৎ মিঃ বার্কার ও মিসেস 
ডগলাসের ষড়ঘন্ত্র। তার উপরে আমি যদি দেখাতে পারি ষে পুলিশের সামনে 
একটা মিথ্যা সুত্র তুলে ধরবার জন্য বার্কার ইচ্ছ৷ করেই জানালার গোবরাটে 
রক্তের ছাপ একে রেখেছিল, তাহলে তুমি নিশ্চয় ত্বীকার করবে যে সমস্ত 
ব্যাপারটা তার বিরুদ্ধেই ঘোরালো। হয়ে উঠেছে। 

এইবার আমাদের জানতে হবে খুনট। ঠিক কখন হয়েছিল। সাড়ে দশটা 
পর্বস্ত দাসদাসীর। বাড়ির মধ্যে চলাফেরা করছিল, কাজেই তার আগে নিশ্চয়ই 
নয়। পৌনে এগারেট। নাগাদ তারা.ধার যার ঘরে চলে গিয়েছিল। যায়নি 
শুধু. এমেস, সে ছিল রান্নাঘরে । বিকেলে তুমি চলে আসার পরে আমি 
কতকগুলি জিনিস পরীক্ষা করে দেখেছি ঘে সবগুলো! দরুজ। বন্ধ থাকলে পড়ার 
ঘরে ম্যাকভোনান্ড তই শব করুক রান্নাঘর থেকে সেটা আমি শুনতে পাই 
নি। অবশ্ঠ গৃহকত্রর ঘর থেকে ব্যাপারটা অন্যরকম। দালান থেকে ঘরটা 
বেশী দুরে নয় এবং খুব জোরে শব করা হলে আমি সেখান থেকে অস্পষ্ট- 
ভাবে শুনতে পাচ্ছিলাম । খুব সামনে থেকে গুলি করলে বন্দুকের শবট! 
কিছুটা জড়িয়ে ষায়। এক্ষেত্রেও নিঃসন্দেহে তাই হয়েছিল। শব্দট! খুব 
জোরে হয় নি, তথাপি রাত্রির নিম্তন্ধতায় নিশ্চয় এমেস এলেনের ঘরে 
পৌছেছিল। সে নিজেই বলেছে কানে কম শোনে, কিন্ত তবুও সে তার 
সাক্ষ্যে বলেছে ষে বিপদ-সংকেত বাজবার আধ ঘণ্টা আগে সে দরজা বন্ধ 
করবার মত একটা শব্ধ শুনেছিল। বিপদ-সংকেত বাজবার আধ ঘণ্টা আগে 
মানে পৌনে এগারোটা । আমার কোন সন্দেহ নেই ষে সে বন্দুকের শব্দই 
শুনেছিল এবং ঠিক মেই সময়ই খুনটা হয়েছিল। তাই যদি হয় তাহলে এবার 
আমাদের জানতে হবে, মিঃ বার্কার ও মিসেস ডগলাস যদি প্রকৃতই খুনী না 
হয়ে থাকে তাহলে পৌনে এগারোটার সময় বন্দুকের শব শুনে নীচে নেমে 
আস থেকে সোয়া এগারোটার সময় ঘণ্টা বাজিয়ে দাসদাসীদের ডাক পর্যস্ত 
তারা কি করছিল। তারা কি করছিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই বা বিপদের সংকেত- 
জ্ঞাপক ঘণ্টা বাজায় নি কেন? এই প্রশ্নের মুখোমুখি আমবা দাড়িয়েছি, আর 
এর জবাব খন পাওয়। যাবে তখনই সমশ্তাসমাধানের পথে আমরা কিছুটা 
এগিয়ে যাব । 

আমি বললাম, “এ দু'জনের মধ্যে যে একটা বোঝাপড়া আছে সেবিষ 
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আমিও নিশ্চিত । স্বামীর মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার মধ্য ষে স্ত্রীলোক বসে বসে 
হাসি-ঠাট্্র। করতে পাবে সে বড়ই হৃদয়হীন। |, 

“ঠিক তাই । ঘটনার ঘষে বিবরণ সে দিয়েছে তাতেও স্ত্রী হিসেবে তার 
মুখ খুব উজ্জ্বল হয় না। তুমি জান, স্ত্রীজাতির সর্বেব প্রশংসার মান্য 
আমি নই। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে ঘে স্বামীর প্রতি 
তিলমান্র অনুরাগ থাকলে কোন মানুষের মুখের কথায় স্ত্রী কখনও স্বামীর 
মৃতদেহ রেখে দূরে চলে যায় না। ওরাটসন, আমি দি কোনদিন বিয়ে 
করি তাহলে আমার স্ত্রীর মনে অন্তত এটুকু অন্থভৃতি স্থষ্টি করতে পারব 
ধাতে আমার মৃতদেহ ঘখন মাত্র কয়েক গ্জ দূরে পড়ে থাকবে তখন সে তার 
গৃহকত্রার সজে সেখান থেকে চলে যেতে পারবে না। ব্যাপারটার নাটকীয়তা 
বড়ই দুর্বল, কারণ স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক বিলাপের এই অভাব অতিবড় 
শিক্ষানবীশ তাস্তকারীরও চোখ এড়াতে পারে না। আর কোন কিছু যদি না 
থাকত তাহলেও শুধু এই ঘটনাটাই আমার মনে একটা পূর্ব-পরিকল্িত ফড়ঘস্ত্ের 
আভাষ এনে দিত ।' 

তুমি তাহলে নিশ্চিতভাবেই মনে কর ধে বার্কার ও মিসেস ডগলাসই 
হত্যার জন্য দায়ী ? 

আমার দিকে পাইপটা নাড়তে নাড়তে হোমস বলল, “ওফাটসন, তুমি বড়ই 
বিপজ্জনকভাবে একেবারে সরাসরি প্রশ্ন কর। ধেন গুলির মত এসে লাগে। 
তুমি যদি বলতে চাও যে মিসেস ডগলাস ও বার্কার খুনের প্রকৃত তথ্য জানে 
এবং লুকোতে চেষ্টা করছে, তাহলে তোমাকে মন খুলে জবাব দিতে পারি। 
আমি নিশ্চিত ত।ই তারা করছে । কিন্তু তোমার মাবাজ্মক বক্তব্যটা অত সহজ 
নয়। তোমার বক্তব্যের পথে কি কি অস্থবিধা আছে সেটা আলোচন। করা 
ঘাক। 

“আমাদের ধরে নিতে হবে ঘে এই ছুটি নারী-পুরুষ অবৈধ প্রেমের বন্ধনে 
বাধা পড়েছে এবং তাদের মাঝখানে ্রাড়িয়ে-াকা লোকটিকে সবিয়ষে দিতে 
তারা কুতসংকল্প। এই ধারণাট। কিন্তু খুবই ফাঁকা, কারণ দাসদাসী ও অন্যদের 
যথাযথ জিজ্ঞালাবাদ করেও এব ত্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। বরং 
স্বামী-্ত্রী যে পরস্পরের প্রতি খুবই অন্রক্ত ছিল তার প্রমাণ অনেক 
পাওয়। গেছে ।' 

“আমি নিশ্চিত জানি সেট? সত্য হতে পাবে না” বাগানের হাশ্ময়ী সুন্দর 
মুখখানির কথা ডেবে আমি বললাম । 

“অন্তত তাদের দেখে তাই মনে হয়েছে। যাহোক, আমরা ধরে নিচ্ছি 
এই ছুটি নর-নারী অপন্তব চতুর, এ বিষয়ে তাৰা সকলকে ফাকি দিছেছে এবং 
ত্বামীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে । সেএমন একটি লৌক যার মাথার উপর 
বিপদ ঝুলছিল-_ 
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“সেও তে! তাদের মুখ থেকেই শোন! 1" 

হোমসকে চিস্তিত মনে হল। 

“তা বটে। তুমি এমন একটা অভিমত খাড়া করতে চাইছ যাতে গোড়া? 
থেকে তারা ষ। কিছু বলেছে সবই মিথ্যা প্রতিপর হচ্ছে । তোমার ধারণ? 
অনুসারে কোন অদৃশ্য ক্ষতির সম্ভাবনা, কোন গুপ্ত সমিতি) বা আতংকের 
উপতাক! বা! মনিব অমুক ম্যাক বা এ ধরনের কিছু কখনও ছিল না। দেখ, 
সেট। ভাল, একেবারে খোলাখুলি কথা । দেখা যাক, এ ধারণাই বা আমাদের 
কোথায় নিয়ে যায়। খুনের ব্যাখ্যার জন্যই তারা এই বিবরণটি বানিয়ে 
বলেছে। তারপর একজন বাইরের লোকের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য 
পার্কের মধ্যে একটা সাইকেল রেখে দিয়েছে । জানালার গোবরাটে রক্তের 
দাগও এ ধাব্ণাই পোষণ করে। মৃতদেহের পাশের কার্ডও তাই বলে। ওটা 
হয়তো বাড়ির মধ্যেই লেখ! হয়েছিল । সবই তোমার ধারণার সঙ্গে মিলে 
যাচ্ছে । কিন্তু ওয়াটসন, এবার এমন কতকগুলো! বেয়ারা কথা এসে পড়ছে 
যেগুলোকে তোমার ধারণার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না। খুনের জন্য সব 
অস্ত্র ফেলে একটা মাথা-কাটা বন্দুক-_-তাও আবার আমেরিকায় তৈরি--ব্যবহার 
করা হল কেন? তারা কি করে এতদূর নিশ্চিত হল যে বন্দুকের শব শুনেও 
কেউ সেখানে হাজির হবে ন।? এটা তো সম্পূর্ণ আকল্রিক যে মিসেস এলেন 
দরজ। বন্ধ হবার শব্দ নেও খোঁজ-খবর নিতে আসে নি। তোমার এ অপরাধী 
যুগল এসব করল কেন? 

শ্বীকার করছি সেটা আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না ।, 

“তাছাড়া, একটি স্ত্রীলোক আর তার প্রেমিক ঘি স্বামীকে হত্যার ষড়যন্ত্র 
করে তাহলে কি মৃতার পরে তার হাতের বিয়ের আংটিটা খুলে নিয়ে এমন 
খোলাখুলি নিজেদের দোষকে প্রচার করে? সেটা কি তোমার কাছে খুব 
সম্ভবপর বলে মনে হয় ওয়াটসন ?' 

“না, তা হয় ন! 

“আবার আরও ভেবে দেখ, লুকিয়ে একটা বাইসাইকল ফেলে ষাবার কথ। 
তোমার মনে এলেও তুমি কি এরকম একটা কাজ সত্যি করবে, অত্ান্ত বোকা 
গোয়েম্দাও সহজে যেটাকে একটা ভডকি বলে ধরে ফেলতে ফ্ষাবে, কারণ 
কাঁজ সেরে পালাবার জন্য এ বাইসাইকলটাই তো। আসামীর সর্বপ্রথম প্রয়োজন 
হবার কথা ? 

“আমি কিছুই বুঝতে পারছি না) 

“অথচ এমন কোন ঘটন। ঘটতেই পারে ন! মান্থষের বৃদ্ধিতে যার ব্যাখা 
পাওয়। যায় না। আচ্ছ1, সত্য বলে ধরে না নিয়েই নিছক মনের খেলা হিসেবে 
আমি একটা নতুন চিন্তার .ধারার কথা বলছি। আমি ম্বীকার করছি এটা 
নিছক কল্পনামাত্র / তবে অনেক সময়ই তে। কল্পনা থেকেই সত্য জন্ম 
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নেয়। 

“আমরা ধরে নিচ্ছি এই ডগলাসের জীবনে একট! গোপন পাপ, প্ররতই 
লজ্জাজনক কোন গোপন পাপ ছিল। আরও ধরে নিচ্ছি, তারই ফলে কোন 
প্রতিশোধকামী বাইরে থেকে এসে তাকে খুন করে। যে কারণেই হোক-_ 
আমি শ্বীকার করছি সে কারণটা আমি এখন বুঝতে পারছি নাঁ প্রতিশোধ 
কামী মৃত ব্যক্তির বিয়ের আংটিটা নিয়ে যায় । যতদূর মনে হয় এই প্রতিশোধ- 
স্পৃহার জম্ম লোকটির প্রথম বিবাহের সময়ে এবং এঁ রকম কোন কারণেই 
আংটিট। অপন্বত হয়েছে। খুনী চলে যাবার 'আগেই বার্কার ও মিনেস 
ড্গলাস ঘরে ঢোকে । খুনী তাদের বোঝাতে সক্ষম হয় যে তাকে গ্রেপ্তারের 
চেষ্টা করলে একট! জঘন্য কেলেঙ্কারি প্রকাশিত হয়ে পড়বে । তার কথ! মেনে 
নিয়েই তাকে চলে যেতে দেওয়া হয়। সেজন্য তারা হয়তো! সেতুটা নামিয়ে 
দেয় কারণ নিংশব্দেই ওটা নামানে ষায়, এবং তারপরে আবার তুলে দেয়। 
সে পালিয়ে ধায় এবং যে কারণেই হোক মনে করে ষে বাইসাইকলের বদলে 
পায়ে হেঁটে যাওয়াই তার পক্ষে নিরাপদ । নুতরাং সে যন্ত্রাকে এমন একটা 
জায়গায় রেখে ঘায় যেখানে সে নিরাপদে চলে যাবার আগে সেটা কাবও 
চোখে পড়বে না। এ পর্যস্ত কিন্ত আমরা সম্ভাবনার সীমানার মধ্যেই আছি, 
তাই নয় কি? 

কিছুটা ইতন্ততভাবে আমি বললাম, "যা, এরকম হতে পাবে তাতে কোন 
সন্দেহ নেই ।' 

“আমাদের মনে রাখতে হবে ওয়াটসন, যাই ঘটে থাকুক সেটা খুবই 
অসাধারণ কিছু । আচ্ছা, আবার আমাদের ধারণার ক্ষেভেই ফিরে যাই। 
খুনী চলে যাবার পরে এই নর-নারীষুগল-_-তার! অপরাধী নাও হতে পারে__ 
বুঝতে পাবল যে তারা এমন একট! অবস্থায় পডেছে যেখান থেকে তারাই ষে 
খুন করে নি বা তার সমর্থন করেনি সেটা প্রমাণ করা খুব শক্ত হবে। তানা 
খুব তাড়াতাড়ি ঘেমন করে হোক ব্যাপারটার মোকাবিল। করতে চাইল। 
বার্কারের রূক্তমাখ। চটি দিয়ে জানালার গোববাটে ছাপ দিয়ে দিল যাতে 
বোঝানো যায় এ পথে খুনী পালিয়েছে। শুধু তারা দু'জনই বন্দুকের শব 
শুনেছে, কাজেই সাধারণভাবেই তারা বিপদ-ঘণ্টাট। বাজিয়ে দিল? অবশ্য 
ঘটনার আধ ঘণ্টা পরে । 

“এসব তুমি প্রমাণ করবে কেমন করে ?' 

“দেখ, বাইরের কোন লোক হলে তাকে খোঁজ করে ধরা যেতে পারে। 
সেটাই তে। হবে সব চাইতে কাধকরী প্রমাণ । তা যদি ন] হয়_দেখ, বিজ্ঞানের 
ঝুলি তো! একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। আমি তো! মনে করি এ পড়ার 
ঘরে একটা সন্ধ্যা ঘদি আমি একাকী কাটাতে পারি তাহলে অনেকটা এগোতে 
পারব। 
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“একট! মন্ধ্যা একাকী ! 

“আমি এধনই সেখানে যাচ্ছি। এমেসের সঙ্গে সব ব্যবস্থা করে এসেছি। 
সেই ঘরে বসে থেকে দেখব তার পরিবেশ কোন রকম প্রেরণা জোগায় কিন] । 
আমি প্রেততত্বে বিশ্বাসী । বন্ধু ওয়াটসন, তৃমি হাসছ। আচ্ছা, দেখা যাক । 
ভাল কথা, তোমার সেই বড় ছাতাটা এনেছ তো ?' 

“এই তো রয়েছে ।, 

“দেখ, ওটা আমি ধার নিতে পাবি তো।?' 

“নিশ্চয়__কিন্ত এমন শোচনীয় অন্ত্র কেন! ধদি বিপদ ঘটে 

“ভাই ওয়াটসন, গুরুতর কিছু ঘটবে না, নইলে নিশ্চয় তোমার সাহাধা 
নিতাম । তবে ছাতাটা নেৰ। আপাতত টানব্রিঙ্জ ওয়েলস থেকে আমার 
সহকমীঁদের ফিরে আস পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষ! করতে হবে । ওই বাইসাইকলটিবর 
সম্ভতাবিত মালিকের খোজে তারা সেধানে গেছে ।” 

ইন্সপেক্টর ম্যাকভোনান্ড ও হোরাইট ম্যাসনের অভিধান থেকে ফিবে 
আসতে রাত হয়ে গেল । উল্লসিত হয়ে ফিরে এসে তার। জানাল, তদন্ত-কাধ 
অনেক দূর এগিয়েছে । 

ম্যাকডোনান্ড বলল, “আরে মশায় শ্বীকার করাছি, বাইরের কোন লোক 
মোটেই এব্যাপারে আছে কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্ধ এখন সে 
সন্দেহ কেটে গেছে। বাইসাইকল্টা সনাক্ত করা হয়েছে, আএ লোকটির 
বিবরণও জানা গেছে । কাজেই অনেকটা পথ আমর! এগিয়ে গেছি ।, 

হোমস বলল, “এটা আমার কখছে শেষের শুরুর মত শোনাচ্ছে । সর্বাস্তঃ 
করণে আপনাদের ছু'জনকে অভিনন্দন জানাচ্ছি ! 

“দেখুন) আগের দিন টানব্রিজ ওয়েলসে যাবার পর থেকেই মিঃ ডগলাসকে 
বিচলিত দেখ! ষায়। ভাই সেখান থেকেই আমি শুরু কৰি। নিশ্চয় 
টানত্রিজেই তিনি বিপদের কথা জানতে পাবেন। কাজেই পরিষ্কার বুঝতে 
পারলাম, কোন লোক ঘদি বাইসাইকল নিয়ে এসেই থাকে তাহলে আশা করা৷ 
(ঘতে পারে ষে সে টানব্রি ওয়েলল থকেই এসেছিল। বাইসাইকলট। »ঙগে 
নিয়ে গিয়ে হোটেলগ্রলোয় দেখালাম । সঙ্গে সঙ্গে “ঈগল কমাশিয়াল”-এর 
মানেজার সেটাকে সনাক্ত করে জ্ঞানাল, দুদিন আগে হারগ্রেভ নামক থে 
লোকটি সেই হোটেলে একটি ঘর ভাভ। নিয়েছিল ওটা! তার । এই বাইসাইকল 
আর একটা ছোট চামড়ার বাগই তাঁর সম্বল ছিল। সেলগুন থেকে এসেছে 
বলে তার নাম রেজি(ষ্ট্র করিয়েছে, কিন্তু কোন ঠিকানা দয় নি1_ ব্যাগটা 
লগ্নে তৈরি এবং তার ভিতরকার জিনিসপত্র গুলিও বৃটিশ, কিন্ত লোকটি স্বয়ং 
নিঃসন্দেহে একজন আমেরিকান ।' | 

হোমস সানন্দে বলে উঠল, “বেশ, বেশ । আমি যখন বন্ধুর সঙ্গে বসে 
বসে ধারণার জাল বুনছিলাম, আপনারা দেখছি তখন কাজের কাজ করে 
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ফেলেছেন । মিঃ ম্যাক, এর কাছ থেকে আমরা করিৎকর্ম৷ হবার শিক্ষা নিতে 
পারি ।' 

ইন্ষমপেক্টর খুশি হয়ে বলল, “হ্যা তা বলতে পাবেন মিঃ হোমস । 

আমি বললাম, “এ সবই কিন্তু তোমার ধারণার সে মিলে ঘাচ্ছে ।" 

“সে হতেও পারে, নাও হতে পাবে । আগে শেষটা শুনি মিঃ মাক । এই 
লোকটিকে সনাক্ত করার মত কিছু কি পাওয়া যায় নি? 

“সেটা এতই সামান্য যে স্পষ্টই বোঝা ঘাচ্ছে ষে যাতে ধরা না পড়ে সে 
বিষয়ে লোকটি খুবই সতর্ক ছিল। কোন কাগজ নেই, চিঠিপত্র নেই, এমন 
কি পোশাক-পবিচ্ছদের কোন চিহ্নও নেই। তার শোবার ঘরের টেবিলের 
উপর গ্রামাঞ্চলের একটা সাইকল-মানচিত্র শুধু পড়ে ছিল। গতকাল সকালে 
প্রাতরাশ খেয়েই সে বাইসাইকলে চেপে হোটেল থেকে চলে ধায় । তারপর 
আমর। খোজ-খবর না করা পযন্ত তার আর কোন খোজই নেই। 

হোয়াইট ম্যাসন বলে উঠল, “তাতেই তো গোলমালে পড়েছি মি: হোমস। 
তাকে নিয়ে যাতে কোন হৈ-টচ না হয় এটাই যদি সে চাইত তাহলে তো ফিরে 
এসে একজন ভালোমান্থ্ষ পটকের মত হোটেলে থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক 
ছিল। এখন যা দেখছি, তার জানা উচিত ছিল যে হোটেলের ম্যানেজার তার 
নামে পুলিশে রিপোর্টে করবেই এবং তার অদৃস্ট হয়ে যাওয়াকে এই খুনের সঙ্গে 
জড়িত করাও হবে ॥ 

“এরকম একটা ভাবাই স্বাভাবিক । তথাপি এখনও প্যস্ত তার বুদ্ধিরই 
প্রশংসা করতে হয়, কারণ সে ধর1 পড়ে নি। কিন্তু তার বিবরণ- সেটার কি 
হল? 

ম্যাকডোনান্ড নোট-বই বের করল । 

“তারা যতটা বিবরণ দিতে পেবেছে সবই এতে আছে। তার থে 
লোকটিকে ভাল করে লক্ষ্য করেছিল ত৷ মনে হয় না; তবু কুলি কেরাণী এবং 
পরিচারিকা সকলেই একমত যে তার মোটামুটি বর্ণনা এতে আছে । লোকটি 
উচ্চতায় প্রায় পাচ ফুট ন' ইঞ্চি পর্াশের মত বয়স, মাথার চুল কিছু কিছু 
পাকা, ধূসর গৌঁফ, বাকা নাক, আর সকলেরই বর্ণনা অনুসারে মৃখটা হিংশ্র ও 
ভীতিগ্রদ।, 

হোমস বলে উঠল, “আবে, ভাষাগুলে। বাদ দিলে) এ যে দেখছি প্রায় স্বয়ং 
ডগলাসেরই বর্ণনা । তারও পঞ্চাশোধর্ব বয়স, চুল ও গৌঁফ পাকা, আর উচ্চতাও 
এ বকমই। আব কিছু জেনেছেন ? 

“তার পরিধানে ছিল চেন-লাগানে! জ্যাঁকেটসহ ভাবী ধূসর রঙের স্থ্যট ; 
তাছাড়া একট! ছোট হুলদে ওভারকোট ও একটা নরম টুপি ।' 

আর বন্দুকটা ? 

“সেট। লম্বায় ছু'ফুটেরও কম। অনায়াসেই তায় চামড়ার বাগের মধ্যে 
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ধরে ঘেতে পারে। সেটাকে অনায়াসেই তার ওভারকোটের ভিতরেও নেওয়া 
চলে।' 

“এসব কিছুতে কেসটার কতখানি স্ুবিধ। হবে বলে আপনি মনে করেন ? 

ম্যাকডোনান্ড বলল, “দেখুন মিঃ হোমস, লোকটিকে খন ধরতে পারুব_ 
আপনি নিশ্চিত জানবেন তার বর্ণন। জানবার পীচ মিনিটের মধ্যেই তারঘোগে 
সর্বন্র প্রচার কবে দিয়েছি_-তখনই বাপারট। ঠিক মত বিচার করতে পারব । 
তবু ইতিমধোই আমরা অনেকটা এগিয়েছি। আমরা জেনেছি ষে হারগ্রেভ 
নামে নিজের পরিচয় দিয়ে জনৈক আমেরিকান দু'দিন আগে একটি বাইসাইকল 
ও একটি চামড়ার ব্যাগ নিয়ে টানত্রিজ ওয়েলসে এসেছিল । তার বাগের 
ভিতর ছিল একটি মাথা-কাটা বন্দুক । কাজেই খুনের উদ্দেস্ট নিয়েই সে 
এসেছিল । গতকাল সকালে বন্দুকটাকে ওভারকোটের ভিতর লুকিষে 
বাইসাইকলে চেপে এই জায়গার উদ্দেশে সে যাত্রা করে। আমরা যতদুর 
জেনেছি কেউ তাকে আসতে (দখে নি, কিন্তু পার্কের দরজায় পৌছতে তাকে 
গ্রামের ভিতর দিয়েই যেতে হবে এমন কোন কথা নেই । তাছাড়। বাস্তায় তো 
কমনেক সাইকল-আরোহীই চলে । সম্ভবত তৎক্ষণাৎ সে সাইকলটাকে সেই 
লরেল-ঝোপের ভিতর লুকিয়ে রাখে যেখানে সেটাকে পাওয়া গেছে, এবং 
সম্ভবত নিজেই সেখানে লুকিয়ে থেকে বাড়িটার উপর নজর রাখে, কখন মিঃ 
ডগলাস বেরিয়ে আসেন । একটা বাড়ির ভিত্তরে ব্যবহার করার পক্ষে বন্দুক 
ঠিক, স্থবিধাজনক অস্ত্র নয়, কিন্তু সে হয় তো৷ চেয়েছিল বাইরেই ওটা! ব্যবহার 
করবে । সেক্ষেত্রে এর কতকগুলি স্থবিধাও রয়েছে, যেমন লক্ষয্রষ্ট হওয়1 অসম্ভব, 
আর ইংলগ্ের ষেকোন শিকার-অঞ্চলে বন্দুকের শব্দ এতই সচরাচর শোন! যায় 
ষে সেট বিশেষকরে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে ন। 

হোমস বলল, *এ সবই খুব পরিষ্কার 1, 

“কিন্ত মি: ডগলাস বাইবে এলেন না । তখন সে কি করবে? বাইসাইকলটা 
রেখে সন্ধ্যার আবছায়ায় বাড়ির দিকে অগ্রসর হল। সে দেখল, সেতুঢ। 
ফেল আছে, আর আশেপাশে কেউ নেই। সেই স্থঘোগ সে নিল। অবশ্ত 
কারও সঙ্গে দেখ। হয়ে গেলে একট কিছু উদ্দেশ বলে দিলেই হবে_ এটাও 
নিশ্চর ভেবেছিল । কারও সঙ্গে দেখা হল না। প্রথম যে ঘরটি দেখতে পেল 
তার ভিতরেই ঢুকে পড়ে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল । সেখানে থেকেই 
দেখতে পেল, টান। সেতুটা তোল৷ হয়ে গেল। তখনই বুঝল, পরিখা পার 
হয়েই তাকে পালাতে হবে। সোয়া এগারোটা পর্যস্ত সেখানেই সে অপেক্ষ। 
কবে বইল। এমন নময় স্বাভাবিক নৈশ বেদে মিঃ ডগলাস সেই ঘরে 
ঢুকলেন। সে তাকে গুলি করে পূর্ব ব্যবস্থামত পালিয়ে গেল। সেজানত, 
হোটেলের লোকের।. পুলিশের কাছে তার বাইসাইকলের বর্ণনা দেবে এবং 
সেটাই তার বিরুদ্ধে ' একট! সুত্র হয়ে উঠবে। তাই বাইসাইকলটাকে 
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সেখানেই রেখে অন্য কোন উপায়ে লগ্ডন অথব৷ পূর্ব-ব্যবস্থামত অন্য কোন 
নিরাপদ আশ্রয়স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করল । এট। কি রকম মনে করেন মিঃ 
হোমস? 

“দেখুন মিঃ ম্যাক, যতদূর শোনা গেল ততদুর সবই বেশ ভাল এবং খুব 
পরিষ্কার । এটা আপনার দিককার কাহিনী । আমার দিককার কথ। হুল, 
উল্লেখিত সময়ের আধ ঘণ্ট। আগে খুনট। হয়েছিল ; মিসেস ডগলাস এবং মিঃ 
বার্কার কোন কিছু লুকোবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে; তারা খুনীকে পালাতে 
সাহাধ্য করেছে__অথবা অন্তত এটা ঠিক ঘষে সে পালাবার আগেই তারা৷ সে 
ঘরে ঢুকেছিল-_এবং জানাল! দিয়ে তার পালাবার সাক্ষ্য-গ্রামাণ নিজেরাই 
তৈরি করেছে; তাছাড়া খুব সম্ভব তারাই সেতুটা নামিঞ্জে দিয়ে তার যাবার 
রাস্তা করে দিয়েছে । প্রথম অর্ধেকের এই হচ্ছে আমার ভাষ্য ।” 

দু'জন গোয়েন্দাই মাথা নাড়তে লাগল । 

লগুনের গোয়েন্দ। বলল, “দেখুন মিঃ হোমস, এট সত্য হলে আমরা কিন্ত 
এক রহস্য থেকে ধাক্কা খেয়ে আর এক রহম্যের মধ্যে পড়ব ।, 

হোয়াইট ম্যাসন ষোগ করল, “এবং আরও জটিল রহন্যের মধ্যে । মহিলাটি 
জীবনে কখনও আমেরিকায় ছিলেন না। একজন আমেরিকান খুনীর সঙ্গে 
তার এমন কি সম্পর্ক থাকতে পারে যার জন্য তিনি তাকে রক্ষা করতে 
চাইবেন ? 

হোমস বললঃ “এ সব অস্থবিধার কথা! আমি প্রকাশ্েই শ্বীকার করছি। 
আজ রাতে আমি নিজের মত করে একটু তদন্ত করতে চাই । সম্ভবত তার 
ফলে আমাদের ছুই তরফেরই কিছু স্থবিধা হবে ।' 

“'আমবা কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি মিঃ হোমস? 

“নাঃ না! অন্ধকার আর ডাঃ ওয়াটসনের ছাতা । আমার প্রয়োজন খুবই 
সামান্ত। আর এমেস বিশ্বস্ত এমেস_ নিঃসন্দেহে আমাকে সাহায্য করবে। 
আমার সব রকম চিন্তার স্থত্র একটি মূল প্রশ্নের দিকেই আমাকে অনিবাধভাৰে 
নিয়ে চলেছে-_-একজন ক্রীড়াবিদ লোক একটিমাত্র ডাম্বেলের মত অস্বাভাবিক 
একটা যন্ত্রের সাহায্যে তার ব্যায়াম করবে কেন ? 

হোমস তার একক অভিধান শেষ করে যখন ফিরল তখন রাত অনেক । 
আমরা একট! ছুই-শয্যাবিশিষ্ট ঘরে শুতাম। এ ছোট গ্রাম্য সরাইখানায় 
এইটেই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা) আমি ঘুমিয়েই পড়েছিলাম । তার ঘরে ঢোকার 
শবে ঘুম ভেঙে গেল । 

বললাম, “হোমস নতুন কিছু পেলে ? 

মোমবাতিটা হাতে নিয়ে সে নীরবে আমার পাশে দাড়িয়ে রইল । তারপর 
| তার দীর্ঘ শীর্ণ দেহট। আমাব দিকে ঝুঁকে পড়ল । 

ফিস ফিস করে বলল, “ওয়াটসন, তোমাকে বলছি, একজন উন্মাদ, এমন 
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একজন যার মন্তিফ নরম হয়ে গেছে, এমন একজন নিবোধ যার মনের জোর 
একেবারেই হারিয়ে গেছে_তার সঙ্গে একই ঘরে ঘুমুতে কি ছয় পাবে? * 
আমি সবিস্ময়ে জবাব দিলাম, “মোটেই না) 
সে বলল, “আ, এটা ভাগোর কথা। সে রাতে আর একটি কথাও সে 
বলল ন1। 







পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর আমরা! ইন্সপেক্টর ম্যাকভোনান্ছ ও মি: 
হোয়াইট ম্যাসনের দেখা পেলাম স্থানীয় পুলিশ-ার্জেণ্টের ছোট বসবার ঘরে। 
তার। তখন আলোচনায় ব্যস্ত। তাদের সামনের টেবিলেব্ উপর একগাদা 
চিঠি ও টেলিগ্রামের স্তুপ । তার। সেগুলিকে সযত্বে আলাদা আলাদা করে 
তালিক। তৈরি করছিল । তিনটি তাঁড়া একপাশে বাখা হয়েছে । 

হোমস উৎফুল্লভাবে প্রশ্ন করল, পলাতক সাইকল আরোহীর খোজ এখনও 
চলছে? সে বদমাসের সর্বশেষ খবর কি ?' 

ম্যাকভোনান্ড সখেদে চিঠিপত্রের স্পটা দেখাল । 

“এখন পর্যন্ত লিচেস্টার, নটিংহাম, সাদাম্পটন, ভাধি, ইন্ট হাম» রিচমণ্ড, 
ও আরও চৌদ্দটি স্থান থেকে তার খবর এসেছে । তার মধ্যে ইস্ট হাম, 
লিচেস্টার ও লিভারপুল-_এই তিন জায়গায় তাকে পরিষ্কার সনাক্ত করা 
হয়েছে এবং গ্রেপ্তারও করা হয়েছে । হলুদ কোট-পর1 পললাতকে দেশটা যেন 
ছেয়ে গেছে । 

হোমস সহান্থভূতিব স্বরে বলে উঠল, “আহা। রে! দেখুন মিঃ ম্যাক, মিঃ 
হোয়াইট মাসন, আপনিও শুন, আমি আপনাদের একটা আন্তরিক পরামর্শ 
দিতে চাই। আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে, এই কেসটায় আপনাদের সঙ্গে 
যখন যোগ নেই তখন আমার শর্ত ছিল, অর্ধ-প্রমাণিত কোন সিদ্ধান্ত 
আপনাদের জানাব না, আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্পর্কে 
নিশ্চিত না হব ততক্ষণ আমি আমার মত করে কাজ করে ধাব। সেই হেতু 
বর্তমানে আমার মনের সব কথ আপনাদের বলব না। অপর পক্ষে আমি 
বলেছিলাম, এ ব্যাপারে আমি আপনাদের সঙ্গে কোনরকম লুকোচুরিও খেলব 
না। কাজেই একটা অনর্থক কাজে আর একটি অপ্রয়োজনীয় মুহূর্তের জন্যও 
আপনাদের শক্তিকে বৃথা নষ্ট হতে দেওয়৷ আমি উচিত বলে মনে করি ন1। 
তাই এই সকালে আপনাদের একট। পরামর্শ দিতে এসেছি । মাত্র তিনটি শব্দে 
আমার পরামর্শটা আপনাদের শোনাচ্ছি ;: কেসটি পরিত্যাগ করুন ।' 

মাকডোনান্ড ও হোয়াইট ম্যালন তাদের বিখ্যাত সহকর্মীর দিকে সবিচ্ষয়ে 
তাকাল। 7 & 
“আপনি এটাকে নৈরাশ্টজনক মনে করেন? ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে বলল। 
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“আপনাদের কেসটাকেই আমি নৈরাশ্টজনক মনে করি। সত্যে পৌছবার 
কোন আশ! নেই__সেকথ। মনে করি না।" 

“কিন্ত এই সাইকলারোহী। সে তো মনগড়া নয় । তার বর্ণনা, তার 
ব্যাগ, তার বাইসাইকল আমরা পেয়েছি । লোকটা নিশ্চয় কোথাও আছে। 
তাকে কেন পাওয়। ঘাবে না? 

যা, হ্যা, নিঃসন্দেহে সে কোথাও আছে। আর তাকে পাওয়। যাবে 
তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি চাই না ইস্ট হাম বা লিভারপুলে 
আপনার। অথ! শক্তি ক্ষয় করেন। সঠিক ফললাভের কোন সোজ। রাস্তা পাব 
বলেই আমি বিশ্বাস করি ।, 

“আপনি কি যেন লুকিয়ে রাখছেন । এট কিন্তু আপনার অন্যায় মিঃ 
হোমস ।, ইন্সপেক্টর বিরক্ত হয়ে উঠেছে। 

“আমার কর্ম-পদ্ধতি আপনি জানেন মিঃ ম্যাক । তবে ঘত অল্প সময় সম্ভব 
ততক্ষণই কথাটা লুকনে। থাকবে । খুঁটিনাটি বিষয়গুলি একদিক থেকে সালে 
নিতে চাই, আর সেটা এখুনি করা যাবে । তারপর আমার সব ফলাফল 
আপনাদের হাতে তুলে দিয়ে আমি নমস্কার জানিয়ে লগ্নে ফিরে ঘার্ব। এর 
অন্যথা! হবে না, কারণ আপনাদের কাছে আমার অনেক খণ; আমার অভিজ্ঞত। 
থেকে এর চাইতে অধিক বৈশিষ্ট্পুর্ণ ও কৌতৃহলজনক ঘটনার কথা আমি ন্রণ 
করতে পারছি ন।।' 

“আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মিঃ হোমস। কাল রাতে টানব্রিজ ওয়েল 
থেকে ধিরে আপনার সঙ্গে যখন দেখা করি তখন আপনি আমাদের সিদ্ধান্তের 
সঙ্গে মোটামুটি একমত ছিলেন। তার পরে এমন কি ঘ্টল ধার জন্য এ কেস 
সম্পর্কে আপনি সম্পূর্ণ নতুন ধারণ। পোষণ করছেন ? 

“দেখুন, আপনার প্রশ্্ের উত্তরেই বলছি । আগের কথামতই কাল বাতে 
কয়েকঘণ্টা সময় আমি জমিদার বাড়িতে ছিলাম ।, 

'ৰেশ তো; তারপর কি হল?" 

এই মুহূর্তে ও প্রশ্থের একটা সাধারণ উত্তরই আপনাকে দিতে পারি। 
ভাল কথা, স্থানীয় তামাকের দোকানীর কাছ থেকে মাত্র এক পেনি দাম দিয়ে 
কেনা এই পুরনে! বাড়ির একট। খুব সংক্ষিপ্ত অথচ পরিষার ও হাদয়গ্রাহী 
বিবরণ আমি ইতিমধ্যে পড়ে ফেলেছি। পুরনো৷ জমিদার বাড়ির ছৰি আক 
একখান। পুস্তিক! হোমস তার ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে বের করল। 
“প্রিয় মিঃ ম্যাক, চারপাশের এতিহাসিক পরিবেশের সঙ্গে সচেতনভাবে যুক্ত 
হতে পারলে তবেই যে কোন তদন্ত কার্য গ্রভৃত পরিমাণে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। 
অধৈর্য হবেন না। আমি নিশ্চিত করে বলছি, সাদামাঠা। বিবরণ থেকেই 
মনের উপরে অতীতের একট ছবি ফুটে উঠবে। অনুমতি কবেন তো একটু 
নমুনা শোনাই। প্রথম জেমসের রাজত্বকালের পঞ্চম বর্ষে নিম্সিত এবং 
শার্লক-_২-৫ 
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অধিকতর প্রাচীন একটি অষ্টালিকার ভররন্ুপের উপর দণ্ডায়মান বার্লস্টোনের 
এই জমিদার বাড়ি পরিখাবেষ্টিত জ্যাকোবিয় বাসভবনের শুন্বরতম বর্তমান 
নিদর্শনগুলির অন্ততম-_-” 

“আপনি আমাদের বোক] বানাচ্ছেন মিঃ হোমস ।”. 

“ধীরে মিঃ ম্যাক ধীরে !_এই প্রথম আপনার মধ্যে রাগের লক্ষণ 
দেখলাম। ঠিক আছে, আপনার যখন এতই আপতি, বিবরণটি হুবহু পড়ব ন|। 
কিন্ত অমি ঘদি বলি, একজন পার্লামেন্টায় কর্ণেল ১৬৪৪ সালে এ বাড়ি দখল 
করেছিলেন, গৃহযুদ্ধের সময় চার্লস কয়েকদিন এ বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন, 
এবং সবশেষে হিতীয় জর্জ এ বাড়ি পরিদর্শনে এসেছিলেন, তাহলে আপনি 
নিশ্চয় হ্বীকার করবেন ষে এই প্রাচীন ভবনটির সঙ্গে নানা ধরনের স্বার্থ 
জড়িয়ে আছে। 

“এতে আমি কোনবকম সন্দেহ প্রকাশ করছি না মিঃ হোমস, কিন্তু এসবের 
সঙ্গে তো! আমাদের কাজের কোন সম্পর্ক নেই ।' 

“নেই নাকি? সত্যি নেই নাকি? প্রিয় মিঃ ম্যাক, দৃষ্টির প্রসারতা 
আমাদের জীবিকার অন্যতম প্রধান গুণ। বিভিজ্জ ধারণ নিয়ে খেলা এবং 
বাকাভাবে জানের প্রয়োগ অনেক সময় আশ্চধ ফল দেয় | যদিও অপরাধ 
আমার অবসর বিনোদনের বিষয়ঃ তথাপি আপনার চাইতে আমি বয়সে বড় 
এবং হয়তে। আমার অভিজ্ঞতাও বেশী। কাজেই আমার এই মন্তব্যের জন্য 
আমাকে ক্ষম। করবেন 

গোয়েন্দাটি আন্তরিকতার সঙ্গেই বলল, “সেকথা সকলের আগে আমিই 
শ্বীকার করছি। স্বীকার করি আপনি ঠিক জায়গায়ই পৌছে থাকেন, কিন্ত 
আপনার পদ্ধতিটা বড়ই ঘোরালো- _পাচালো ।, 

ঠিক আছে, ঠিক আছে, অতীতের ইতিহাসকে ফেলে এবার বর্তমানের 
ঘটনায় আসছি। আগেই বলেছি, কাল রাতে আমি জমিদার বাড়িতে 
গিয়েছিলাম । মিঃ বার্কার বা মিসেস ডগলাস কাউকে দেখতে পাই নি। 
তাদের বিরক্ত করবার কোন প্রয়োজনও আমার ছিল না। তবে মহিলাটির 
মধো কোনরকম শোকের প্রকাশ দেখা যায় নি এবং তিনি বেশ ভালভাবেই 
রাতে ভোজন-পর্ব শেষ করেছেন একথা শুনে বেশ খুশিই হয়েছিলাম । আমি 

ভাবে ভালমানুষ মিঃ এমেসের সঙ্গে দেখা করতেই গিয়েছিলাম । তার 
সঙ্গে কিছুট। ভদ্রতার বিনিময়ের পর অন্য কাউকে ন। জানিয়েই সে আমাকে 
পড়ার ঘরে কিছুক্ষণ একাকি থাকতে দিয়েছিল । 

কী! সেটার শঙ্গে? আমি চীৎকার করে উঠলাম। 

না, না, এখন অব ঠিক হয়ে গেছে। মিঃ ম্যাক, আমি খবর পেয়েছি 
স্বতদেহ সরিয়ে নেবার অন্থমতি আপনিই দিয়েছিলেন । ঘরটা তখন হ্বাভাবিক 
অবস্থায় ফিরে এসেছে এবং সথানে পনেবে। মিনিট থেকে আমি অনেক কিছু 
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ছেনেছি। 

“সেখানে কি করেছিলেন ? 

“দেখুন, এই সাধারণ বিষয় নিয়ে আর রহস্তের সৃষ্টি করব না। আমি 
নিখোজ ভাক্বেলটার খোঁজ করলাম। এই কেসের ব্যাপারেও জিনিসটা 
আমার কাছে সব সময়ই বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে । অবশেষে সেটা 
পেয়েছি । 

কোথায় ? 

“আঃ! সেখানেই তো আমর অজানার তীরে এসে দাড়িয়েছি। আমাকে 
আর একটু__-আর সামান্ত একটু অগ্রসর হতে দিন, তারপর- আমি প্রতিশ্রুতি 
দিচ্ছি__-আমি ঘা জানি তার সবটাই আপনারাও জানতে পারবেন 1, 

ইন্সপেক্টর বলল, “আপনার শর্তমত কাজ করতে আমরণ বাধ্য কিন্তু 
আপনি ঘখন কেসটাই পরিত্যাগ করতে বললেন- আচ্ছা, কেসট। আমরা 
পরিত্যাগ করব কেন ? 

প্রিয় মিঃ ম্যাক, শুধু এই সহজ কারণে যে তদন্তের লক্ষ্য সম্পর্কেই 
আপনাদের কোন ধারণ। নাই ।' 

“বার্স্টোন জমিদারীর মিঃ জন ভগলাসের হতা! সম্পর্কে আমব। তমস্ত 
করছি । 

ছা হ্যা) তাই করছেন। তবে বাইসাইকলে সওয়ার সেই রহম্যময় 
ভদ্রলোকের খোৌঞ্জ নিয়ে মাথ। ঘামাবেন না । আমি বলছি, তাতে কোৰ লাভ 
হবে না। 

“তাহলে আপনি আমাদের কি করতে বলেন ? 

“আপনারা ষদ্ি রাজী থাকেন তাহলে ঠিক কি করতে হবে বলে দিতে 
পাবি। 

“দেখুন আমি একথা বলতে বাধ্য যে আপনার চাল-চলন একটু অদ্ভুত 
হলেও তার পিছনে সবসময়ই যুক্তি থাকে । আপনি যেরকম পরামর্শ 
দেবেন আমি তাই করব ।' 

আর আপনি, মিঃ: হোয়াইট ম্যাসন ? 

গ্রাম্য গোয়েন্দাটি অসহায়ভাবে একবার এদিক একবার ওদিক তাকাতে 
লাগল । মিঃ হোমস ও তার কাধ-পদ্ধতি দুই-ই তার কাছে নতুন। 


অবশেষে সে বলল, “ঠিক আছে। ইন্সপেক্টরের পক্ষে যা ভাল আমার 
পক্ষেও তাই ভাল ।' 

“চমৎকার! হোমস বলে উঠল। “তাহলে আমি বলি কি, আপনারা 
ছু'জনেই মনের সুখে গ্রামাঞ্চলে একটু বেড়িয়ে আহ্বন। শুনেছি, বার্লস্টোন 
ব্রী্ঘ থেকে উইন্ডের প্রাকৃতিক দৃষ্ঠাবলী খুবই মনোরম । ছুপুরের খাবারটা 
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কোন হোটেলে নিশ্চয়ই পেয়ে ধাবেন। তবে আমি তো এ অঞ্চলটা চিনি 
না, তাই কোন ভাল হোটেলের নাম করতে পারছি না। সন্ধ্যায় শ্রাস্ত কিন্ত 
খুশি মনে_ 

সক্রোধে চেয়ার ছেড়ে উঠে ম্যাকভোনাল্ড বলে উঠল, “আরে মশাই, এ 
যে ঠাট্রাকেও হার মানাচ্ছেন ! 

সানন্দে তার কাধট। চাপড়ে দিয়ে হোমস বলল, “ঠিক আছে, ঠিক আছে। 
যেমনভাবে ইচ্ছে দিনটা কাটিয়ে দিন। যা খুশি করুন, যেমন খুশি যান, 
কিস্ত সন্ধ্যা হবার আগেই এখানে আমার সঙ্গে অতি অবশ্ত দেখা করবেন-_ 
মনে রাখবেন মিঃ ম্যাক, অতি অবশ্ঠ 1 

এটা অবশ্থ অনেকটা বুদ্ধিমানের মত কথা ।' 

“আমি সছুপদেশই দিয়েছি । তবে আমি জোর করছি না। শুধু দরকারের 
সময় আপনার এখানে এলেই হল। কিন্তু আপাতত আমরা বিদায় নেবার 
আগে আমি চাই আপনি মিঃ বার্কারকে একট! চিঠি লিখুন ॥ 

“মানে ? 

“যদি চান তে। চিঠির কথাগুলি আমিই বলে দিচ্ছি। ঠতরি? 

প্রিয় মহাশয় আমার মনে হচ্ছে পরিখাট! শুকিয়ে ফেল! আমাদের কর্তব্য । 
আশ! করছি, সেখানে আমরা এমন কিছু পেতে পারি" 

ইন্দপেক্টর বলে উঠল, “অসম্ভব । আমি তো অনুসন্ধান করেছি । 

ধীরে মশাই ধীরে । দয়া করে আমি ঘা বলছি তাই করুন । 

“ঠিক আছে বলুন ॥ 

“আশা করছি সেখানে আমরা এমন কিছু পেতে পারি যা আমাদের 
তদন্তের সহায়ক হবে। আমি সব ব্যবস্থা করেছি; কাল খুব সকালে মন্ভুররা। 
নদীর খাতট! অন্য পথে ঘুরিয়ে দিয়ে কাঁজ শুরু করবে_+ 

“অসম্ভব ।' 

“_খাতটা অন্তপথে ঘুরিয়ে কাজ শুরু করবে; পূর্বাহ্ছেই ব্যাপারটা! আপনে 
জানিয়ে দেওয়৷ উচিত বিবেচনা! করলাম ।, 

'এবার স্বাক্ষর করুন; তারপর চারটে নাগাদ লোক মারফৎ পাঠিয়ে দিন। 
সেইসময় আমর] এই ঘবে মিলিত হব। ততক্ষণ আমব। প্রত্যেকে ধার ঘ। 
খুশি করতে পারি, কারণ আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে এই ত্স্ত 
এখানে এসেই আপাতত থেমে গেছে ।' 

আবার ঘখন আমরা একত্র সমবেত হলাম তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। 
হোমস খুব গম্ভীব, আমি কৌতৃহলী, আর গোয়েন্দাযুগল ম্বভাবতই চিত্তিত 
ও বিরক্ত । ৃ 

আমার বন্ধু গম্ভীর ব্বরে বলল, “ভঙ্রমহোদয়গণ, আমি চাই আমার সঙ্গে 


আপনারাও সব কিছু যাচাই করে নিন; আপনারা নিজেরাই বিচার করে 
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দেখুন আমার সংগৃহীত তথ্যাদির দ্বারা আমার সিদ্ধান্ত সমিত হয় কি ন।। 
আজকের বাতট। খুব ঠাণ্ডা; আমাদের অভিষান কতক্ষণ চলবে আমি জানি 
না; তাই বলছি, সকলেই ভাল করে গরম পোশাক পরে নিন। অর্বকার 
হবার আগেই আমাদের দ্ব স্ব স্থানে পৌছতে হবে; কাজেই আপনাদের 
অন্থমতি নিয়ে আমরা এখনই বাত্রা শুরু করব ।, 

জমিদার বাড়ির পার্কের বাইরের সীমান। বরাবর অগ্রসর হয়ে এমন একটা 
জায়গায় আমরা পৌছলাম যেখানে বেড়ার বেলিং-এ খানিকটা ফাক রয়েছে। 
তার ভিতর দিয়ে ঢুকে হোমসের পিছু পিছু এগিয়ে আমর! প্রধান ফটক ও 
টান। সেতুর প্রায় উ্টে। দিকের একটা ঝোপের কাছে উপস্থিত হলাম । সেতুটা 
তোলা হয় নি। হোমস হামাগুড়ি দিয়ে লরেগের বেড়ার পিছনে বসে পড়ল। 
আমর! তিনজন তাকে অনুসরণ করলাম । 

মাাকভোনান্ড রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাস! করল, “এখন আমর। কি করব ? 

হোমস জবাব দিল, “ধ্য ধরে বসে থাকব আর যথাসম্ভব কম শব করব । 

“কিন্ত আমর এখানে এলাম কেন? সত্যি বলছি, সব কথা আপনার 
খোলাখুলি বলা উচিত ছিল ।' 

হোষল হাসল । 

বলল, “ওয়াটসন বলে থাকে, আমি নাকি বাস্তব জীবনের নাট্যকার । মাঝে 
মাঝে আমার ভিতর্কার শিল্পীমন জেগে ওঠে এবং একটি সফল মঞ্চ-নাটকের 
দাবী জানায় । সত্যি বলছি মিঃ ম্যাক+ আমাদের তদন্তের ফলাফল যাঁতে 
গৌরবময় হয়ে উঠতে পারে তেমনভাবে দৃশ্ব-সংস্থাপন না করতে পারলে 
আমাদের এই জীৰিক। বড়ই নীরস ও কঠিন হয়ে পড়ত । সরাসরি অভিযোগ, 
ঘাড়ের উপর পাশবিক আঘাত-_এ দিয়ে কি নাটকের পরিণতি জমে? কিন্ত 
ভ্রত অনুমান, সুম্ক ফাদ, আসন্প ঘটনার সুদক্ষ পূর্বাভাষ, সাহসিক সিদ্ধান্তের 
বিজয়দৃপ্ত সপ্রমাণ_আমাদের জীবনভোর কর্মধারার এগুলিই কি গর্ব 
এবং গৌরব নয়? এই মুহূর্তে পরিবেশের জকজমকে আর শিকারী- 
স্থলভ প্রত্যাশায় আপনাদের বুকও তে। উত্তেঞনায় কাপছে । আমি যদি সময়- 
সারনির মত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হতাম তাহলে এই উত্তেজনা কোথায় পেতেন? 
মিঃ ম্যাক, আমি শুধু একটু ধৈর্য ধরতে বলছি, তাহলেই লব পরিষ্কার বুঝতে 
পারবেন । 

সকৌতুকে হাল ছেড়ে দিয়ে লগ্ুনের গোয়েন্দা বলল, “আশা। করি ঠাণ্ডায় 
সৃত্যুলাভ করবার আগেই গর্ব, গৌরব ও বাদ বাকিরা সবাই এসে পড়বে । 

এ কথায় সায় দেবার মত যথেষ্ট কারণ আমাদের সকলেরই ছিল, কারণ 
আমাদের প্রতীক্ষা দীর্ঘ ও বিরক্তিকর হয়ে উঠছিল। ধীরে ধীরে প্রাচীন 
বাড়িটার লম্বা! গম্ভীর মুখের উপরে ছায়াগুলে। কালে। হয়ে এল। পরিধা 
থেকে একটা ঠাণ্ডা ভিজে বাতাস এসে আমাদের হাড় পর্বস্ত কাপিয়ে ভূলল; 
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আমাদের দাতে দাতে স্থর বাজতে লাগল । ফটকের উপর একটিমাত্র বাতি 
জলছে, আর খুনে পড়ার ঘবে একটা স্থির আলে। দেখ! যাচ্ছে। আর লব 
কিছু অন্ধকার, নিথর । 

হঠাৎ ইন্সপেক্টর বলে উঠল, “আর কতক্ষণ এভাবে চলবে? আর কিসের 
জন্যই বা আমরা অপেক্ষা করে আছি? 

কিছুট। কড়া গলায় হোমস জবাব দিল, “আর কতক্ষণ চলবে সেবিষয়ে 
আপনাদের মত আমারও কোন ধারণা নেই। অপরাধীর যদি রেলগাড়ির 
মত নিদিষ্ট সময় মেনে চলত তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের সকলেরই খুব 
স্থবিধা হত । আর কিসের জন্তধ আমরা-_ দেখুন, ওরই জন্য আমরা অপেক্ষা 
করে আছি।' 

সে যখন কথ। বলছিল তখন পড়ার ঘরের উজ্জল হল্দে আলোটা একজন 
লোকের এদিক ওদিক যাতায়াতের কলে মাঝে মাঝেই আড়াল হয়ে যাচ্ছিল। 
যে লরেল ঝোপের পাশে আমরা বসেছিলাম সেটা জানালার ঠিক উল্টো দিকে 
এবং তার দৃবত্বও একশ' ফুটের বেশী নয়। এই সময়ে কঙজজার শব্ধ করে 
জানালাট। খুলে গেল। আমরা অস্পষ্টভাবে (দখতে পেলাম একটি মান্থষের 
মাথ। ও ঘাড়ের কালো রেখা । সে বাইরের অন্ধকাবে তাকিয়ে আছে। 
কয়েক মিনিট সে চোরের মত চুপি চুপি বাইরে তাকাতে লাগল, যেন সে 
চাইছে আর কেউ তাকে দেখতে না পাক। তারপর সে সামনে ঝুঁকলো। 
চতুর্দিকের একান্ত স্তন্ধতার জন্য জলের আলোড়নের একট৷ মৃছ শব্ব আমাদের 
কানে এল। দেখে মনে হুল, হাতের একটা কিছু দিয়ে সে পরিখার জল 
নাড়ছে । তারপর হঠাৎ জেলে যেভাবে মাছকে ভাঙায় তোলে ঠিক সেই- 
ভাবে সে একট! কিছু টেনে নিল-_একটা প্রকাণ্ড গোল বস্ত্র েটাকে খোলা 
জানাল! দিয়ে টেনে ভিতরে নেবার সময় ঘরের আলোটা ঢেকে গেল। 

“এইবার !' হোমস চেঁচিয়ে উঠল, “এইবার 

সবাই উঠে প্রাড়ালাম। অসাড় হাত-পা নিয়ে কোনরকমে তার পিছনে 
ছুটতে লাগলাম । আর সে? প্রয়োজনের সময় ষে শারীরিক শক্কির অগ্নি 
দীপ্তি তাকে অদৃষ্টপূর্ব এক কর্মক্ষম ও শক্তিশালী মানুষে পরিণত করে তারই 
প্রেরণায় সে ত্রতগতিতে সেতুটা পার হয়ে খুব জোরে ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিল। 
ও-পাঁশ থেকে খিল খোলার শব শোন গেল। দ্বারপথে বিশ্মিত এমেসকে 
দেখা গেল । কান কথা না বলে তাকে একপাশে ঠেলে দিয়ে হোমস ঘরের 
মধ্যে টুকল। আমরাও পেছনে পেছনে গেলাম। যার জন্ত এতক্ষণ ধরে 
অপেক্ষা করছিলাম ঘবেধ মধ্ো সেই দাড়িয়ে আছে। 

টেবিলের উপরকার তেলের বাতিটার উজ্জল আলোই আমর! বাইরে 
থেকে দেখেছিলাম । .বাতিটা এখন সেসিল বার্কারের হাতে । আমরা 
ঢুকতেই সে বাতিট। আমাদের দিকে বাড়িয়ে ধরল। তার শক্ত দৃঢ়সংকল্প, 
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পরিষ্ষার-কামানো মুখ আর ভয়ংকর চোখ ছুটি বাতির আলোয় চকচক করতে 
লাগপ। 

সে চীৎকার করে বলল, “এসব শয়তানীর অর্থ কি? এখানে আপনারা 
“কি চান ?' 

হোমস ক্ষিপ্রগতিতে চারদিকে চোখ বুলিয়েই লেখার টেবিলের নীচে 
ঝুকে ফেলে দেওয়! দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা ভিজে বাগ্ডিলের উপর ঝাপিয়ে 
পড়ল । 

এইটে চাই মিঃ বার্কার-__ভাম্বেল বেধে ভারীকরা এই বাণ্তিলটা ফেটা 
আপনি এইমাত্র পরিখার জল থেকে তুললেন |” - 

বারার হতভঙ্বের মত হোমসের দিকে তাকাল । 

“এটার কথা আপনি জানলেন কেমন করে ? 

“কারণ ওট]। আমিই ওখানে রেখেছিলাম 1, 

“আপনি রেখেছিলেন ! আপনি!” 

হোমস বললঃ “হয় তো আমার বলা উচিত “একটা সবিয়ে আর একটা 
রেখেছিলাম ।” ইন্সপেক্টর ম্যাকভোনান্ড। আপনার হয় তে! মনে আছে একটি 
ডান্বেল দেখতে ন1 পেয়ে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম । সেদিকে আপনার 
দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছিলাম । কিন্তু অন্য ঘটনার চাপে পড়ে আপনি সেটা ভেবে 
দেখবার সময় করে উঠতে পাবেন নি। ভেবে দেখলে কিন্তু তার থেকে অনেক 
কথ! জানতে পারতেন । জল ঘেখানে কাছেই রয়েছে আর একট ভারী জিনিসও 
খোয়া গেছে, তখন এটা ধরে নেওয়া খুব অসম্ভব নয় যেকোন জিনিস জলের 
নীচে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে । অন্তত ধারণাটা একবার পরীক্ষা করে দেখ! অবস্থাই 
কর্তব্য । কাজেই এমেসের সাহাযে-সেই আমাকে এ ঘরে ঢুকতে দিয়েছিল 
-_-এবং ভাঃ ওয়াটসনের ছাতার বীকানো বাটের সাহায্যে গত রাতেই এই 
বাগ্ডিলটা জল থেকে তুলে আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। অবশ্ঠ এটাকে কে 
ওখানে রেখেছিল সেট। প্রমাণ করাই সব চাইতে আগে দরকার । আগামীকাল 
পরিখাট! শুকিয়ে ফেল! হবে এই ঘোষণার দ্বারা সহজেই সেকাজও করা হয়েছে। 
ঘোষণার অনিবার্ধ ফলদ্বব্ূপ বাগ্ডিলটা যেই লুকিয়ে রাখুন না| কেন, অন্ধকার 
হওয়। মাত্রই নিশ্চয় সে ওটাকে জল থেকে তুলে নেবে। সে স্থযোগ কে গ্রহণ 
করেছে তার অন্তত চারজন সাক্ষী আমাদের বয়েছে। কাজেই মিঃ বার্কার, 
এবার আপনার কথা বলার পালা । 

শার্লক হোমস ভিজে বাগ্ডিলট! টেবিলের উপর বাতির পাশে রেখে দড়িটা 
খুলে ফেলল। তার ভিতর থেকে একট। ভাম্বেল বের করে সেটাকে ঘবের 
এককোণে ব্বাখ জোড়ার অপরটির দিকে গড়িয়ে দিল। তারপর বের করল 
একজোড়| জুতো । আঙুলের দিকট] দেখিয়ে বললঃ "দেখতেই পাচ্ছেন এট৷ 
আমেরিকায় তৈরি” এবার টেবিলের উপর রাখল একখানা দীর্ঘ, মারাত্বক 
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খাপে-ভরা ছুরি । সব শেষে বের করল 'এক বাগ্িল জামা-কাপড়-_-এক প্রস্থ 
তলাকার জামা, মোজা, ধূসর রঙের টুইভের হট এবং একটি বেটে হুলুদ 
ওভারকোট | 

হোমস বলল, “জামাকাপড়গুলি সবই সাধারণ, কেবলমাত্র ওভারকোটটি 
ছাড়া । ওট। কিন্ত অনেক ইঙ্গিত বহন করছে । কোটটাকে আলোর দিকে ধরে 
তার লম্বা! রশ আঙ্লগুলো৷ তার উপরে চালাতে লাগল । “দেখতে পাচ্ছেন, 
এই ভিতবের পকেটটা লাইনিং-এর ভিতর দিয়ে এতথানি প্রসারিত যাতে 
একট! মাথা-কাটা পাখি-মারা বন্দুকের যথেষ্ট জায়গা! হতে পারে । গলার কাছে 
দজির নামের পটি লাগানো রয়েছে- নিয়েল পোশাক-প্রস্ততকারক, ভারমিসা, 
ইউ. এস. এ. | স্থানীয় রেকটারের গ্রস্থাগারে সারা বিকেল পড়ান্তনা৷ করে 
এটুকু বাড়তি জ্ঞান সঞ্চয় করেছি যে ভারমিসা হল যুক্তরাষ্ট্রের অন্ততম বিখাত 
কয়লা ও লোহার খনি-অঞ্চলের একটি সমৃদ্ধশালী ছোট শহর । আমার মনে 
আছে মি: বার্কার থে কয়লাখনি অঞ্চলের প্রসঙ্গে আপনি মিঃ ডগলাসের 
প্রথমা স্ত্রীর কথা উল্লেখ করেছিলেন । কাজেই তারপরে এরূপ অনুমান করা 
খুব অবান্তর হয় ন। ষে মৃত ব্যক্তির পাশে পাওয়া কার্ডের উপরে লেখা ভি. ভি. 
ভাবমিন! ভ্যালিবই ছুটি আগ্য অক্ষর, ব৷ এই উপত্যকাই বহুবার শোন সেই 
আতংকের উপত্যকা হতে পারে যেখান থেকে খুনের দূতদের পাঠানে! হয়েছে । 
এ পর্যস্ত বেশ পরিষ্কার । এবার আপনার পাল।। মিঃ বার্কার, এবার আপনার 
ব্যাখ্যা শুনতে চাই ।” 

মহান গোয়েন্দার এই বিবৃতির সময় সেসিল বার্কাবের মুখের ভাব একট! 
দেখবার মত দৃশ্ঠ | ক্রোধ বিস্ময় আতংক এবং অস্থিরতার ছায়া পর পর 
তার মুখের উপর দিয়ে বয়ে গেল। শেষ পর্যস্ত সে কঠিন বিদ্রেপের আশ্রয় 
নিল। 

মুখ সিটকে বলল, “আপনি তো অনেক কিছুই জানেন মিঃ হোমস, আপনিই 
আরও কিছু শোনালেই তো ভাল হত।” 

“মিঃ বার্কার, কোন সন্দেহ নেই যে আমি আরও অনেক কিছুই বলতে 
পারি, কিন্ত সেকথাগুলো৷ আপনার মুখেই ভাল শোনাবে ।, 

“ওঃ আপনি তাই মনে করেন বুঝি? দেখুন, আমি শুধু এইটুকুই বলতে 
পারি ঘে এখানে ঘদি গোপন কথ কিছু থেকে থাকে সেটা আমার গোপন কথ 
নয়, কাজেই সেট। জানবার দায়ও আমার নয় ।, 

ইন্দপেক্টর শাস্তভাবে বলল, “দেখুন মিঃ বার্কার, আপনি যদি এই লাইন 
ধরেন তাহলে পরোয়ানা! এনে আপনাকে গ্রেপ্তার করার আগে পর্যন্ত আপনাকে 
আমাদের নজরবন্দী হয়ে থাকতে হবে । 

বার্কার উদ্ধতভাবে বলল, “্সাপনাদের ঘা খুশি তাই করতে পারেন 

মনে হল আলোচন। বুঝি সেখানেই শেষ হয়ে গেল, কারণ তার পাথরের 
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মৃত মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে কোনরকম পদ্ধতিতেই তার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে তাকে দিয়ে আর কিছু বলানেো৷ যাবে না'। অবশ্ত একটি স্ত্রী-কণ্ঠের 
শর্ে এই অচল অবস্থার অবসান ঘটল। আধ-খোলা দ্বারপথে দীড়িয়ে 
মিসেস ডগলাস সব কথাই শুনছিলেন। এবার তিনি ঘরে ঢুকে বললেন, 
“সেসিল, আমাদের জন্য তুমি অনেক করেছ । তার কল ভবিষ্যতে যাই হোক, 
তুমি যথেষ্ট করেছ । 

শার্লক হোমস গম্ভীরভাবে বলল, “যথেষ্ট, থেষ্টর চাইতেও বেশী। ম্যাডাম, 
আপনার প্রতি আমার সবরকম সহান্ভৃতি আছে। তাই আপনাকে 
একান্তভাবে অন্থরোধ করছি আমাদের সাধারণ বুদ্ধির উপর কিছুটা আস্থা 
রাখুন, আর স্বেচ্ছায় পুলিশকে সব কথা খুলে বলুন । হতে পাবে আমার 
বন্ধু ভাঃ ওয়াটসনের মারফং ষে ইঙ্গিত আপনি আমীকে পাঠিয়েছিলেন 
তদন্থসারে কাজ ন! করায় আমারই তুল হয়েছে, কিন্ত সেসময়ে আমার বিশ্বাস 
করবার ঘথেষ্ট কারণ ছিল ঘে আপনি হ্থয়ং প্রত্যক্ষভাবে এই খুনের সঙ্গে 
জড়িত। এখন আমি নিশ্চিত জানি ঘে তা নয়। সেইসজে এটাও ঠিক ষে 
এখনও অনেক কিছুই বোঝ যায় নি। তাই আমি জোরের সঙ্গে জানাচ্ছি, 
আপনি মিঃ ডগলাসকে বলুন তার সব কথা আমাদের বলতে ।” 

হোমসের কথ শুনে মিসেস ডগলাস বিল্ময়ে চীৎকার কবে উঠলেন। 
গোয়েন্দায্গল ও আমার মুখ থেকেও তারই প্রতিধ্বনি বেরিয়েছিল। এমন 
সময় দেখলাম একট। মানুষ যেন দেয়ালের ভিতর থেকে বেরিয়ে ঘরের কোণের 
অন্ধকার থেকে সামনে এসে দাড়াল। মিসেস ভগলাম ঘুরে দ্লাড়িয়ে মুহূর্তের 
মধো তার গল! জড়িয়ে ধরল । বাকার ধরল তার প্রসারিত হাত। 

তীর স্ত্রী বললেন, “এই পথই 'ভাল জ্যাক, আমি নিশ্চিত জানি এই পথই 
ভাল । ৰ 

শাক হোমস বলল, “ঠিক তাই মিঃ ভগলাস, আমিও নিশ্চিতভাবে বলছি, 
আপনিও বুঝতে পারবেন যে এই পথই শ্রেষ্ঠ ॥ 

অন্ধকার থেকে হঠাৎ আলোয় এলে মানুষ যেবুকম মিটমিট কবে তাকায় 
লোকটি সেইরকম বিমুঢ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। তার 
মুখখানি দেখবার মত__বড় বড় ধূসর ছুটি চোখ, একজোড়া শক্ত; ছোটকবে 
ছাটা আধুদর গোঁফ; চৌকে। ঠেলে-আসা থুতনি, আর একখানি খুশিভরা 
মুখ। সে আমাদের সকলের দিকেই একবার ভাল করে তাকাল। তাবপর 
আমাকে বিশ্মিত করে দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে এক বাগ্ডিল কাগজ 
আমার হাতে দিল। 

আধা ইংরেজ ও আধা আমেবিকান গলায় সে বলল, “আপনার কথ! আমি 
শুনেছি । তার গলার স্বর বেশ শান্ত ও মনোরম । “এ দলের আপনি 
লিপিকার | দেখুন ডাঃ ওয়াটসন, এরকম একট। কাহিনী ধে এর আগে কখনও 
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আপনার হাত দিয়ে বের হয় নি সেজন্ত আমি আমার শেষ ডলারটি পর্যস্ত 
বাজী রাখতে পারি। কাহিনীট। আপনি আপনার মত করেই বলবেন, তবে 
ঘটনাগুলো সবই এতে আছে এবং এগুলো হাতে থাকলে আপনার পাঠকের 
অভাব হবে না। ছু'দিন আমাকে আটক বাখ। হয়েছিল, সেই সময়েই দিনেন 
আলোয়-_একট] ইছুরের গর্ভে যতটা আলো পাওয়া সম্ভব-_সব কথা আমি 
লিখেছি । সেগুলো আপনাকে দিলাম_আপনাকে আর আপনার পাঠককে । 
এতেই আতংকের উপত্যকার কাহিনী পাবেন । 

শার্লক হোমস শাস্তভাবে বলল, “সে তো। অতীতের কথা মিঃ ডগলাস। 
এখন আমরা আপনার বর্তমানের কথ। শুনতে চাই ।' 

নিশ্চয়ই শুনবেন শ্যার'ঃ ভগলাস বলল। “বলতে বলতে ধূমপান করতে 
পারি তে।1 ধন্যবাদ মি: হোমস। যতদুর মনে পড়ে আপনি নিজেও তো 
ধূমপান করেন; তাই ছুটে| দিন, পকেটে তামাক নিয়ে বসে আছি অথচ পাছে 
তামাকের গন্ধে ধর পড়ে যাই তাই খেতে পারছি না__এ ষে কি অবস্থা আপনি 
তা বুঝতে পারবেন । ম্যাণ্টেলপিসে হেলান দিয়ে সে হে(মসের দেওয়া চুরুটট! 
টানতে লাগল । “মিঃ হোমস, আপনার নাম শুনেছি, কিন্ত কখনও ভাবি নি 
আপনার সঙ্গে দেখা হবে। আমার কাগজগুলে। দেখিয়ে সে বলল, “ওগুলো 
দেখবার আগে আপনি নিশ্চয় ত্বীকার করবেন ষে আমি নিজেই একট। টাটকা 
খবর হয়ে এসেছি ॥, 

ইন্সপেক্টর ম্যাকভোনান্ড পরম বিস্ময়ে নবাগতের দিকে তাকিয়েছিল। 

আর থাকতে ন। পেরে টেঁচিয়ে বলল, “দেখুন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি 
না। আপনি যদি বার্লস্টোন জমিদারীর মিঃ জন ডগলাস, তাহলে এই দু'দিন 
ধরে আমরা কার খুনের তদন্ত করে বেড়াচ্ছিঃ আর আপনিই বা এখন কোন্‌ 
গগন থেকে এসে উদয় হলেন? আপনি যেন মেঝে ফুঁড়ে ভাম্মতীর খেল্-এর 
মত সামনে এসে দাড়িয়েছেন 1 

তিরত্কারের ভঙ্গীতে তর্জনী তুলে হোমস বলল, “আঃ মিঃ ম্যাক; তবু 
আপনি রাছ্। চার্লসের লুকিয়ে থাকার বিবরণ সম্বলিত চমৎকার স্থানীয় 

ংগ্রহ-গ্রস্থখানি পড়ে দেখবেন না! সেকালের দিনে লুকিয়ে থাকবার উপযুক্ত 

স্থান ছাড়! লোকে লুকোত না। আর যেলুকোবার জায়গা! একবার ব্যবহাত 
হয়েছে সেটা আবারও ব্যবহার করা যেতে পারে । আমি আগেই ভেবেছিলাম, 
মিঃ ডগলাসকে এই ছাদের নীচেই পাওয়। যাবে ।” 

ইন্সপেক্টর রেগে বলল, “আর এতটা সময় ধরে আপনি আমাদের সঙ্গে এই- 
ভাবে ফাকিবাজী করেছেন? অর্থহীন জেনেও এই তদন্তে আমাদের অযথা 
শত্তিক্ষয় করতে দিয়েছেন ? 

প্রিয় মিঃ মাক, প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি দুছূর্তও নয়। মাত্র কাল 
রাতেই আমি মনস্থির করতে পেরেছি । যেহেতু আজ সন্ধ্যার আগে আমার 


আতংকের উপত্যক। ণ৫ 


সিদ্ধান্ত প্রমাণ কর! সম্ভব ছিল নাঃ তাই তো আপনাকে আর আপনার 
গহকমীফে আজকের দিনট। ছুটি নিতে বলেছিলাম । বলুন, এর চাইতে বেশী 
“আমি আর কি করতে পারতাম ? পরিখার-জলে যখন এই জামা-পোশাক গুলে 
পেলাম তৎক্ষণাৎ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে মৃতদেহটি মিঃ জন 
ডগলাসের হতেই পারে না, ওটা নিশ্চয়ই টানত্রিজ ওয়েলস থেকে আগন্ধক 
সেই বাইসাইকলারোহীর দেহ। আর কোন সিদ্ধান্তই সম্ভব ছিল না। 
স্বতরাং তখনই আমাকে ভাবতে হয়েছিল, তাহলে মি; জন ভগলাস কোথায় 
গেল । এ অবস্থায় এট। ভাবাই স্বাভাবিক যে তার স্ত্রী এবং বন্ধুর সহযোগিতায় 
এমন একট ঘরে তাকে লুকিয়ে রাঝা হয়েছে যেখানে পালিয়ে থাকবার হুন্দর 
ব্যবস্থা বয়েছে, এবং সবকিছু শান্ত হয়ে গেলেই সেসেখান থেকে পালিয়ে 
চলে যাবে। 

মিঃ ডগলাস কথাগুলো সমর্থনের ভঙ্গীতে বলল? “আপনার বিবরণ প্রায় 
ধথাযথই হয়েছে । আমি ভেবেছিলাম আপনাদের বুটিশ আইনকে ফাকি 
দেব, কারণ সে আইনে আমার কি বাবস্থা হবে ঠিক জানি না; তাছাডা 
আমি দেখলাম এ কুকুরগুলোকে আমার পথ থেকে সবিয়ে দেবার এই স্থযোগ । 
মনে বাখবেন, প্রথম থেকে শেষ পযন্ত লজ্জিত হবার মতঃ বা দরকার হলে 
আবারও করতে পারব না এমন কোন কাজ আমি করি শি। তবে আমার 
কাহিনী আনবার পরে সেটা আপনারাই বিচার করুবেন। আমাকে সতর্ক করে 
কোন লাভ নেই ইন্সপেক্টর, সত্যের মাটিতে দাড়াতে আমি প্রস্তুত । 

“একেবারে গোড। থেকে শুরু করব না। শব তো। ওতেই আছে-- 
আমার হাতের কাগজের বাগ্ডিলটা দেখাল--“আর ওট1ও এক আশ্চয কাহিনী । 
মোটামুটি ব্যাপারটা এই রকম £ এমন কিছু লোক আছে ধারা সম্যক কারণেই 
আমাকে ত্বণ। করে এবং আমাকে ধববার'জন্য শেম্ব ডলার পযন্ত দিতে পারে। 
যতদিন আমি বেচে আছি এবং তাবা বেচে আছে, ততদিন এই পৃথিবীতে 
আমি নিরাপদ নই । তাদের তাড়া খয়ে আমি শিকাগো থেকে কালিফোনিয়ায় 
গেছি; সেখান থেকে তারা আমাকে আমেরিকা-ছাডা করেছে । কিন্তু যখন 
বিয়ে করে এই শান্তির নীডে বসবাস শুরু করলাম, তখন ভেবেছিলাম আমার 
শেষের দিনগুলি শান্তিতেই কাটবে । আমার স্ত্রাকে অতীতের কথ! কিছুই 
বলিনি। কেন তাকেও এর মধ্যে টেনে আনব বলুন? তাহলে ঘষে জীবনে 
আর কখনও সে স্বস্তি পেত না, সব সময়েই বিপদের ভয়ে দিন কাটাত। 
অবশ্থ আমার মনে হয় সে কিছু জানত, কারণ আমি হয় তো কালে-ভদ্রে 
মুখ ফসকে ছু' একটা কথ! বলে থাকতে পারিঃ_কিন্ত গতকাল আপনার 
তার সঙ্গে দেখ করবার আগে আসল ব্যাপার £স কিছুই জানত না। সেষা 
জানত সবই আপনাদের বলেছে; বারারও তাই করেছে; কিন্তু ঘটনার রাতে 
সব কিছু বুঝিয়ে বলবার মত সময় আমার ছিল না। আমার স্ত্রী এখন সবই 
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জানে , হয় তো আরও আগেই তাকে নব কথ! বললেই আমি ভাল করতাম। 
একিন্ত তুমি তো! জান প্রিয়ে'। মুহূর্তের জন্ত স্রীর হাতখানি লে নিজের হাতের 
মধো নিল_-কথাগুলি বড়ই নির্মম) তবু যা কিছু করেছি ভালর জন্তাই 
করেছি ।, 

“দেখুন ভত্রমহোদয়গণ, এই ঘটনার আগের দিন আমি টানব্রিজ ওয়েলস্‌ 
গিয়েছিলাম এবং ক্ষণেকের জন্য একটি লোককে ব্রাস্তায় দেখতে পেয়েছিলাম । 
শুধু ক্ষণেকের দেখা, কিন্ত আমার দৃষ্টি খুব সজাগ; লোকটিকে চিনতে আমার 
ভূল হয় নি। (স হচ্ছে আমার সব চাইতে বড় শক্র__ এত বছর ধরে সে 
হরিণের পিছনে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত আমাকে তাড়া করে চলেছে । বুঝলাম 
বিপদ আসন্ন, তাই বাড়ি ফিরেই সব ঠিক করে ফেললাম। ভেবেছিলাম 
নিজের শক্তিতেই সব বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারব। এমন এক সময় ছিল খন 
সারা যুক্তবাষ্ট্রেরে লোক আমার সৌভাগ্যের কথা বলত। মে ভাগ্য যে এখনও 
আমার সঙ্গেই আছে সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল ন।। 

“ব্দিন পারাক্ষণ খুব সজাগ রইলাম, একবারও পার্কে গেলাম না। না 
গিয়ে ভালই করেছিলাম, অন্যথায় আমি কিছু করবার আগেই তার পাখি-মার! 
বন্দুক দিয়ে আমাকেই মে গুলি করত । সেতুটা তোল। হয়ে গেলে প্রতিদিন 
সন্ধ্যায় সেতৃটা৷ তোলা হলেই আমি যেন শাস্তি ফিরে পেতাম__বিপদের চিন্ত 
আমার মাথা থেকে চলে গেল। সে যে'বাড়িতে ঢুকে আমার জন্য অপেক্ষা 
করে থাকতে পারে সেটা আমি ভাবতেই পারি নি। প্রতিদিনের অভাস মত 
যখন ড্রেসিং গাউনট। চড়িয়ে বাড়িটা ঘুরে দেখছিলাম, তখন পড়ার ঘরে ঢোকা 
মাত্রই বিপদের গন্ধ পেলাম । আমি মনে করি, মাস্ষের জীবনে যখন কোন 
বিপদ আসে- আমার জীবনে অনেক বিপদের মুহূর্ত এসেছে__-তখন একটা ষষ্ঠ 
ইন্ড্রিয় তাকে সতর্ক করে দেয়। পরমূহূর্তেই জানালার পর্দার নীচে একট। জুতো 
দেখতে পেলাম। সব কিছু বুঝতে আর বাকি রইল না।. 

“আমার হাতে শুধু একট। মোমবাতি । কিন্তু খোলা দরজ! দিয়ে হলের 
বাতি থেকে প্রচুর আলো আসছিল । মোমবাতিটা ফেলে দিয়ে মাণ্টেলের 
উপর রাখা হাতুড়িটার জন্য লাফ দিলাম। সেইমুহূর্তে সেও আমার উপর 
ঝাপিয়ে পড়ল। একট। ছুবির ঝিলিক চোখে পড়ল। আমিও হাতুভিটা 
ছুড়ে মারলাম। তারপর কোথায় সেটা লাগল জানি না, কিন্তু ছুরিটা সশবে। 
মেঝের উপর পড়ে গেল। পাকাল মাছের মত ক্ষীপ্রগতিতে সে টেবিলের ও- 
পাশে ঘুরে গিয়েই কোটের নীচ থেকে বন্দুক বের করল। ঘোড়া টানার শব 
কানে এল, কিন্ত সে গুলি ছুড়বার আগেই আমি বম্দুকট। ধরে ফেললাম । 
আমি ধরেছিলাম বন্দুকের নলটা | মিনিটখানেক দু'জনে বন্দুক নিয়ে টানাটানি 
চলল। যার মুঠো আলগা হবে তারই মৃত্যু। তার হাতের মুঠো কখনও 
আলগা হয় নি। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ সময় স বন্দুকের কুঁদোটা। নীচের দিকে 
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চেপে রেখেছিল । হয়তো আমিই £ঘাড়াট! টেনেছিলাম। অথবা হয় তো 
দু'জনের টানাটানিতেই ঘাভাটা সরে গিয়েছিল । যেভাবেই হোক, দুটে। নলের 
মুখ পিষে সব গুলি তাব মুখে গিয়ে লাগল | টেড ব্ন্ড,ইনের ক্ষতবিক্ষত মুখের 
দিকে আমি হ; করে তাকিয়ে বইলাম। শহবে তাকে আমি চিনেছিলাম, 
আবার ঘখন “স আমার উপরে ঝাপিয়ে পড়েছিল তখনও তাকে চিনতে 
"পরেছিলাম, কিন্তু খন “য অবস্থায় তাকে দেখলাম তাতে তাঁর নিজের মা-ও 
তাকে চিনতে পারত না। অনেক কঠোর কাভ জীবনে করেছি, কিন্ত তাকে 
দেখে আমারও যেন মাথ ঘুরে গেল । 

“টেবিলে ভর দিয়ে কোনরকমে দাভিয়েছিলাম, ছুটতে ছুটতে নেমে এল 
বার্কার। আমার স্ত্রীর নেমে আসার শব শুনতে পেরে ছুটে দরজার কাছে 
গিয়ে তাকে বাধা দিলাম । কোন স্ত্রীলোকের সেদৃশ্য দেখ। উচিৎ নয়। তাকে 
কথ। দিলাম, শীঘ্রই তার কাছে যাব। বার্কারকেও ছু'একট1 কথ। বললাম-__এক 
নম্বর .দখেই সে সব বুঝতে পারল--তারপর বাড়ির অন্য সকলের জন্য অপেক্ষ। 
করতে লাগলাম । কিন্তু কারও দেখা নেই। তখন বুঝলাম তাঁর। কিছু শুনতে 
পায় নি এবং যা কিছু ঘটেছে জানি শুধু আমরা তিনজন । 

“ঠিক সেইমুহর্তে ফন্দিটা আমার মাথায় এল । তার চমৎকারিত্বে আমিই 
চমকে উঠলাম । লোকটার আন্তিন সবে গিয়েছিল, তার হাতের উপবে 
“আলন্তানা”-র প্রতীক-চিহন আকা রয়েছে । এই “খুন 

আমর যাকে ডগলাস বলে জানি সেই লোকটি তার নিজের কোট ও 
আন্তিন তুলে বৃত্তের মধ্যে একটা ত্রিভূজ আক] দেখাল__ঠিক “ঘমনটি দেখেছিলাম 
মুত বাক্তির হাতে । 

“এটা দেখেই ফন্দিটা আমার মাথায় আসে । সব যেন চোখের সামনে 
,ভসে উঠল। তার উচ্চতা, চুল এবং দেহ-গঠন সবই প্রায় আমার মত)।' 
বেচারি! তার মুখ তো চিনবারই উপায় “নই । তখন এইসব পোশাক 
শিং এলাম 1 পনেরো মিনিটের মধ্যে বার্কার এবং আমি ছুজনে মিলে আমার 
(ড্ুসিং-গাউনটা তাঁকে পরিয়ে দিলাম । আপনারা যেভাবে দেখেছিলেন সেই- 
ভাবে সে পড়ে বুইল । তাব সব জিনিসপত্র একট বাগ্ডিলে বেধে হাতের কাছে 
ভাবী জিনিস টা পেলাম সেটাকেই তার সঙ্গে ঝুলিয়ে জানালা দিয়ে ছুড়ে 
ফেলে দিলাম । যে কার্ডটা আমার মৃতদেহের পাশে রাখবে বলে সে সঙ্গে 
করে এনেছিল সেট তার পাশেই পড়ে রইল । আমার আংটিগুলে। তার 
আঙ্লে পরানো হল, কিন্তু বিয়ের এই আংটিট।'--সে তার পেশীবহুল হাতট। 
মলে ধরল-_“দেখতেই পাচ্ছেন ওটা আঙুলে একেবারে বসে গেছে । বিয়ের 
দিন থেকে এট। কোনদিন আঙ্ল থেকে খুলি নি এবং কাইল দিয়ে না কেটে 
ওটা খোলাও ঘাবে না। ওটা আঙ্ল থেকে খুলে দিতে চাইতাম কি না জানি 
ন" কিন্তু দিতে চাইলেও পারতাম না। কাজেই ও নিয়ে আর মাথ! ঘামালাম 
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না। বরং উপর থেকে একটুকরে। প্রাস্টার এনে এখন আমার আঙুলে যেখানে 
আংটিটা পরা আছে সেইরকম স্থানে লাগিয়ে দিলাম । মি: হোমস, আপনার 
সব সতর্কতা সত্বেও এইটে আপনার চোখে পড়ে নি, কারণ প্রাপ্টারটুকু খুলে 
নিলেই দেখতে পেতেন তার নাচে কোন ক্ষত নেই। 

“এই হচ্ছে তখনকার পরিস্থিতি । কিছুদিন লুকিয়ে থেকে তারপর 
কোথাও গিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে পারলেই বাকি জীবনট৷ 
শান্তিতে কাটাবার একট। সুযোগ আমরা শেতাম। আমি "থিবীর মাটিতে 
বেচে থাকতে ওই শয়তানগুলো আমাকে স্বস্তিতে থাকতে দিত না। কিন্ত 
ওর! যখন সংবাদপত্রে দেখত ঘে বন্ডইন তার শিকারকে ঠিকই ধরেছে, 
তাহলেই আমার সব আপদের শান্তি হত। বার্কার্রকে ও আমার স্ত্রীকে 
এতকথা পরিষ্কার করে বোঝাবার মত থেষ্ট সময় তখন আমার হাতে ছিল 
না, কিন্তু তার৷ যেটুকু বুঝেছিল তাই আমাকে সাহাষ্য করবার পক্ষে যথেষ্ট । 
লুকোবার জায়গাটার সব কিছুই আমার জান! ছিল; এমেসও সব জানত, 
কিন্ত বতমান ঘটনার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ঘে থাকতে পারে সেটা তার মাথায় 
আসে নি। আমি সেখানে লুকিয়ে পড়লাম, আর বাকিটা করবার ভার রইল 
বার্কারের উপর । 

“সে তখন কি করল সেটা আশা করি আপনারাই বুঝে নিতে পারবেন। 
জানালাটা খুলে দিয়ে সে গোবরাটের উপর এমনভাবে ছাপ একে দিল যাতে 
মনে হবে থে খুনী ওই পথে পালিয়েছে । কাজটা একটু শক্ত বই কি কিন্ত 
সেডুটা ষখন তোলা রয়েছে তখন তে! ও ছাড়া আর কোন পথ ছিল ন|। 
তারপর সব ব্যবস্থ। ঠিকঠাক করে সে প্রাণপণে ঘণ্ট। বাজাতে লাগল। তারপর 
কি ঘটল আপনারা সবই জানেন এবং হে ভদ্রমহোদয়গণ এখন আপনাদের 
ঘা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। আমি আপনাদের সত্য কথা আগাগোড়। 
সত্য কথাই বলেছি, স্থৃতরাং হে ঈশ্বর, আমার সহায় হও! আপনাদের কাছে 
আমার একটাই জিজ্ঞান্য £ ইংবেজ আইনে আমার অবস্থা কি হবে? 

ইংরেজ আইন প্রধানত ন্যায়ের আইন। সে আইনের কাছ থেকে আপনার 
স্তাধ্য প্রাপ্যের চাইতে খারাপ কিছু আপনি পাবেন না। কিন্ত আমি জানতে 
চাইছি, আপনি যে এখানে বান করছেন বা কেমন করে আপনার বাড়িতে 
ঢোক। যায়, অথবা আপনার দেখ! পাবার জন্য কোথায় লুকিয়ে থাক। প্রয়োজন 
--এত কথা এই লোকটা জানল কেমন করে ? 

“সেবিষয়ে আমি কিছুই জানি না 1? 

হোমসের মুখ খুব সাদা ও গন্ভীব হয়ে উঠল । 

সে বলল, “আমার আশংকা, গল্পটা এখনও শেষ হয় নি। ইংরেজ আইনের 
চাইতে, এমন কি আপনার আমেরিকান শক্রদের চাইতেও বড় বিপদ 
আপনার আসতে পাবে ।'. মিঃ ভগলান, আপনার সামনে মমূহ বিপদ আমি 
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প্রেখতে পাচ্ছি । আমার পরামশ শুনুন__খুব সতর্ক হয়ে থাকুন ।' 

এবার_হে আমার দাঘ বেডম্বিত পাঠকবর্গ, আমি অনুরোধ করছি 
কিছুক্ষ:ণর ভন্য আমার সঙ্গে চলুন_ সাসেক্সের অন্তর্গত বালস্টোন জমিদার 
বাড়ি থেকে অনেক দূরে খুন্টীয় ঘষে বংসরে এদন একটি ঘটনাবছল অভিযান 
আমর। করলাম যার পরিণতিতে পেলাম জন ভগঙ্াপ নামে পরিচিত একটি 
লোকের একটি আশ্চঘ কাহনী, সেসময় থেকে অনেক দূর অতাঁতে । আমার 
সঙ্গে কিরে চলুন সময়ের বিচারে আজ থেকে বিশ বছর আগে, আর স্থানের 
বিচারে পশ্চিম দিকে কয়েক হাজার মাইল দুরে । তাহলেই এমন একটি 
আশ্য ও ভয়ংকর কাহিনা আপনাদের শোনাতে পারব য। এতখানি আশ্চষ ও 
ভয়ংকর যে আম ব্ললেও “স ঘটনাকে বিশ্বাস কর। আাপনাদের পক্ষে কঠিন 
হবে। মনে করবেন না যে একটা গল্প শেষ না কবেই আর একটা গল্প 
আপনাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছি । পড়তে পড়তেই বুঝতে পান্ববেন তা নয়। 
সেই দূর অতীতের ঘটনার বিবরণ যখন শেষ করব এবং আপনারাও যখন 
অতীতের এই রহস্যের সমাধান করবেন, তখন বেকার স্ত্রাটের সেই ঘরে আবার 
আমর! মিলিত হব যেখানে আরও অনেক আশ্চর্য ঘটনার মতই এই ঘটনাটিও 
পরিণতি খুঁজে পাবে। 


িজিজ অংশ ৭ 





দিনটি ছিল ১৮৭৫ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি । তীত্র শীত পড়েছে; গিল- 
মার্টন পৰ্তমালার গিরিপথগুলিতে পুরু হয়ে বরফ জমেছে। অবশ্ঠ বাণ্প- 
চালিত লাঙলের সাহায্যে রেলপথটাকে পরিষ্কার করা হয়েছে এবং দীর্ঘ 
সারিবদ্ধ কয়লাখনি ও লৌহ-খনির শ্রমিক বন্তিগলোর সঙ্গে যোগাযোগ 
রক্ষাকারী সান্ধা ট্রেনটি খাড়া ঢালু পথ বেয়ে আর্তনাদ করতে করতে ধীরে ধাঁবে 
উপরের দিকে উঠছিল। ঢালু পথটা সমতলের স্ট্যাগভিল থেকে ভারমিসা 
উপত্যকার মাথায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় শহর ভারমিসার দিকে চলে গেছে। 
সেখান থেকে রেলপথটা হুঠাৎ নীচে নামতে নামতে বার্টনস্‌ ক্রসিং, হেমডেল 
ও পুরোপুরি চাষী অঞ্চল মার্টনের দিকে চলে গেছে। রেলপথটা৷ মিলল 
লাইন হলেও মাঝে মাঝেই অসংখ্য সাইডিং রয়েছে এবং প্রত্যেকটা 
দাইডিংএ কয়লা ও লৌহ-খনির বোঝাই ট্রাকের দীর্ঘ সারি দেখলেই বোঝ! 
ধায় কী পরিমাণ লুকনো৷ সম্পদ সেখানে রয়েছে ঘার টানে আমেরিকা 
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যুক্তরাষ্ট্রের এই একান্ত পরিত্যক্ত নির্জন প্রান্তরে দলের পর দল কর্কশ মান্ষদের 
এই কর্মচঞ্চল জীবনধাত্রা গড়ে উঠেছে। 

জায়গাটা সত্যি নির্জন ছিল। যে অগ্রপথিক প্রথম এখানে পদার্পণ করেছিল 
সে কল্পনাও করতে পারে নি ঘষে কালো পাথর ও গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ এই বিষঞ্র 
অঞ্চলটির সঙ্গে তুলনা করলে সুন্দরতম তৃণতূমি এবং অত্যন্ত সরস জলীয় 
চারণভূমিও সম্পূর্ণ মুলাহীন বলে মনে হতে পারে। ছুই পাশের অন্ধকার ও 
প্রায় ছুশ্রবেশ্ত অরণ্যের মাথায় দুই দ্রিক থেকে মাথা তুলেছে পর্বতমালার স্থউচ্চ 
শিখর, সাদা বরফ আর খাঁজ-কাটা পাথর, এবং তার মাঝখানে গড়ে উঠেছে 
একটি দীর্ঘ, আকাবীকা, অসবল প্রান্তর । ছোট ট্রেনটি 'এই উপত্যক। বেয়েই 
ধীরে ধীরে যেন হামাগুড়ি দিয়ে উঠছিল। 

প্রধান ঘাত্রী-গাড়িটাতে সবেমাত্র তেলের বাতিগুলি জালিয়ে দেওয়া 
হয়েছে; দীর্ঘ, খোলা গাড়িটাতে বিশ-ত্রিশটি যাত্রী বসেছিল। তাদের 
অধিকাংশই মজুর, উপত্যকার নিম্বাঞ্চলে দিনের খাটুনি সেরে বাড়ি ফিরছিল। 
তাদের মধ্যে অন্তত ডজনখানেক লোকের অপরিচ্ছন্স মুখ আর হাতের নিরাপতা- 
লঠন দেখলেই বোঝা যায় তারা খনি-মজুর। দল বেঁধে বসে ধূমপান করতে 
করতে ওর! নীচু গলায় কথাবার্তা বলছিল আর মাঝে মাঝেই গাড়ির বিপরীত 
দিকের দু'জন লোকের দিকে তাকাচ্ছিল । তাদের ইউনিফর্ম আর ব্যাক্জ দেখলেই 
বোঝা যায় ঘে তারা পুলিশের লোক । এছাড়া গাড়িতে আর ছিল মজুর 
শ্রেণীর কয়েকটি স্ত্রীলোক ও ছু'একজন সাধারণ ধাত্রী যারা স্থানীয় ছোটখাট 
দোকানদারও হতে পারে । কিন্তু না, গাড়ির এক কোণে একটি যুবক একলাটি 
বসেছিল । এই মাহৃষটিকেই আমাদের দরকার । তাকে ভাল করে দেখুন” 
কারণ মে দেখবার মতই লোক । 

সতেজ চেহারার মাঝারি গড়নের যুবক, যতদূর মনে হয়, বয়স ত্রিশ বছরের 
খুব বেশী নয়। চশমার ভিতর দিয়ে চারপাশের '.লোকগুলোকে দেখছে, আর 
বড় বড় তীক্ষ খুশিমাথা ধূঘর চোঁথ ছুটে মাঝে মাঝেই অন্ুসদ্কিৎসায় ঝিকমিক 
করছে । দেখলেই বোঝা যায়, সে সামাজিক ও সরল প্রকৃতির মানুষ সকলের 
সঙে বন্ধুত্ব করতেই উতস্থক | যে কেউ তাকে দেখলেই বুঝতে পারবে মিলেমিশে 
চলাই তার অভ্যাস, সকলের সঙ্গে কথা বলাই তার প্রকৃতি ; সে উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ 
ও সদাহাশ্তময় । তথাপি ষে তাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করবে সে তার 
চোয়ালের দৃঢ়তা ও ঠোঁটের কঠোর বাধন দেখে সেই ভেবে সতর্ক হবে ষে, এ- 
সবের অন্তরালে একটা! গভীরতা। আছে, এবং এই স্বদর্শন বাদামী চুলের আইরিশ 
যুবকটি যে সমাজেই পরিচিত হোক ন৷ কেন সেখানেই ভাল হোক আর মন্দ 
হোক একটা গভীর ছাপ রেখে যাবে। 

পাশে খনি-মজুরটির কাছে ছ'একটি হান্ক। মন্তব্য করে সংক্ষিপ্ত রূঢ় জবাব 
পাবার পর ধাত্রীটি অস্বস্তিকর. নীরবতার মধ্যে ডুবে গিয়ে জানালার বাইরে 
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অপক্যয়মান দিগন্ত-রখার দিকে তাকিয়ে রইল । দিগন্তরেখাটি মোটেই 
মনোরম নয় । ক্রমবর্ধমান অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের গায়ের জল্ত 
চুল্পিব লাল আভা ফুটে উঠেছিল। ছুই দিকেই বড় বড় ধাতৃমল ও পোড়! 
কয়লার টিপি দ্রাড়িয়ে আছে, আর তাদের উপর মাথা তুলেছে কর়লা-খনির 
উচু উচু সব চিমনি। লাইনের পাশে পাশে এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে 
গায়েগায়ে লেগেথাক। হতশ্রী। কাঠের বাড়িগুলো ; ভিতরের আলোয় তাদের 
জানালাগুলে! স্পষ্ট চোখে পড়ছে । মাঝে মাঝে খনই ট্রেনটা থামছে তখনই 
সেখানে ভীড় করছে ওই সব বাড়িব কালে কালে। বারান্দার । ভাবমিস! 
জেলার লোহা ও কয়লাপ্রধান এই উপত্যক। আয়েসী বা সংস্কৃতিবান 
লোকদের বসবাসের উপযুক্ত নয়। সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে আদিমতম জীবন- 
সংগ্রাম, কঠোর ক্রিয়াকর্ম, আব সেকাজ ঘাব। সম্পাদন কবে সেই সব কর্কশ, 
সবল কমাঁদের রুক্ষ চিহ্ন । 
ষাত্রী যুবকটি যখন বাইরের বিষঞ প্রকৃতির দিকে তাকিয়েছিল তথন তার 
মুখে বিরক্তি ও আগ্রহের ঘে আভাষ ফুটে উঠেছিল তাতেই বোঝা যায় ঘে এই 
দৃশ্ত তার কাছে নতুন । মাঝে মাঝেই সে পকেট থেকে একখানা মোটা চিঠি 
বের করে পড়ছিল আর পাশে কিছু কিছু নোট লিখছিল। একবার কোমবের 
পিছন থেকে এমন একটা বস্তু বের করল যেটা তার মত নরম প্রকৃতির একটা 
মান্ষের কাছে থাকবে বলে কেউ আশা করতে পারে না। বস্তটা একট! খুব 
বড় মাপের নেৌ-বিভাগীয় রিভলবার । সেটাকে আলোর সামনে কাত করে 
ধরতেই ভিতরকার তামার গুলির ঝলকানিতেই বোঝ গেল বিভলবাবট। গুলি- 
ভরা | খুব ভ্রত সেটাকে দে আবার গুপ্ত পকেটে ভবে ফেললেও পাশের বেঞ্চিতে 
বসা একজন শ্রমিক সেটা দেখে ফেলল । 
সে বলল, “ওহে সাঙাৎ, তুমি দেখছি বেশ তৈরি হয়েই আছ ।, 
যুবকটি অপ্রস্ততভাবে একটু হাসল। 
বলল, “ঠিক । আমি যেখান থেকে আসছি সেখানে অনেক সময়ই এগুলো 
কাজে লাগে। 
“সেটা কোথায় ? 
“আমি সর্বশেষ আসছি শিকাগে। থেকে ।' 
“এ অঞ্চলে নতুন বুঝি ?' 
নয |; 
মজুরটি বলল, “সময়ে বুঝতে পারুবে ওট। এখানেও দরকার । 
“আচ্ছা! তাই বুঝি? যুবকটি আগ্রহ প্রকাশ করল। 
এখানকার খবর কিছু শোন নি?' 
সেরকম কিছু নয় ।” 
“সেকি? আমার তে। ধারণ। সারা দেশই জানে । শিগগিরই "শুনতে 
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পাবে। এখানে এখেহ কেন? 
শুনেছি ইচ্ছা করলেই এখানে কাজ পাওয়া ধায় / 
“তুমি কি শ্রমিক সংঘের লোক ? 

“নিশ্চয় । 

“তাহলে মনে হয় কাজ পেয়ে যাবে । বন্ধুবান্ধব কেউ আছে? 

“এখনও হয় নিঃ তবে বন্ধুত্ব করবার মত ব্যবস্থা আছে।' 

“কি রকম? 

প্রাচীন মুন্ত-মানব সংঘের” ( £১130167/0 9:67 91 ন1660091) ) সদস্য 
আমি। সব শহরেই তাদের একট? “আস্তানা আছে, আর আন্তানা যদি পাই 
তাহলে বন্ধুও পেয়ে যাব ।' 

এ কথায় সঙ্গীটির উপর অদ্ভূত ফল ফলল। (সে সন্দেহজনকভাবে গাড়ির 
অন্য যাত্রীদের দিকে তাকাল। খনি-মজুররা তখনও নীচু গলায় আলাপ 
আলোচনা করছে । পুলিশ-অফিনার দুজন ঝিমুচ্ছে। মজুরটি যুবক ঘাত্রীটির 
আরও কাছে সরে এসে হাত বাড়িয়ে দিল। 

বলল, "এখানে হাত রাখ ।' 

ছুজন পরস্পরের হাত চেপে ধরল । 

“দেখছি তূমি সত্যি কথাই বলেছ। তবু নিশ্চিত হওয়া ভাল ।' 

সে তার ভান হাতট। ডান তৃরুর কাছে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি তার বা 
হাতটা বা ভূরুর কাছে তুলল । 

মজুরটি বলল, “অন্ধকার রাত বড়ই অস্থবিধাজনক ।' 

অপর জন জবাব দিল, “হ্যা নবাগতের ভ্রমণের পক্ষে ।' 

“ঠিক আছে। আমি ভাই স্ক্যানলান, আস্তানা ৩৪১, ভারমিসা উপত্যক]। 
তোমাকে এদেশে দেখে খুশি হলাম । 

ধন্যবাদ । আমি ভাই জন ম্যাকমুর্ডোঃ আন্তানা ২৯, শিকাগে। | 
বভিম'ফ্টার জে. এইচ, স্কট । আমার ভাগ্য ভাল যে এত তাড়াতাড়ি একটি 
ভাইয়ের দখা পেয়ে গেলাম 1? 

“দেখ চারদিকে আরও প্রচুর আছে। ভারমিস৷ উপত্যকায় আমাদের 
“সংঘের যেমন বোলবোলাও, যুক্তরাষ্ট্রের আর কোথাও তেমনটি পাবে না। 
তোমার মত লোকের আমাদের দরকার । কিন্ত আমি তো বুঝতে পারছি না 
শ্রমিক সংঘে' তোমার মত একজন চালাক লোকের কোন কাজ জুটল ন৷ 
কেন। 

মাকমুঙো বলল, কাজ তো ছিল প্রচুর । 

“তাহলে ছাডলে কেন ?' 

ম্যাকমুর্ডে। পুলিশের দিকে মাথা নেড়ে হাসল । “এ বাছার! জানতে 
পারলে বিপদ হবে ।” 
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স্বযানলান সহান্ুভৃতিস্্চক শষ করল । 
চুপি চুপি শুধাল, “কোন গাড্ড। ? 
“গভীর |, | 


“ভার চাইতে বেশী? 

'খুনটুন নয় তো? 

যা বল! উচিত তার চাইতে বেশী বলে ফেলে বিশ্মিত হবার ভাব দেখিয়ে 
ম্যাকমুর্ডে। বললঃ “এসব কথা বলার সময় এখনও হয় নি। শিকাগো ছেড়ে 
আসার বাপারে আমার নিজন্ব কারণ আছে, আপাতত এইটুকু জেনেই সন্ধপ্ট 
থাক । এসব প্রশ্ন করবার তুমি কে হে? 

আকম্বিক ভয়ংকর ক্রোধে তান ধূসর চোখ ছুটো। চশমার কাচের ভিতর দিয়ে 
ঝকঝক করে উঠল। 

“ঠিক আছে শ্তাডাত। দোষের কথ কিছু বলি নি। তুমি ধাই করে থাক 
তাতে “কউ কিছু মনে করবে না। তা এখন কোথায় যাচ্ছ? 

“ভারমিসায় । 

“স্ট। এখান থেকে তৃতীয় হণ্ট। কোথায় উঠবে? 

ম্যাকমুর্ডো একখান! খাম বের করে কালি-পড়া তেলের বাতিটার দিকে 
তুলে ধরল। 

“এই যে ঠিকানা_জ্যাকব শ্যাক্‌টার, শেরিভান স্ট্্রাট । শিকাগোর পরিচিভ 
একটি লোক এই বোডিংহাউসটার কথ! বলে দিয়েছে ।, 

“দেখ, আমি ওট। চিনি না, আর ভারমিসা আমার এলাকার বাইবে। 
আমি হবসন'স প্যাচ-এ থাকি, আর সেখানেই আমর! আড্ডা গেড়েছি। তবে 
বিদায় পেবার আগে তোমাকে একটা ছোট পরামর্শ দিচ্ছি । ভারমিপায় যি 
কোন বিপদে পড়, সোঁজ৷ ইউনিয়ন হাউসে গিয়ে ম্যাকগিন্টি কর্তাব সঙ্গে দেখা 
করো। সে হচ্ছে ভারমিমা “আস্তানার” বডিমাস্টার ; আর ব্রাক ভাক 
ম্যাকগি্টি না চাইলে এ অঞ্চলে কিছুই ঘটতে পারে না। চলি শ্যাাত। যে- 
কোন সন্ধায় “আন্তানায়' তোমার সঙ্গে আবার দেখা হতেও পারে। কিন্তু 
আমার কথাগুলি মনে রেখো) বিপদে পড়লেই ম্যাকর্গিন্টি কর্তার সঙ্গে দেখা 
করে ।' 

স্কানলান নেমে গেল? ম্যাকমূর্ডোও আবার তার নিজের চিন্তায় ডুব 
দিল। বরাত নামছে; মাঝেমাঝেই জলন্ত চুল্পির আগুন অন্ধকারে সশব্দে 
লাফাচ্ছে । আর তারই বিষঞ্ধ পটভূমিকায় চিরন্তন ঘট-ঘটাং আওয়াজের 
তালে তালে ঘুরস্ত চরকি-কলগুলে।র সে সঙ্গে কালে! কালো মৃত্তিগুলো কখনও 
উপুড় হচ্ছে, কখনও খাড়। হচ্ছে, কপনও বেঁকছে, কখনও ঘুরছে । 

নে হয় নরক বোধ হয় ওই বুকমই দেখতে» একটা কঠন্বর শোনা 
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গেল। 

ম্যাকমুর্ভে। মুখ ফিরিয়ে দেখল একটি পুলিশ তার আসনের কাছে সরে এসে। 
বাইরের জলস্ত গ্রাস্তরের দিকে তাকিয়ে আছে। 

পুলিশটি বলে উঠল “সেইন্স্ই আমি মেনে নিচ্ছি ষে নরক ওই রকমই 
একটা কিছু হবে । আমাদের পরিচিত জন! কয়েকের চাইতেও বড় শয়তান 
ধদি ওখানে থেকে থাকে তাহলে সেটা আমার পক্ষে আশাদ্ অতিরিক্ত । 
যুবক, মনে হচ্ছে আপনি এ অঞ্চলে নতুন এসেছেন ? | 

কেন? তাতে কি হল? ম্যাকমূর্ভে রুক্ষ গলায় জবাব দিল । 

“একটু হল মিস্টার? বন্ধু চিনে নিতে একটু সাবধান হবার পরামর্শ আপনাকে 
দেওয়া উচিত বলে মনে করি। আমি যদি আপনি হুতাম তাহলে মাইক 
স্ক্যানলান বা! তার দলবলকে দিয়ে শুরু করতাম বলে মনে হয় না।" 

“কে আমার বন্ধু হল না হল তাতে আপনার কি? ম্যাকমুর্ডো এমনভাবে 
গর্জন করে উঠল যে গাড়ির সবাই সে তর্কাতকি শুনতে সেখানে জড় হল। 
“আমি কি আপনার পরামর্শ চেয়েছি, না৷ কি আপনি মনে করেন, অর্থমি এখনও 
মায়ের ছুধ খাই ঘষে আপনার পরামর্শ ছাড়া চলতে পারব না? আপনাকে 
জিজ্ঞাসা করলে তবেই কথা বলবেন, আর প্রতুর দিব্যি আমার বেলায় সেজন্ক 
আপনাকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে !, 

মুখটা তুলে সে পাহারাওয়ালাটির দিকে থেকি কুকুরের মত দাত বের করে 
তাকাল। 

পুলিশ দুটি মোটা সোটা ভাল মানুষ; তাদের বন্ধুভাবকে এবকম তীব্র 
ভাবে প্রত্যাখ্যান করায় ছুজনই ভ্যাবাচ্যাক। খেয়ে গেল। 

একজন বলল, “আপনি রাগ করবেন না। আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে 
এখানে আপনি নবাগত, তাই আপনার ভালর জন্যই একটু সতর্ক করে 
দিচ্ছিলাম ।" র 

ম্যাকমুর্ডো ব্বাগে চেঁচিয়ে উঠল, “আমি এ অঞ্চলে নতুন বটে, কিন্ধ 
আপনাদের মত লোকের কাছে নতুন নই। দেখছি সব জায়গাতেই আপনার 
এক, কেউ ন৷ চাইলেও উপদেশের ঝুড়ি চাপিয়ে দেন ।' 

একজন পুলিশ মুখ খিচিয়ে বলল, “অচিরেই আপনার আরও পরিচয় পাৰ 
বলেই মনে হচ্ছে । আমার বিচারে ধদি তুল না হয়ে থাকে তাহলে নির্ধাৎ 
আপনি একজন খাটি বাছাই মাল". ।, 

অপরজন মন্তব্য করল; “আমিও তাই ভাবছি। মনে হচ্ছে আবার 
আমাদের দেখ! হবে ।, 

ম)কমুর্ডো চীৎকার করে বলল, “ভাববেন না! যে আমি আপনাদের ভন 


করি। আমার নাম জ্যাক ম্যাকমুর্ডো--বুঝলেন 1 বদি আমায় দেখ! পেতে 
চান, জ্যাকব শ্যাফটারের বোডিং শেরিডান স্ট্রীট, ভারমিসা, এই ঠিকানায় 
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আমাকে পাবেন । আপনাদের কাছে আমি কোন কিছুই লুকোচ্ছি কি? দিনে 
বারাতে সব সময়ই আপনাদের মুখোমুখি হবার সাহস আমার আছে । সে 
কথা ভূলে ঘাবেন না ।, 

নবাগতের এই নির্ভর আচরণ দেখে খনি-মজুরদের মধ্যে সহানুভূতি ও 
প্রশংসার গুপ্তন উঠল ; আর পুলিশ দুজন ঘাড় ঝাকুনি দিয়ে নিজেদের মধ্যে 
কথাবার্ত শুরু করে দিল। কয়েক মিনিট পরেই ট্রেনট। স্বল্লালোকিত ডিপোতে 
দাড়াল, আর যাকজ্রীর। সবাই নেমে গেল, কারণ ভারমিসাই এ লাইনের সব 
চাইতে বড় শহর । চামড়ার হাত-থলেট৷ নিয়ে ম্যাকমুর্ডো অন্ধকারে প| 
বাড়াতে যাচ্ছে এমন সময় একটি খনি-মজুর তাকে ডাকল । 

সে সভয়ে বলল, “ঈশ্বরের দিব্যি স্টাঙাত, পুলিশের সঙ্গে কিভাবে কথা 
বলতে হয় তা তুমি জান। [তোমার কথা শুনতে খুব ভাল লাগছিল । তোমার 
হাত-থলেটা আমাকে দাও। আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। 
শ্বাফটারের বোভিং-এর পাশ দিয়েই আমার বস্তিতে যাবার পথ ।" 

প্রযাটফর্ম ছেড়ে চলে যাবার আগে মজুর! সবাই একযোগে বন্ধুভাবে তাঁকে 
€শ্তভরাত্রি' জানাল । ভাবরমিসায় পদার্পণ করবার আগেই উদ্ধত ম্যাকমূর্ভো 
সেখানকার একটি চরিত্র হয়ে দীড়াল। 

সারা দেশটাই তখন সন্ত্রাসে ভরা, কিন্ধু শহরটার অবস্থা বুঝি আরও 
খারাপ। দীর্ঘ উপত্যকা জুড়ে প্রকাণ্ড সব চুল্লি আর বায়ুতাড়িত ধোয়ার 
মেঘের একট বিষণ গাল্ভীধ ছড়িয়ে রয়েছে । পাহাড়ের গায়ে বিরাটাকার সব 
গর্ভের পাশে ষেসব চোঙ মাথা চা] দিয়ে উঠেছে তার! ষেন মানুষের শক্তি 
আর শ্রমশীলতারই উপযুক্ত স্মারক | কিন্তু শহরট। বুঝি কদর্ধতা ও নোংরামির 
একেবারে শেষ ধাপে নেমে গেছে । গাড়ির চাকায় চাকায় চওড়া রাস্তাটা 
গোল। বরফের একটা ভয়ংকর পিণ্ডে পবিণত হয়েছে । গলি-পথগুলো সংকীর্ণ ও 
উচুনীচু। অসংখা গ্যাসের বাতি আছে বটে, কিন্তু তাতে শুধু এলোমেলো! 
নোংরা কাঠের বাড়িগুলোর দীর্ঘ সারিটাই ভাল করে চোখে পড়ে। প্রত্যেকটি 
বাড়ির সামনে রাস্তার দিকে একট। করে বারান্দা আছে। দুজনে যখন 
শহরের মধ্যখানে পৌছল তখন একসারি আলোকিত দোকান ও অনেকগুলে। 
শুড়িবান। ও জুয়োর আড্ডা । আড্ডাতেই মজুরর। তাদের কষ্টোপাঞজ্জিত মোটা 
মাইনে খরচ করে থাকে । 

যে শুড়িখানাটা মর্যাদায় প্রায় একটা হোটেলের মত দেখতে সেদিকে 
আঙুল বাড়িয়ে পথ-প্রদর্শক বলল, ওইটেই ইউনিয়ন হাউস। জ্যাক ম্যাকগিন্ি 
ওখানকার কর্তা | 

“তিনি লোক কেমন? ম্যাকমুর্ডো জিজ্ঞাসা করল। 

“মেকি! তুমি কি কর্তার কথা কখনও শোন নি? 

তুমি তো জান এদেশে আমি নতুন এসেছি; কাজেই তার কথা শ্তনৰ 
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কি কবে? র 

“দেখ, আমি মনে করতাম ইউনিয়নের বাইরেও তার নামটা পরিচিত । 
নামটা প্রায়ই কাগজে ওঠে কি না।' 

“কেন ? 

“মানে -_মজুরটি গল! নীচু করল--ব্যাপাবর-শ্ঠাপারের ভন্য ।' 

“কিসের ব্যাপার-শ্তাপার ? 

“হায় ঈশ্বর, ভূমি দেখছি নেহাংই ভাট মানুষ; অবশ্থ একথ। বলছি বলে 
কিছু মনে করো না। এসব অঞ্চলে তুমি একই ধরনের বাপারের কথা শুনতে 
পাবে, আর সেটা হল স্কাউরার (5০০76: )-দের বাপার । 

“ঠিক বলেছ, শিকাগোতে থাকতে স্কাউরারদেবু কথ. আমি পড়েছি। 
ধুনীদের দল, তাই না? 

মজুরটি ভয়ে হঠাৎ ঈাড়িয়ে পড়ল । সঙ্গীর দিকে সবিম্ময়ে তাকিয়ে চেংচয়ে 
বলল, “ঘদি জীবনের মায়। থাকে তে। চুপ কর! আরে বাবা, খোলা রাস্তায় 
ঈ্াড়িয়ে ওকথ। বললে এখানে তুমি বেশী দিন বেচে থাকতে পাবে না। এব 
চেয়ে অনেক ছোট কখার জন্য অনেককে মেরে লাশ করে দিয়েছে ।' 

“দেখ, আমি (তা কিছুই জানি না। শুধু যা কাগজে পড়েছি তাই 
বললাম ।' 

তুমি ষে সত্যি কথা পড় নি তা বলছি না।' কথা বলবার সময় লোকটা 
ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাল, যেন তার আশংক। আছে যে অন্ধকারেও কোন 
বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে । “লোককে মারলেই যদি খুন হয়ঃ তাহলে ঈশ্বর 
জানেন এখানে খুন হয় এবং বেশকিছু হয়। কিন্তু খবরদার, এর সঙ্গে জ্যাক 
ম্যাকগিস্টির নামকে কখনও জড়িও না, কারণ লব কথাই তার কানে ধায় আৰ 
কাউকে ছেড়ে কথা বলার মত লোক সে নয়। যেখানে তুমি যাবে সেটা ওই 
বাড়িটা__এঁ ঘে বাস্তার দিকে পিছন ফিরে দাডিয়ে আছে । আর বুড়ো জ্যাকব 
শ্যাফটার ষে ওটা চালায় তার মত সং লোক তুমি এ শহরে পাবে না ।” 

“তোমাকে ধন্যবাদ বলে ম্যাকমূর্ডো নব-পরিচিতের সঙ্গে কর-মর্দন করে 
হাত-থলেটা হাতে নিয়ে সেই বাস-ভবনের পথে পা বাড়িয়ে দিল এবং দরজায় 
সশব্দে আঘাত করল। সঙ্ধে সঙ্গে যে দরজা খুলে দিল সে তার প্রত্যাশার 
একেবারেই বিপরীত । 

একটি স্ত্রীলোক, যুবতী এবং অপূর্ব সুন্দরী । স্থইডিস্‌ গড়ণ, স্থপ্ী ও স্থকেশী, 
কালে চোখ ছুটি বড় সুন্দর । আগক্জকের দিকে ভাল কবে তাকাতেই যে 
বিস্ময় ও খুশি-খুশি হতচকিতভাব তার মনে জাগল তার ফলে একটা বঙের 
আত! তার বিষণ্ন মুখে ছড়িয়ে পড়ল। খোল! দরজার উজ্দ্রল আলোর ফ্রেমে 
তাকে দেখে ম্যাকমুর্ডোর মনে হল এমন স্বন্দর একখানি ছবি সে আর কখনও 
দ্বেখে নি; চারদিকের জঘ্ত ও নোংরা পরিবেশের জন্তই যেন মে আরও 


আতংকের উপতাক! ৮৭ 


বেশী আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে । খনির কালে। কালে৷ ধাতু-মলের স্তুপের উপরে 
একটা মনোহর ভায়োলেট ফুল ফুটলেও সেটা এর চাইতে অধিক বিস্ময়কর মনে 
হত না। সে এতই মোহিত হয়ে পড়েছিল ঘে কোন কথা ন| বলে হা করে 
তাকিয়েইছিল । মেয়েটিই প্রথম নিম্তব্তা ভঙ্গ করল । 

মনোরম হুইডিস টান মিশিয়ে সে বলল, “আমি ভেবেছিলাম বাবা এসেছে । 
আপিন কি তার সঙ্গে দেখ করতে এসেছেন? বাব শহরে গেছে। যেকোন 
মুহূর্তেই ফিরে আসবে 

মাকমুর্ডে। প্রকাশ্ঠ বিশ্বয়েই তার দিকে তাকিয়ে ছিল; শেষ পধস্ত এই উদ্ধত 
আগন্তকের সামনে অস্বস্তি বোধ করায় মেয়েটিই চোখ নামাল। 

তখন পে বলল, “না মিস, তার সঙ্গে দেখা করার কোন তাড়। নেই। তবে 
আপনার্দের এখানে থাকবার কথাই আমাকে বলে দিয়েছে । তখন ভেবে 
ছিলাম জায়গাটা আমার ভাল লাগতে পারে, এখন দেখছি ভাল লাগবে ।' 

মেয়েটি হেসে বলল, “আপনি খুব দ্রুত মনস্থির করতে পারেন ।” 

সে জবাব দিল, “অন্ধ না৷ হলে যে কেউই পারত ।, 

এই প্রশংসায় মেয়েটি হেসে উঠল । 

বলল, “ভিতরে আসুন । আমি মিঃ শ্াফউটারের মেয়ে মিস এটি শ্যাফ টার । 
আমার মা! নেই, আমিই বোভিংটা চালাই। বাবা না ফেরা পর্যন্ত আপনি 
মামনের ঘরে স্টোভের পাশে বসতে পারেন । ওই তো, বাবা এসে গেছে; 
আপনি ওর সঙেই কথাবার্ত৷ পাকা করুন ।' 

একজন স্থুলকায় বয়স্ক লোক হাটতে হাটতে এল । কয়েকটি কথায় ম্যাকমু্ডে৷ 
তার কাজের কথ বুঝিয়ে বলল। শিকাগো থেকে মারফি নামক একজন তাকে 
এই ঠিকান৷ দিয়েছে । মে আবার অপর কারও কাছ থেকে ঠিকানাটা 
পেয়েছিল। বুড়ে। শ্যাফটার ঝাজি হল। আগন্তক কোনরকম দর-দস্র করল 
না, সব শর্তই মেনে নিল এবং বোঝা গেল তার টাকার কমতি নেই। সপ্তাহ 
প্রতি আগাম বারো ডলারের বিনিময়ে সেখানে তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হল। 
এইভাবে মাণকমুর্ডো, যে নিজের শ্বীকারোক্তি মতেই একজন আইনের হাত 
থেকে পলাতক আসামী, শ্যাফটারদের গৃহে আশ্রয় পেল, আর এখান থেকেই 
শুরু হল একটা! দীর্ঘ অন্ধকারময় ঘটনা-শৃংখল ঘারীপরিসমাণ্ি ঘটল আর একটি 
বহুদূববর্তা দেশে । 





আজ; বডিমাস্টার ভার রা 
ম্যাকমূর্তো এমনই লোক ষে খুব তাড়াতাড়ি নিজের প্রভাব বিভা ও করতে 

পারে। সে যেখানে ধায় সেখানেই আশেপাশের লোক তাকে চিনে ফেলে। 

এক সপ্তাহের মধ্যেই সে শ্যাফটারদের বোডিংএর লব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ লোক 


৮৮ শার্লক হোমস নিবাস 


হয়ে উঠল । সেখানে দশ বারে জন বোর্ডার থাকত :. তারা সং ফোরম্যান বা 
দোকানের সাধারণ কেরাণী; এই আইরিশ যুবকটির তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুর 
লোক । সন্ধায় সকলে ধখন জমায়েত হত, তখন তার চুটকিই হত সব চাইতে 
রসালো, তাঁর কথারার্তা ঝকঝকে, আর তার গাঁন সব চাইতে সরেস। সে ছিল 
জন্স-আড্ডাবাজ, এমন একটা চুম্বক-শক্তি তার ছিল যার দ্বারা সে সকলের ভিতর 
থেকেই হাস্যরস টেনে বের করতে পারে । কিন্তু সেই সঙ্গে বার বার সে হঠাৎ 
এমন তীব্র ক্রোধ প্রকাশের ক্ষমতা প্রদর্শন করে- যেমনটি করেছিল রেলের 
কামরায়__-যাতে পরিচিত সকলেই তাকে শ্রদ্ধ। ও ভয় করতে বাধ্য হয়। আইন 
ও তৎসংশ্লিষ্ট সব কিছুর প্রতি সে এত তীব্র স্পা প্রদর্শন করে যে তীতে বোর্ডারবা 
কেউ কেউ খুশি হয়, আবার অন্তর! আতংকিত হয়ে ওঠে। 

প্রথম থেকে সে খোলাখুলিভাবেই বাড়ির মেয়েটির প্রশংসা করতে 
লাগল। ফলে সে স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দিল, ষে-মৃহূর্তে তার রূপ ও লাবণ্য 
তার চোখে পড়েছে তখন থেকেই সে তার হ্বদয় জয় করে নিয়েছে । প্রেম- 
নিবেদনের বাপারেও সে পিছ-প। নয় | দ্বিতীয় দিনেই সে মেয়েটিকে জানাল 
ঘে সে তাকে ভালবাসে, এবং সেই থেকে তাকে নিরুৎমাহ করবার জঙন্থা 
মেয়েটির কি বলবার থাকতে পারে সেটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সেই একই 
কথ! তাকে বারবার শোনাতে লাগল । 

সে চেঁচিয়ে বলত, “অন্ত কেউ! সেরকম কেউ থাকলে তার কপালে দুঃখ 
আছে। সে অন্য কোথাও খুঁজে দেখুক । অন্যের জন্যে আমি কি আমার 
জীবনের এই স্থযোগ এবং আমার মনের বানাকে হারাব? এটি! তুমি বার 
বার “না” বলতে পার, কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন তুমি “হ্যা” বলবে 
আর অপেক্ষা করবার মত বয়স আমার আছে। তার আইরিস বাকপটুত্ব ও 
বুমণীয় স্তাবকতার জন্য সে একজন বিপজ্জনক প্রেমিক । তাকে ঘিরে 
অভিজ্ঞত। ও বহস্তের এমন একটা মোহ ছিল যা মেয়েদের আগ্রহ এবং শেষ 
পর্যন্ত তাদের ভালবাসাকে আকরধণ করে। যে মোনাঘান জেল! থেকে সে 
এসেছে তার হ্থম্দর উপত্যকার কথ! আর সুদূর রমণীয় দ্বীপের কথা সে বলত, 
এখানকার ময়লা আর বরফের পরিবেশের তুলনায় সেদব দ্বীপের নীচু পাহাড় 
আর সবুজ প্রান্তর আরও সুন্দর মনে হত। উত্তরাঞ্চলের নানা শহর ও ডেট্রয়ট 
শহরের জীবন-যাত্রার কথ। সে খুব ভাল জানত; জানত মিচিগান ও বাফেলো 
শহরের উচ্ছংখল শিবির-জীবনের কথা; এবং সব শেষে জানত শিকাগোর 
জীবন-যাত্রার কথা, কারণ সেখানে সে একটা করাত-কলে কাজ করত। 
তারপর তাতে লাগল বোমান্সের ছোয়।); সেই বড় শহরে তার জীবনে কত সব 
বিচিত্র ঘটন!| ঘটেছে যা এতই বিদ্ষয়কর ও গোপনীয় যে বলাও চলে ন1। 
ইচ্ছা করে সে হঠাৎ সে দেশ ছেড়ে আসার, পুরনে; সব সম্পর্ক ছিয় করার 
এবং দেশ থেকে দেশাস্তরে পালিয়ে শেষে এই ভয়ংকর উপত্যকায় উপনীত 
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হবার কথা৷ বলত, আর এটি শুনত;) তার কালে! চোখ দুটি করুণায় ও 
সহাঙ্ভূতিতে জল্জল্‌ করত-_ আর এ দুটি থেকেই কত ভ্রুত আর কত সহজেই 
ন৷ প্রেম জন্মলাভ করে। 

মযাকমুর্ডো শিক্ষিত মানুষ; হিসাব-লেখার একট! অস্থায়ী চাকরি জুটে 
গেল। সেকাজে সারাপিনই তার বাইরে বাইরে কাটে, ফলে “প্রাচীন মানব- 

ঘের (4১016100 01061 01 [1661021) ) এই আতন্তানার প্রধানের 
সঙ্গে দেখা করবার কোন স্থযৌগই তার এখনও পর্যন্ত হয় নি। দলের সমস্য ষে 
মাইক ক্ক্যানলানের সঙ্গে ট্রেনের মধ্যে তার দেখা হয়েছিল সে একদিন সন্ধ্যায় 
দেখা! করতে এসে এ-কথা তাকে মনে করিয়ে দিল। ক্ক্যানলান দেখতে. ছোট- 
খাটোচ*মুখের গড়ণ টাঁনাটানা, স্বায়ু ছূর্বল আর চোখ ছুটো| কালে! । ম্যাকমূর্ডের 
সঙ্গে আবার দেখ! হওয়ায় তাকে বেশ খুশি মনে হলে। দু'এক পাত্র হুইস্কি সে 
টানবার পরে সে তার সাক্ষাতের উদ্দেশ্টটা জানাল। 

বলল, “দেখ মাকমুড়ো, তোমার ঠিকানাটা মনে ছিল, তাই দেখা করতে 
এলাম। খুবই আশ্চর্ষের কথা যে তুমি এখনও বডিমাষ্টীরের সজে দেখা করো 
নি। ম্যাকগিন্টি কর্ভার সঙ্গে এখনও দেখা করে নি কেন বলতে। 7 

“দেখ, আমি একটা চাকরি পেয়েছি। তাই খুব ব্যস্ত আছি, 

'অন্ত কাজের সময় না পেলেও তার জন্য তোমাকে সময় করতেই হবে। 
আরে বাবাঃ তুমি কি পাগল হয়েছ ষে এখানে আসার পৰে গুথম সকালেই 
ইউনিয়ন হাউসে গিয়ে নিজের নাম বেজিত্রি করাও নি! তার বিষ-নজবে যদি 
পড়-_মানে পেরক মটা যেন ন। ঘটে-_এই আব কি।, 

ম্যাকমুর্ডো কিছুটা বিশ্মিত হল । 

“ছু বছরের বেশী হল আমি আস্তানার সদশ্ত হয়েছি, কিন্তু কাজকর্ম যে এত 
জরুরী তাতো কখনও শুনি নি।' 

“হয় তে শিকাগোতে নয়।” 

“কিন্ত সোসাইটি তো একটাই)" * 

“তাই নাকি? স্ব্যানলান তীক্ষৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তার 
চোখে একটা অশুভ ছায়া । 

“নয় কি? 

“এক মাসের মধ তুমিই সেটা বলতে পারবে । শুনলাম, আমি ট্রেন থেকে 
নামবার পরে একজন পাহারা ওয়ালার সঙ্গে তোমার কথ হয়েছিল ।" 

তুমি কি করে জানলে ? 

“জেনে গেলাম? কি জান, এখানে ভাল-মন্দ সব খবরই জানাজানি হয়ে 
ঘায়। 

“ঠিকই শুনেছ। কুকুরগুলোকে জানিয়ে দিয়েছি আমি ওদের কি মনে 
করি ।, : 


ন শার্শক ছোষস অমনিবাম। 


পপ্রতৃর দিব্যি, তুমি মাক গিষ্টির মনের মানুষ হতে পারবে ! 

“সে কি-_-সেও কি পুলিশকে ত্বণা কবে নাকি ? 

স্কানলান হো-হো করে হেসে উঠল । 

উঠতে উঠতে সে বলল, “আরে বাপুঃ তার কাছে গিয়েই দেখ না। দেখা 
না করলে সে তোমাকেই স্বণা করবে, পুলিশকে নয় ! এখন বন্ধুর পরামর্শ শোন । 
এখনই চলে যাও ।” 

ঘটনাচক্রে সেই সন্ধ্ায়ই আরও একজনের সঙ্গে দেখা হলে সেও ওই এক- 
কথাই বলল। হয়তে। এটিত্ন প্রতি তার মনযোগ আগের চাইতে আবও স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছিল । অথব। হয় তে! ক্রমে ক্রমে তাদের ছুজনের ব্যাপারটা ভাল- 
মানুষ হুইডিস গৃহকর্তাটিরও চোখে পড়েছিল ; কিন্তু কারণ ধাই হোক, বোভিং 
হাউসের মালিক যুবকটিকে তার নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল এবং কোনরকম 
ভূমিকা ন৷ করে সরাসরি কথাটা তুলল । 

বলল, “দেখুন মিস্টারঃ আমার মনে হচ্ছে আমার এটির উপর আপনার নজর 
পড়েছে । কথাটি কি ঠিক, না কি আমারই ভুল ?' 

যুবকটি জবাব দিল, “ছ্যা, কথাটা ঠিক 1 

“দেখুন, গোড়াতেই আপনাকে বলতে চাই ষে এতে কোন ফল হবে না। 
আপনার আগেই অন্য কেউ পা বাড়িয়েছে ।' 

“এটি আমাকে বলেছে । 

“দেখুনঃ সে ঠিক কথাই বলেছে | কিন্ত লোকটি কে তা কি বলেছে ?। 

“না; আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু সে বলতে চায় নি । 

“আমিও সাহস করে বলতে চাই না। হয়তো সেচায় নিযে আপনি ভয় 
পেয়ে সরে যান ।' 

“ভয় !' ম্যাকমূর্ভো মুহূর্তের মধ্যে জলে উঠল । 

হ্যা বন্ধু! তাঁকে ভয় করায় আপনার লজ্জার কিছু নেই। সে টেডি 
বন্ডইন ।' ্‌ 

“কিন্ত লোকটা কি? 

“সে স্কাউরারদের একজন কর্তা |” 

স্কাউরার! তাদের কথা আগেও শুনেছি । সব জায়গায়ই স্কাউরারদের 
কথা, আর সব সময়ই চুপে চুপে! আপনাদের কিসের ভয়? এই স্কাউরারর। 
কার? 

এই ভয়ংকর সোসাইটির কথা বলার সময় অন্য সবাই যেমন করে থাকে 
বোডিংহাউসের পরিচালকও সেইভাবে গলার স্বর নীচু করল। 

বলল, 'স্কাউরারবর। হচ্ছে “প্রাচীন মুক্ত-মানব সংঘ ।” 

যুবকটি চমকে উঠল । 

“সে কি, আমি নিজেও তো ওই “সংঘের” সদস্য | 
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“আপনি! আগে জানলে কিছুতেই আপনাকে এখানে জায়গা! দিতাম ন! 
সপ্তাহে একশ" ভলার দিলেও না ।” 

“কিন্তু “সংঘের” দোষ কি? তার কাজ তে! দানধ্যান করা আর বন্ধুত্ব 
প্রতিষ্ঠা কর! । নিয়মাবলী তো! তাই বলে ।” 

“অন্ত জায়গায় হয় তে। তাই । এখানে নয়।, 

“এখানে কি? 

“এখানে ওট। একট। খুনী সমিতি ; ঠিক তাই ।' 

ম্যাকমুর্ডো অবিশ্বাসের হাসি হেলে উঠল । 

জিজ্ঞাসা করল, €সটা আপনি প্রমাণ করবেন কেমন করে ?' 

প্রমাণ! পঞ্চাশট। খুনেও কি প্রমাণ হয় না? মিলম্যান ও ফ্যান শস্ট? 
নিকলসন পরিবার। আর বুড়ো মিঃ হিয়াম ও ছোট্ট বিলি জেমস, এবং 
আরও অনেকের ব্যাপারটা কি? প্রমাণ! এই উপত্যকায় এমন কোন স্ত্রী- 
পুরুষ কি আছে যে একথ! জানে না? 

ম্যাকমূর্ডে। সাগ্রহে বলল? “দেখুন, আমি চাই হয় আপনার বক্তব্য প্রত্যাহার 
করুন, না হয় সেটা প্রমাণ করুন । আমি এ ঘর (ছভে যাবার আগেই ছুটে 
যেকোন একটা আপনাকে করতেই হবে। নিজেকে আমার জায়গায় বসান। 
এ শহরে আমি নবাগত । আমি এমন একটি সমিতির সদস্য যাকে আমি সম্পূর্ণ 
নির্দোষ বলেই জানি । যুক্তবাষ্ট্রের দূর-দৃরান্তে আপনি এ সমিতির দেখা পাবেন, 
আর সর্বতই সেগুলি নির্দোষ । এখন আমি এখানে এ সমিতিতে যোগ দেবার 
কথা ভাবছি আর আপনি বলছেন যে এট] আর "ক্কউরারস্” নামক খুনী সমিতি 
আসলে একই । মিঃ শীকটার, আমি মনে করি আপনার উচিত হয় টি 
কাছে ক্ষমা চাওয়া আর নয় এ)। প্রমাণ করা ।' 

“দখুন মিস্টার, আমি শুধু এই কথাই বলতে পারি যে সারা পৃথিবী একথ! 
জানে । একটার যার) কর্তা তারাই অন্থটারও কর্ত।। এদের একটাকে যদি 
আপনি আঘাত করেন তাহলে অন্টি আপনাকে আঘাত করবে । অনেকবাবই 
এর প্রমাণ আমব। পেয়েছি ।' 

“এসব তো গুজব! আমি চাই প্রমাণ।' ম্াকমুর্ডো বলল। 

“বেশী দিন এখানে থাকলে নিজেই প্রমাণ পাবেন । কিন্ত আমি ভূলে যাচ্ছি 
ষে আপনিও ওদেবরই একজন । শীত্রই আপনিও অন্ত সবার মতই খারাপ হয়ে 
উঠবেন। কিন্তু মিপ্টার, আপনি অন্য জয়গ। দেখুন। এখানে আপনাকে 
রাখতে পারব ন।। এদেবই একজন আমার এটিব সঙ্গে ভাব করতে আসে, 
অথচ তাকে ফিবিয়ে দেবার সাহস আমার নেই । এর পরেও এদেরই আরেক 
জনকে বোর্ডার হিসাবে বাখা কি খারাপ কাজ হবে না? হ্যা, আজ রাতের 
পরে আপনি আর এখানে শোবার জায়গা পাবেন না !, 

কাজেই ম্যাকমুর্ডে। বুঝতে পারল, একটা আরামদায়ক বাসস্থান এবং তার 


৯২ শার্লক হোমন অমনিবাস 


ভালবাসার মান্ষ_এই ছুইয়ের কাছ থেকেই তার উপর নেমে এসেছে নির্বাসন 
দণ্ড। এই সন্ধ্যায়ই বসবার ঘরে মেয়েটিকে একলা পেয়ে তাকে নিজের 
বিপদের কথাগুলি বলল। 

বলল, “তোমার বাব! নির্ধাৎ আমাকে নোটিশ দেবেন। এটা দি শুধু 
একটা ঘরের কথা হত আমি মোটেই পরোয়া করতাম না; কিন্তু এটি, যদিও 
মাত্র এক সপ্তাহ হল তোমার সঞ্জে আমার পরিচয় ঘটেছে, তথাপি তুমি আমার 
জীবনশ্বরূপ ; তোমাকে ছেড়ে আমি বাচব ন।।' 

মেয়েটি বলল, “চুপ, মিঃ ম্যাকমুর্ডো, ও কথা বলবেন না! আমি তো 
আপনাকে বলেছি, বড়ই দেরী করে আপনি এলেন। আরও একজন আছে; 
তাকে আমি এখনও বিয়ের কথ দেই নি বটে, কিন্ত কাউকেও সেকথা 
দিতে পাবি না।' 

“এটি, ধরে। ষনি আমি প্রথম আসতাম, তাহলে কি আমি সে স্ষোগ 
.পতাম ? 

মেয়েটি ছুই হাতের মধ্যে মুখ লুকোল। 

ফুঁপিয়ে বলে উঠল, “ঈশ্বরের কৃপায় তুমি ষদি প্রথম আসতে । 

সেইমূহূর্তেই ম্যাকমুর্ডো তার সামনে নতজানু হয়ে বসল। 

চীৎকার করে বলল, “ঈশ্বরের দোহাই এটি, এ কথাই থাক ! একট কথাব 
জন্য কি তোমার ও আমার জীবন তু।ম নষ্ট করবে? নিজের মনকে মেনে চল 
প্রিয়ে1কি বলছ সেট। বুঝবার আগেই যদি কাউকে কোন কথা দিয়ে থাক 
তবু তার থেকে তোমার মনের নির্দেশই অধিকতর নির্ভরযোগ্য ।' 

নিজের দুখানি শক্ত বাদামী হাতে সে এটির সাদ! হাতখানি জড়িয়ে 
ধরলে! । 

শুধু বল তুমি আমার হবে, তাহলেই দুজনে মিলে আমরা অবস্থার 
মোকাবিল। করব ।” 

“এখানে নয় তে]? 

“হ্য)) এখানে । 

“ন।, না, জ্যাক!' ম্যাকমুর্ডো তখন ছুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল। 
“এখানে আমর] থাকতে পারি না। আমাকে অনেক দুরে নিয়ে যেতে 
পার না? 

মূহুর্তের জন্ত মাকমূর্ডোর মুখের উপর একট। দ্বন্দের ছায়া পড়েই সেটা 
পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠল। 

সে বলল, “না, এখানেই | এটি, যেখানে আছি ঠিক এখানেই সমস্ত 
জগতের বিরুদ্ধেও আমি তোমাকে বক্ষা করব । 

“কেন আমর! দুজন এখান থেকে চলে ষেতে পারি ন।?' 

“না এটি, এখান থেকে আমি যেতে পারি না)? 


আতংকের উপত্যকা ৯৩ 


“কিন্ত কেন? 

“আমি বিতাড়িত হয়েছি একথা মনে হলে আর কখনও আমি মাথা তুলে 
দাভাতে পারব না। তাছাড়া, ভয়েরই বাকি আছে? আমরা কি শ্বাধীন 
দেশের স্বাধীন মানুষ নই? তুমি যদি আমাকে ভালবান আর আমি ভালবাসি 
তোমাকে, তাহলে কে আমাদের মাঝখানে দীভাতে সাহস করবে? 

“তুমি জান ন1 জাক। মাত্র কয়েকদিন তুমি এখানে এসেছ । এই 
বন্ড,ইনকে তুমি চেন না। ম্যাকগিট্টি আর তার স্কাউরারদের তুমি চেন না" 

ম্যাকমুর্ডো বলে উঠল, “না, তাদের আমি চিনি না, আর আমি তাদের 
" ভয়ও করি না, বিশ্বামও করি না। প্রিয়ে, দুর্ধর্ষ লোকের সঙ্গে আমি বাস 
করেছি, কিন্ত তাদের ভর করার বদলে শেষ পর্যন্ত তারাই আমাকে ভয় করেছে 
_সব সময়ই তাই হয়েছে এটি । এটা তো পাগলামি ছাড় কিছু নয়। তোমার 
বাবার কথাই ধদি ঠিক হয়) এই লোকগুলি উপত্যকা জুড়ে একটার পর একটা 
অপরাধ করে চলেছে, আর সবাই ধদি তাদের পরিচয়ও জানে, তাহলে তাদের 
কারও বিচার হচ্ছে না কেন? আমার কথার জবাব দাও এটি? 

“কারণ তাদের বিরুদ্ধে কেউ সাক্ষী দিতে সাহস করে না। সাক্ষী দেবার 
পরে এক মাসও সে বেচে থাকে না। তাছাড়া তাদের দলের লোকই শপথ 
করে সাক্ষী দেয় ষে অভিযুক্ত বাক্তি অপরাধের ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে 
ছিল। জ্যাক, এসব তুমি নিশ্চয় পড়েছ। আমি তো জানতাম, যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রত্যেকটি কাগজে এসব কথা লেখা হত ॥ 

“দেখ, কিছু কিছু আমি ঠিকই পড়েছি, কিন্তু আমি মনে করতাম ঘে এ 
সবই গাল-গল্প । হয় তো এই লোকগুলে! ঘা! করছে তার কোন সঙ্গত কারণ 
আছে । হয়তো তাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছিল এবং এছাড়া আত্মরক্ষার 
আর কোন পথ তাদের ছিল ন1।' | 

“ওঃ জ্যাক, তুমিও ওরকম কথা আমাকে শুনিও না। দেও এই কথাই 
বলে-_সেই অপরজন ।' 

“বন্ডইন_ সেও ওই কথ। বলে, সত্যি ? 

“সেইজন্ুই তো তাকে আমি এত স্বপা করি । জ্যাক, এখন তোমাকে 
সত্যি কথ। বলছি? সমস্ত অন্তর দিয়ে তাকে আমি দ্বপা করি; কিন্তু তাকে 
ভয়ও কৰি । ভয় করি আমার জন্য, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তাকে ভয় 
করি আমার বাবার জন্য । আমিজানি, মনের কথ বললে আমাদের কপালে 
অনেক ছুঃখ আছে। তাই তো আধা কথ। দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রেখেছি। 
অ।সলে এটেই আমানের একমাত্র ভরসা । কিন্তু জ্যাক, তৃমি যদি আমাকে 
নিয়ে পালিয়ে যেতে, তাহলে বাবাকে সঙ্গে নিতে পারতাম আর এই দুষ্ট 
লোকগুলোর কবল থেকে মৃক্ত হয়ে সার! জীবন সথখে কাটাতে পারতাম ।” 

ম্যাকমুর্ডোর মুখের উপর আবার ছন্দের ছায়! পড়ল। আবারও সে মুখ 


৯৪ শার্শক হোমস অমনিবাস 


পাথবের মত শক্ত হয়ে উঠল । রি 

“এটি, তোমার কোন ক্ষতি হবে না--তোমার বাবারও না। আর ওই দুষ্ট 
লোকদের কথার বলি, আশা করি আমাদের ছাড়াছাড়ি হবার আগেই তুমি 
দেখতে পাবে "য ওদের মধ্যে থে সব চাইতে খারাপ আমি তার চাইতে কম 
ঘাই ন।।' 

“ন। না, জ্যাক । ঘেকোন স্থানেই আমি তোমার উপর ভরস। রাখব ।' 

ম্যাকমুর্ডোর মুখে তিক্ত হাসি ফুটে উঠল । 

“ছা। ঈশ্বর? তুমি তো। আমার সম্পর্কে কিছুই জান না! তোমার মন, 
নিশ্পাপ, তাই আমার মনের মধো যে কি হচ্ছে তা তুমি কল্পনাও করতে পার 
না! কিন্ত; আবে, কে এলো। ? 

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল, আর একটি যুবক এমনভীবে হেলতে-ছুলতে 
ঢুকল যেন সেই বাঁড়ির মালিক । যুবকটি সুদর্শন, চটপটে, এবং বয়সে ও 
গঠনে ম্যাকমূর্ডোরই অন্রূপ। চওড়া কোণওয়ালা কালো ফেস্ট হ্যাটটা 
তখনও তার মাথায়ই রয়েছে; তার নীচে একখানি সুন্দর মুখ, তাতে ছুটি 
হিং, প্রতৃত্বব্যাঞ্তক চোখ আর বাজ্পাখির ঠোটের মত বীকা একটি নাক । 
স্টোভের পাশে উপবিষ্ট ছুটি যুবক-যুবতীর দিকে সে বর্বর চোখে তাকাল । 

এটি সভয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাড়াল । 

বলল, “আপনাকে দেখে খুশি হলাম মিঃ বন্ডইন। আপনি বোধ হয় 
কিছুটা আগেই এসে পড়েছেন । আস্মন, বন্থন । 

দুই হাত কোমরে রেখে বন্ড,ইন ম্যাকমুর্ডোর দিকে চেয়ে দীড়িয়েই রইল। 

তারপর সরাসরি প্রশ্ন করল» “লোকটা কে? 

“আমার একজন বন্ধু মিঃ বন্ড,ইন- এখানকার নতুন বোর্ডার। মিঃ 
ম্যাকমূর্ডো, আপনাকে মিঃ বন্ডইনের সঙে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি কি ?' 

ছুটি যুবকই অপ্রসন্ ভাবে পরম্পরের প্রতি মাথা নাড়ল। 

বন্ড ইন বলল, “আশা করি আমাদের সম্পর্কের কথা মিস এটি আপনাকে 
বলেছে? 

“আপনাদের মধো কোন সম্পর্ক আছে বলে আমি জানতাম না 

“জানতেন না? আচ্ছা, তাহলে এবার জানতে পারবেন । আমার কাছ 
থেকেই জেনে নিন, এই যুবতী মহিলাটি আমার; আর-_বাইরে গেলে দেখতে 
পাবেন, আজকের সন্ধ্যাটি বেড়াবার পক্ষে খুবই ভাল।' 

তন্যবাদ ; তবে এখন বেড়াতে যাবার কোনরকম বাসন আমার নেই ।' 

“নেই বুঝি? লোকটির হিংম্র চোখ দুটি ক্রোধে জলতে লাগল। “মি; 
বোর্ডার, একট। লড়াইয়ের বাসনা আছে কি ?' 

লাফ দিয়ে উঠে ম্যাকমূর্ডো বলল, “তা আছে । এর চাইতে স্বাগত প্রন্তাৰ 
আব কিছু হতে পাবে না । 


আক”্কের উপন্যাকা ৯৫ 


বেচারি বিচলিত এটি “উচিয়ে উঠল, “ঈশ্বরের দোহাই জ্যাক! ঈশ্বরের 
দোহাই! জাক, জাক, ৫ “তামার ক্ষতি করবে।' 

একঢ। কট,ক্তি করে বন্ড,ইন বলল “ও:, একেবারে “জ্াক” তাই বুঝি! 
এর মধোই এতদূর এগিয়েছে, কি বল? 

“ও /টড১ আমার কথ। শোন-দর। কর! (টড, আমার জন্যঃ আমাকে 
ঘদি কপনও ভালবেসে থাক? উদার হও, ক্ষমা কর! 

মাকমুড়ো শান্তভাবে বলল, “এটি, তুমি এখান থেকে চলে গেলে আমর। 
ব্যাপারটার কদ্দসাল। করে ফেলতে পারি । অথব+ মিঃ বন্ড়হন, আপনিও তো 
আমার সঙ্গ রাস্তায় নামতে পারেন । বাহবে জুন্দর সন্ধ্যা আর পাশের 
বাডিটার পরেই একট। খোল। মাঠও আছে।' 

তার শক্র বলল, “তোমাকে ঠাণ্ড। করতে আমার হাত ময়ল৷ করবার 
দ৪বকার হবে না। এখান থেকে যাবার আগেই তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে যাব থে 
এ দেশের মাটিতে প। না দিলেই তুমি ভাল করতে ।” 

ম্যাকমুর্ডে। চেঁচিয়ে বলল, “সে বোঝাপভার জন্য এই তো উপযুক্ত সময় । 

“আমার সময় আমিই বেছে নেব মিস্টার। সেটা আমার উপবেই ছেড়ে 
দাও। এখানে তাকাও । হঠাৎ সে জামার আন্তিন গুটিয়ে তার পুরোবান্র 
উপরে ছাপ-মার। একটা অদ্ভুত চিহ্ন দেখাল। একটি বৃত্তের মাঝখানে একটি 
ত্রিভৃজজ। এটার অথ কি জান?' 

“জানি নাঃ জানতেও চাই না)” 

“ঠিক আছে, জানবে । আমি কথা দিচ্ছি । আর জানতে বেশী দেরীও 
হবে না। মিস এটি হয় তে। এবিষয়ে তোমাকে কিছু বলতে পারে । আর 
তুমি এটি, তোমাকে নতজান্ন হয়ে আমার কাছে ফিবে আস্তে হবে। শুনতে 
পাচ্ছ মেয়েট।? নতজানু হয়ে । আর তখন আমি বলে দেব তোমার কি 
শান্তি! তুমি বাজ বুনেছ__আর প্রতুরু দিবা, “তোমাকে যাতে ফসল কাটতে 
হয় পেবাবস্থ। আমি করব! সক্রোধে লে ছুজনের দিকে তাকাল । তারপৰ 
বাইরের দিকে প। বাড়াল । একটু পরেই বাইরের দরজাট। তার পিছনে সশবে 
বন্ধ হরে গেল। 

ম্যাকমুর্ডো ও মেয়েটি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাড়িয়ে রইল । তারপরই এটি 
ম্যাকমুর্ভোকে জড়য়ে ধরল। 

“আ:, জ্যাক, তোমার কি সাহস! কিন্তু কোন ফল হবে না__ তোমাকে 
পালাতেই হবে। আজই রাতে জ্যাক--আজই বরাতে! সেই তোমার 
একমাত্র আশা । সে তোমার জীবন নেবে। তার দুটো ভয়ংকর চোখেই 
আমি তা দেখেছি। তাদের ডজন থানেকের বিরুদ্ধে তুমি একলা কি করবে? 
বিশেষ করে যখন ম্যাকগি্টি কর্তা ও তার আলন্তানার দলব্ল রয়েছে তার 
পিছনে? 
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ম্যাকমূর্ডো তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে চুশ্বন করল; তারপর আনে 
তাকে ধবে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বলিয়ে দিল । 

“এখানে প্রিয়ে, এখানে ! আমার জন্ত বিচলিত হয়ো! নাঃ ভীত হয়ো না। 
আমি নিজেও একজন “ক্রীম্যান” তোমার বাবাকেও একথ। জানাতে চাই । 
হয় তে। আমি এদের চাইতে কিছু ভাল নই। কাজেই আমাকে সাধুপুরুষ 
বানিও না। এসৰ কথ শুনে তৃমিও হয় তো। আমাকে দ্বণা করবে । 

“তোমাকে ত্বণা করব জাক ! জীবন থাকতে তা। পারৰ না । আরম শুনেছি, 
এখানে ছাড়া অন্ত কোথাও “ফ্রীম্যান” হলে কোন দোষ নেই ;. তাহলে মেভন্ট 
তোমাকে আমি খারাপ ভাবৰ কেন? কিন্ধজ্যাক, তুমিও যখন “ফ্রীম্যান” 
তখন ম্যাকগির্টির কাছে গিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করনাকেন? তাইধাও 
জ্যাক, শীষ্ক যাও। তোমার সব কথা আগে বলো, নইলে এ কুকুরগুলো৷ 
তোমার পিছনে লাগবে ।' 

ম্যাকমূর্ডো বলল, “আমিও তাই ভাবছি। এখনই গিয়ে সব পাকা কৰে 
ফেলব। তোমার বাবাকে বলে দিও, আজকের রাতটা আমি এখানেই ঘুমোব, 
তারপর নকালে অন্য একট। বাসা দেখে নেব ।” 

ম্যাকগিন্টির শুড়িখানার পানশালায় যথারীতি ভীড় জমে উঠেছে, কারণ 
সার! শহরের ইতর লোকদের সেটাই প্রিয় আড্ডাখানা। লোকটি সকলেরই 
প্রিয়, কারণ তার ম্বভাবটি সাদামাঠা ও হাসিধুশি। অবন্ত সেটা মুখোশ 
মাত্র ; তার আড়ালে অনেক কিছুই সে ঢেকে রাখে । তবে জনপ্রিয়তা ছাড়াও 
সারা শহুর এবং নীচেকার উপত্যকার ত্রিশ মাইল ও তার পার্খববর্তা পাহাড় 
অঞ্চল পর্ধস্ত সকলেই তাকে এত ভয় করে যে তার ফলেই তার শুড়িখানায় 
সব সময় ভীড় লেগে থাকে, কারণ কেউই তার শুভেচ্ছাকে উপেক্ষা করতে 
পারে না। 

সকলেই বিশ্বাস করে ঘে সব গ্রপ্ত শক্তিকে ম্যাকগি্টি নির্মমভাবে প্রয়োগ 
করে থাকে । তাছাড়াও মে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, মিউনিসিপ্যালিটির 
কাউব্সিলার, ও পথ-দগ্তরের কমিশনার । গুপ্তাবদমাসদের ভোটেই সে এই- 
সব পদ পেয়েছে, আর তারাও বিনিময়ে তার কাছ থেকে অনেক সুযোগ- 
স্থবিধা পাবে বলে আশা করে। বাড়ি-ভাড়া ও করের হার অত্যন্ত বেশী, 
পূর্ত বিভাগের কাজ কুখ্যাততভাবে উপেক্ষিত, ঘুষখোর হিসাব-পৰীক্ষক দ্বার। 
হিসাবপত্র কলুষিত | মং নাগরিকদের ভর় দেখিয়ে মোট। টাকা আদায়; 
অথচ পাছে আরও বিপদ ঘটে তাই তারা মুখ বুজে থাকে । এইভাবে বছরের 
পর বছর ম্যাকগিষ্টি কর্তার হীরের পিনের আকার ক্রমেই বড় হতে থাকে, 
তার অধিকতর ঝকঝকে পোশাকের মোনার চেনটা ওজনে বাড়তে থাকে, আর 
তার শুড়িখানাটা বাড়তে বাড়তে মার্কেট স্কোয়ারের একটা পুরে৷ অংশই দখল 
করতে বসেছে। 
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স্থইং-ভোরটা ঠেলে ম্যাকমুর্ডো পানশালায় ঢুকল । ভিতরের ভীড় ঠেলে 
এগিয়ে গেল । তামাকের ধেশয়া ও মদের গন্ধে ঘরটা আচ্ছন্। চাবদিকে 
উজ্জ্বল আলোর সমারোহ । প্রতিটি দেয়ালের রংচঙে গির্টি কর! বড় বড় 
আয়নায় প্রত্তিফলিত হয়ে সে আলে। আরও অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ধাতুর 
পাত-বসানে চওড়। কাউণ্টারের পাশে অপেক্ষমান আড্ডাধারীদের জন্য পানীয় 
তৈরির কাজে বেশ কিছু উদ্দি-পরা লোক কর্মবাস্ত। একেবারে শেষপ্রান্তে 
বার-এর উপর শরীরটা রেখে ঠোটের সুষ্ক কোণে সিগারট। ধরে একটি লম্বা 
শক্তিশালী, ভারী গড়ণের লোক দাড়িক্কেছিল। সে লোক স্বয়ং বিখাত ম্যাক- 
গির্টি ছাড়া আর কেউ হতে পাবে না। দেখতে লোমশদেহ দৈত্োর মত, 
গালের হাড় পযন্ত দাভি, কলার পধন্ত নেমে এসেছে একগোছ! দাড়কাকের 
মত চুল। গায়ের রং ইতালীয়দের মত ধেয়াটে, অদ্ভূত কালো রডের ছুটে 
চোখ, আর তার সঙ্গে বাক। দৃঙ্তি মিশে কেমন যেন একটা শয়তানী চেহাবা। 
ফুটে উঠেছে । কিন্তু অন্য সব দিক থেকে দেখলে তার স্থবিন্তষ্ত দেহের গঠন, 
স্বন্দর মুখমণ্ডল ও দ্িিলখোলা ব্যবহার, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে “চল এই 
আমুদে লোকটির সঙ্গে বেশ খাপ খেয়েছে । যে কেউ তাকে দেখে বলবে, 
তার কাটাকাট। কথাগুলো রুক্ষ হলেও লোকটি কিন্ত সরল ও সৎ। কিন্তু 
যখনই ওই ছুটি গভীর, অন্্তাপবিহীন মরা কালে। চোখ কারও উপর পড়ে 
তখনই সে ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে ওঠে; বুঝতে পারে মে একটা গোপন 
অনর্থের অপীম সম্ভাবনার মুখোমুখি হয়েছে; আর তার পিছনে রয়েছে 
এমন শক্তি, সাহস ও কৌশল যে সে সম্ভাবনা আরও হাজার গুণ মাবাত্বক 
হতে পারে। 

লোকটিকে ভাল করে দেখে নিয়ে য্যাকমুর্ডো তার ন্বভাবসি্ধ নিবিকার 
স্পর্ধায় দুই হাতে ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেল এবং এঁ শক্তিমান উপরওয়ালার 
ছোটখাটো তামাসার কথায়ও যার! হেসে গড়িয়ে পড়ছিল সেই সাঙ্গপাজদের 
সবিয়ে সামনে গিয়ে প্লাভাল। ও পাশের মারাত্বক কালো চোখ ছুটি তআঁক্ষ 
দৃষ্টিতে ভার দিকে তাকাতেই নবাগত যুবকের দুঃসাহসী দুটো ধৃমর চোখের নির্ভীক 
€ৃটিও চশমার কাচের ভিতর দিয়ে ভার উপবেই পড়ল । 

“ওহে যুবক তোমাকে কখনও দেখেছি বলে তো৷ মনে হয় না! 

“আমি এখানে নতুন এসেছি মিঃ মাকগিটি। 

“একজন ভদ্রলোককে যথাযোগাভাবে সম্বোধন করতে না পারার“মত নতুন 
তে তুমি নও ।? 

দলের ভিতর থেকে একজন বলে উঠল, “উনি কাউন্দিলার ম্যাকগিটি যে । 

'আমি ছুঃখিত কাউন্সপার। এখানকার ব্বীতিনীতি আমি জানি না। 
তবে আমি আপনার সঙ্গে দেখ! করতেই এসেছি ।" 

“বেশ তো, দেখ। কর। এই তে। আমাকে দেখহ। আমাকে দেখে কি- 
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বকম মনে নয়? 

“এত অল্প সময়ে কিছু বলা শক্ত। যদি আপনার নি আপনার 
ঘ্বেহের মতই বড় হয়ঃ আর আপনার আত্মাট। হয় মুখের মতই দর, তাহলেই 
আমি সন্ত, মাণকমুর্ডো বলল। 

“আরে, তোমার কথায় দেখছি আইরিশ টান আছে বেশ জোরেই পান- 
শালার মালিক কথাগুলি বলল। স্পিত আগস্তককে খুশি করতে অথব। 
নিজের মধাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সে কথাগুলি বলল তা ঠিক বোঝা গেল ন|। 
“আমার চেহারা.তাহলে তোমার ভাল লেগেছে? | 

“নিশ্চয়' ম্যাক মুর্ডে। বলল । 

“কেউ কি তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে ? 

ছথ্যা। 

“কে লে? ূ 

“ভারম্সার ৩৪১ আতন্তানার ভাই ক্ক্যানলান / ইতিমধ্যেই এক গ্লাস 
পানীয় তাকে দেওয়। হয়েছিল । স্টোকে ঠোটের কাছে ধরে চুমুক দিতে দ্িতে 
হাতের কণিষ্ঠাটি তুলে বলল, “আপনার স্বাস্থ্য পান করছি কাউদ্সিলার আর 
আঁশ] করছি আমাদের ঘনিষ্টতর সম্পর্ক ।" 

ম্যাকগিট্টি বেশ খুঁটিয়ে তাকে দেখছিল ঘন কালো৷ তরু ছুটি তুলে বলল, 
€ওহো, ব্যাপারটা তাহলে এই রকম তাই না? তাহলে তে। একটু ভাল করে 
খোজ নিতে হচ্ছে মিস্টার” 

“ম্যাকমুর্ডে। । 

“একটু কাছে সরে এস মিঃ ম্যাকমুর্ডো, কারণ এখানে আমরা কাউকে 
বিশ্বাস করি না, বা কারও কথাও বিশ্বাস করি না। কিছুক্ষণের জন্য ওদিকটায় 
আড়ালে চল । রা 2 | 

চারদিকে পিপে দিয়ে সাঙ্জানো৷ একটা ছোট ঘর। ম্যাকগিষ্টি সাবধানে 
দ্রজাট। বন্ধ করে দিয়ে একটা পিপের উপরে বনল। চিস্তিতভাবে সিগারটা 
হাতে কাটতে কাটতে অস্বস্তিকর চোখ ছটো দিয়ে সঙ্গীকে ভাল কবে, দেখতে 
লাগল । কয়েক মিনিট একেবারেই চুপচাপ বসে বইল। 

একটি হাত কোটের পকেটে রেখে অন্ত হাতে বাদামি গৌঁফে ত। দিতে দিতে 
ম্যাকমূর্ড সানন্দেই সে পৰীক্ষাটাকে মেনে নিল। হঠাৎ ম্যাকগিষ্টি নীচু হয়ে 
একটা অলুক্ষণে রিভলবার বের করুল। | 

বলল, “এদিকে দেখ হে রসিক পুরুষ, কোনরকম চাঁলাকি যদি করেছ, হাতে 
হাঁতেই শাস্তি মিলবে |, 

মর্ধাদার সঙ্গে মাকমুর্ডে। বলল, পক্রীমান”-দের “আস্তানার বডি- 
মাস্টারের পক্ষে একজন নবাগত ভাইয়েব প্রতি এক আশ্চর্য স্বাগত সম্ভাষপণই 
বটে 1” 
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ম্যাকগিট্টি বলল, “আরে, সেইটেই তে। তোমাকে প্রমাণ করতে হবে । হ্দি 
ন। পার তাহলে ঈশ্বর তোমার সহায় হোন । তুমি কোথায় দলে ঢুকেছিলে? 

“'আম্তানা ২৯১ শিকাগে!।' 

“বে ? 

“২৪শে জুন, ১৮৭২ 1, 

“বভিমাস্টার কে? 

“জেমস এইচ. স্কট ।' 

“জেলার শাসনকর্তা কে? 

«বার্থোলোমিউ উইলসন ।, 

গুম! তুমি বেশ চটপটে আছ। এখানে কি করছ? 

“কান্ত করছি, ষেমন আপনি করেন, তবে অনেক ছোট কাজ ।' 

খুব তাড়াতাড়ি পাণ্টা জবাব দিতে পার দেখছি । 

হ্যা, বরাবরই আমি বাকপটু ।' 

“কাজেও পটু কি? 

“কাজ যারা ভাল জানে তাদের মধো আমার নামও আছে । 

“ঠিক আছে, তুমি ষেরকম ভাবছ তার চাইতে আগেই তোমাকে পরীক্ষা 
ফরা হতে পাবে । এ অঞ্চলে “আম্তনা'র কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু শুনেছ কি? 

শুনেছি এখানে ভাই হওয়] শক্ত ॥, 

“ঠিকই শ্নেছ ম্যাকমুর্ডো । শিকাগো ছেড়েছ কেন ?' 

“সেকথ। বলার আগে যেন আমার ফাসি হয় ।, 

ম্যাকগির্টি চোখ খুলল । এরকম জবাব শ্তনতে সে অভান্ত নয়। তার 
বেশ মজা লাগছে। 

“আমাকে সেকথা বলবে ন। কেন ? 

“কারণ কোন ভাই অপর ভাইয়ের কাছে মিথা। বলতে পাবে না ।' 

“তাহলে আলল ব্যাপারটা! এত খারাপ থে বলা চলে না।' 

হচ্ছ]! করলে সেভাবেও বলতে পারেন ।, 

“দেখ মিষ্টার, ঘে লোক তার অতীতের কথ। জানাতে পারে না, বডিমাস্টাধ 
হিসেবে তাকে তে। আমি “আস্তানার” ঢোকাতে পারি না), 

ম্যাকমুর্ডো বিচলিত হল । তারপর ভিতরের পকেট থেকে খবরের কাগজের 
একট। জীর্ণ কাটিং বের করল। 

বলল, “একজন সহংকনাঁর উপর তশ্থি করবেন না তো? 

ম্যাকপি্টি সরোষে চেঁচিয়ে বলল, “এধরনের কথা৷ আমাকে বললে তোমার 
মু ঘুরিয়ে দেব ।” 

য্যাকমৃর্ডো নরম হয়ে বল, “আপনি ঠিকই বলেছেন কাউন্দিলার। 
আমার ক্ষম। চাওয়। উচিত । কিছু না ভেবেই কথাটা বলে ফেলেছি । আদি 
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জানি, আপনার হাতে আমি নিরাপদ! এই কাটিংটা দেখুন । 

৭৪ সালের নববর্ষ সপ্তাহে শিকাগোর মার্ষেট ফূট্রাটেব লেক শ্তালুন-এ 
জোনাম পিশ্টে৷ নামক একটি লোকের গুলিবিদ্ধ হবার বিবরণের উপর ম্যাক গিন্টি 
চোখ বুলিয়ে নিল । ্‌ 

কাগজট। ফেরৎ দিয়ে প্রশ্ন করল, “তোমার কাজ ? 

ম্যাকমুর্ডো মাথা নাড়ল। 

“তাকে গুলি করেছিলে কেন? 

“ডলার তৈরির ব্যাপারে সাম খুড়োকে আমি লাহাধ্য করছিলাম । হয় 
তো আমার ডলারগুলো তার মত নিখৃত হত না, তবে সেগুলোও দেখতে 
ভালই ছিল আর তৈরিতে খরচও কম হত। এই পিণ্টো লোকট। সেসব বসন্ত 
চাঁলাবার কাজে আমাকে সাহাধ্া করত-_' 

“কি কাজ? 

“মানে, ভলাবরগুলোকে বাজারে ছাড়ার কাজ আর কি। তারপর সে ভেগে 
পড়তে চাইল । হয়তে। কাঞ্জ ছেড়েও দিয়েছিল । আমি আর অপেক্ষা করি 
নি। তাকে খুন করে কয়লাখনি অঞ্চলে পালিয়ে গেলাম ।' 

“কয়লা-খনি অঞ্চলে কেন? 

কারণ কাগজে পড়েছিলাম ঘে এঁ সব অঞ্চলে পুলিশের কড়াকড়ি কম ।' 

ম্যাকগিট্ি হাসল। | 

তৃমি প্রথমে ছিলে ডলার-জালিয়াত, তারপরে খুনী, আর তারপরেও 
এখানে এসেহ সাদর অভ্যর্থন। পাবার আশ! করে ? 

ম্যাকমুর্ডো জবাব দিল, “অনেকটা সেই রকমই তো৷ আশ! 

“দেখ, মনে হচ্ছে তুমি অনেকদূর যেতে পারবে । ভাল কথাঃ এখনও কি 
ডলার বানাতে পার ?' 

ম্যাকমুর্ডে। পকেট থেকে আধ ডজন মুক্রা বের করে বলল, “এগুলো কোন- 
দিনই ওয়াশিংটন টাকশাল থেকে বেবোয় নি।, 

“বল কি হে! সেগুলিকে তার গারলার মত লোমশ মস্ত বড় হাতে নিয়ে 
আলোর সামনে তুলে ধরল। “কোন তফাৎ বুঝতে পারছি না। হায় 
ঈশ্বর, মনে হচ্ছে তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ হবে। বন্ধু ম্যাকমুর্ডো, 
আমাদের দলে তু একজন খারাপ লোকেদ্ও দরকার, কারণ মাঝে মাঝে 
আমাদেরও লড়াইয়ে নামতে হয় । যারা আমাদের কোণঠাসা করতে চাইছে 
তাদের ঘদি পাণ্ট। আক্রমণ করতে ন। পারি তাহলে শীঘ্রই “দয়ালে আমাদের 
পিঠ ঠেকে ধাবে। 

“আশা করি তাদের সরিয়ে দেবার কাণ্জে আমার যা করবার তা আমি 
করব ।' 


“তোমার ম্বাযু বেশ শক্ত বলে মনে হয়। যখন এই পিস্তলটা তোমাক 
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দিকে তাক করেছিলাম তখন তুমি মোটেই বিচলিত হও নি। 

“আমার তো কোন বিপদ তখন ছিল ন।।' 

“তাহলে কার ? 

“আপনার কাউন্সিলার। কুর্তার পাশ-পকেট থেকে ম্যাকমু্ডো একটা 
পিস্তল বের করল । সারাক্ষণ আপনার উপর নজর রেখেছিলাম । আমার 
গুলি আপনার মতই দ্রুত হত বলে মনে করি।' 

মাকগিটি প্রথমে রাগে লাল হরে তারপরেই হো-হে। করে হেসে উঠল। 

“হা ঈশ্বর! দে বলল, “এমন অদ্ভুত ভয়ের কথ! অনেকদিন শুনি নি। 
মনে হচ্ছে তোমাকে নিয়ে “আস্তান।” গর্ব করতে পারবে । আবে, তুমি 
আবার কি চাও? পাচ মিনিটও কি একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে নিরিবিলিতে 
কথা বলতে পারব না? যখন-তখন এসে তোমর! নাক গলাবে? 

পানশালার পরিচারক থতমত খেয়ে দাড়িয়ে পড়ল । 

“আমি দুঃখিত কাউন্দিলার, তবে মি: টেভ বন্ডইন এসেছেন। তিনি 
বললেন, এইনুছূর্তে আপনার সঙ্গে দখ! করতে চান ।' 

এ খবরের কোন দরকার ছিল না, কারণ পরিচারকের ঘাড়ের উপর দিয়ে 
স্বঘ১ সেই লোকের শক্ত নিষু্ মুখটাই উকি দিল। পরিচারককে ধাক। দিয়ে 
বের করে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল। 

রুদ্ধ দৃষ্টিতে ম্যাকমুর্ডোর দিকে তাকিয়ে বলল, “বটে, আমার আগেই 
এখানে এপে গেছ । কাউন্সিলার, এই লোকটার বিষয়ে তোমার সঙ্গে কিছু 
কথা আছে।' 

পিপে থেকে উঠে গ্রাড়িয়ে মাকগিট্টি বলল, “না, না, এসব চলবে না। 
বন্ডইনঃ এ আমাদের একটি নতুন ভাই, তাকে তো এভাবে বরণ করা চলবে 
না। হাত বাড়া বাপু, মিটিয়ে নাও) 

কখনও না। বন্ড,ইন রাগে ফেটে পড়ল । 

ম্যাকমুর্ডে। বললঃ “উনি যদি মনে করেন যে আমি ওর প্রতি কোন অন্যায় 
করেছি তাহলে ওর সঙ্গে লড়তে আমি রাজী আছি। আমি চাই কজির 
লড়াই, তবে উনি যদি তাতে খুশি না হন, তাহলে উনি যেভাবে চাইবেন সেই- 
ভাবে আমি লড়ব। কাউফ্সিলার, বডিমাস্টার হিসাবে বিচারের ভারটা 
আমি আপনার উপবেই ছেড়ে দিচ্ছি ।' 

ব্যাপারটা কি ?' 

“একটি তরুণী মহিল।। নিজের ইচ্ছামত পছন্দ করবার অধিকার তার 
আছে। | 

“আছে নাকি?' বন্ডইন চেঁচিয়ে বলল । 

“আস্তানার”র ছুই ভাইয়ের মধ্যে যখন কথা; তখন আমি বলছি, আছে' 
কর্তাই কথাগুলি বলল। 
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“এটাই কি তোমার কুলিং? মা 

ভুমি করে তাকিয়ে মাকগির্টি বলল, “হ্যা, ভাই টেড বন্ডইন। তুমি 
কি এতে আপত্তি করতে চাও ?' 

“জীবনে এর আগে যাকে কখনও দেখ নি তার জন্য কি এমন একজনকে 
ছডে ফেলে দেবে যে *গচ বছর তোমার পাশে ছিল? জ্যাক ম্যাকগিষ্টি, 
সারা জীবনের মত তুমি বডিমান্টার হও নি, আর ঈশ্বরের দিব্যি, আবার যখন 
(ভাট হবে 

কাউন্সিলার বাঘের মত তার উপর ঝাপিয়ে পড়ল। বন্ডইনের গল! চেপে 
ধরে একট। পিপের উপর তাকে ছুড়ে ফেলে' দিল । ম্যাকমুর্ডো বাঁধা না৷ দিলে 
ম্যাকগিটি হয়তো! গলা টিপেই তাকে মেরে ফেলত। 

তাকে টেনে সরিয়ে দিতে দিতে সে বলল, “ঠাণ্ডা হোন কাউন্সিলর, 
ঈশ্বরের দোহাই, ঠাণ্ড। হোন ! 

ম্যাকগি্টি তাকে ছেড়ে দিল । ভীত কম্পিত বন্ডইন হাপাতে লাগল। 
তার সারা শরীর এমনভাবে কাপতে লাগল যেন সে মৃতা-গহ্বর হতে ফিরে 
এসেছে । ঘষে পিপেটার উপর তাকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল সেটার উপরেই 
বসে পড়ল। 

“টেড বন্ডইন, অনেকদিন থেকেই তুমি এটা চাইছিলে, আজ পেরে 
, গেলে» মাকগি্টি চেঁচিয়ে বলল। তার চওড়া বুকট। ভ্রুত ওঠানামা করতে 
লাগল। “তুমি হয়তো ভেবেছ, ভোটের ফলে আমি যদি বডিমাস্টারের পদটা 
হারাই তাহলে তৃমিই সেট পাবে । “আস্তানাশ্ই সেট! ঠিক করবে। কিন্তু 
ঘতদিন আমি দলপতি আছি ততদিন আমার বা আমার ক্ুলিং-এব বিরুদ্ধে 
আমি কাউকে মুখ খুলতে দেব না।” 

গলায় হাত বুলাতে বুলাতে বন্ডইন কোনরকমে বলল, “তোমার বিরুদ্ধে 
তে! আমার কিছু বলার নেই । 

লগে লঙ্গে দিলখোলা খুশির ভজীতে অপরজন বলে উঠল, “আরে তাহলে 
তো আবার আমাদের মধ্যে ভাব হয়ে গেল; এব্যাপারের এখানেই 
শোধবোধ হয়ে যাক । 

তাকের উপর থেকে শ্যাম্পেনের বোতলটা পেড়ে সে তার কর্কট! খুলে 
ফেলল । 

তিনটে বড় -গ্লাসে ভরতে ভরতে বলল, ঠিক আছে, এস আমরা 
 *আস্তানা”্র ঝগড়ার নামে একটু. পান করি। তুমি তে। জানই, এর পরে 
আমাদের মধ্যে আর কোন মনোমালিন্য থাকতে পারে ন। এবার আমার 
গলার আপেলে বী! হাত রেখে তোমাকে জিজ্ঞাস! করছি টেড বন্ড়ইন» 
অপরাধটা কি”? 

বন়্ইন জবাব দিল, “কাশ মেঘাচ্ছঙ্জ । 


আতংকের উপত্যক। ১০৩ 


“এবার একেবারেই পরিকার হয়ে যাবে ।' 
. “আমিও তাই চাই) | 
দুজনে গেলাসে চুমুক দিল। বন্ডইন আর ম্যাকমুর্ডোব মধ্যেও পানীয় 
বিনিময় হল। 
হাত ঘষতে ঘষতে ম্যণকগির্টি টেঁচিরে বললঃ “কালো রক্তের বাপার এখানেই 
শেষ হল। এরপরেও বাডাবাডি করলে তোমাদের “আগ্তানার শাপ্তি পেতে 
হবে; এধানে সে শাখ্ডি। যে খুব কড। ভাই বন্ড,ন তাজানে। আর ভই 
শাক মূর্ডো, গগুগোল পাকালে তুমিও শীগ্রই সেট। জানতে পারবে |? 

- বন্ড,ছনের দিকে হাটা বা।ভয়ে দিরে মাকমুর্ডে। বঈল, এিশ্বাম করুন, পে- 
রকম কিছু আমি সহজে করব না। আমি “যমন ঝগড়া করতে জানি, তেমনি ক্ষমা 
করতেও জানি । সকলেই বলে, এট। আমার আইরিশ রক্তের গুণ। কিন্তু আমার 
দিক থেকে লব চুকে গেছে, আমার মনে কোন আক্রোশ নেই ।" 

বন্ডইনকে সেই প্রসারিত হাতে হাতট। রাখতেই হল, কারণ ভরংকর কর্তার 
মারাস্্ক দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ ছিল । কিন্তু তার গম্ভীর মুখ দেখেই বোঝ। যাক 
অপর জনের কথায় সে মোটেই প্রভাবিত হয় নি। 

ম্যাকগিটি দুজ.নরই কাধ চাপডে দিল । 

বলল, “আ! এই মেয়েগুলো! এই মেয়েগুলো! ভাব তো, আমাদেরই 
ছুটো বাচ্চ,র মধ্যে এসে দ্রাড়িয়েছে মেই পেটিকোট । এতে তে] শর়তাানেরই 
মন্ভা। এ ব্যাপারটা তোমাদের নিজেদেরই মিটিয়ে নিতে হবে, কারণ এটা 
আমার এক্তিয়ারের বাইবে। মেয়েমান্ষ ছাড়াই অনেক ঝি বডিমাস্টারের 
পোয়াতে হয়। ভাই মাাকমূর্ডো, তুমি আস্তানা ৩৪১ এ যোগ দেবে। 
আমাদের বীতিনীতিগুলে! শিকাগো থেফে আলাদা । শনিবার রাতে আমাদের 
সভা। আছে; সেখানে হাজির হলেই তোমাকে ভারুমিস। উপত্যকার সমিতির 
সভা করে নেব।' 


* আভানা ত৪5 ভারমিস ছা 


ঘে সন্ধ্যায় এতগুলি উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটল তার পরদিনই বৃদ্ধ জ্যাকফ 
শ্তাফটারের বাসা ছেড়ে ম্যাকমুর্ডো শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে বিধবা 
মাকনামারার আশ্রয়ে গিয়ে উঠল । ট্রেনে যে লোকটির সঙ্গে তার পরিচয় 
হয়েছিল সেই স্ক্যানলানও কিছুদিনের মধো ভারমিসায় এসে হাজির হল এবং 
দুজন একই জায়গায় বাস। বাধল। বাড়িতে আর কোন বোর্ডার ছিল ন।, 
গৃহকর্তরীও সাদাসিধে বুদ্ধ। আইরিশ মহিল|, তাঁদের বাঁপারে নাক গলাত না; 
কাজেই তাদের খুশিমত কথাবার্তা বলতে বা কাজকর্জ করতে কোন অস্থবিধা। 
হত না, আর ঘাদের কিছু গোপন কাজকর্ম করতে হয় তাদের পক্ষে এট! খুবই 






১০৪ শার্ক হোমস অমনিবাস 


স্কবিধাজনক | শ্াফটার শেষ পযন্ত এতদূর নরম হল যে ম্বাকমুর্ডোকে তার 
হোটেলে এসে খাবার অনুমতি দিল, ফলে এটির সঙ্গে তার ফোগাযোগ অক্ষুপনই 
রইল। বরং যতই দিন যেতে লাগল সে ঘোগাযোগ তওই ঘনিষ্ঠতর ও গাঢ়তর 
হতে লাগল। নিরাপদ বুঝে ম্যাকমূর্ডো তার নতুন বাসার শোবার ঘরে আল 
মুদ্রার ছাচগুলো৷ বের কবল এবং নানাভাবে গোঁপনতা ঝক্ষার প্রতিশ্রুতি করিয়ে 
“আস্তানার অনেক ভাইকে এনে সেগুলো দেখাতে লাগল । তারাও প্রত্যেকেই 
যাবার সময় কিছু কিছু জালমুদ্রা পকেটে'করে নায় (যেতে লাগল । মুদ্রাগুলিও 
এমন স্থকৌশলে তৈরি যে সেগুলি চালাতে কখনও কান অন্থবিধা ব। বিপদই 
হত না। এমন একটা আশ্চধ বিস্তা জান| সত্বেও ফ্বাকমূর্ডো কেন যে কাজকর্ম 
করে তার সঙ্গীদের কাছে এটা একট চিবস্তন বিস্বনঘ ; সে অবশ্ট তাদের সকলকেই 
বলে থাকে যে দৃশ্ঠত কোন কাঞ্জনর্ম না করেই বাদ সেদিন কাটায় তাহলে 
অচিনেই পুলিশ তার পিছনে লাগবে । 

একজন পুলিশ অবশ্ত ইতিমধ্যেই তার পিছনে লেগেছিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে 
সে ঘটনাটি এই দুঃসাহসী লোকটির কোন ক্ষতি ন৷ করে বরং ভালই করেছে। 
প্রথমত মূলাকাতের পরে সে প্রায় প্রতিই ম্যাকগিষ্টির পানশালায় হাজির 
দিত; আর সেধানে সমবেত সেই সাংঘাতিক লোকগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে 
উঠল যাঁরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে “বাচ্চ, বলে ডাকে । করিৎখকথা চালচলন 
আর অকুতভয় কথাবার্তার জন্য সে সকলেরই প্রিয় হয়ে উঠল, আর একদিন 
পানশালার ঘরের মধ্যে একটা ঘরোয়া! লড়াইতে বিপক্ষকে এমন ধোলাই দিল ষে 
প্গ্তাদলের সকলেই তাকে শ্রদ্ধা! করতে শিধল। তারপর আর একটা ঘটনার 
ফলে তার শ্রদ্ধার মাতা আরও বেড়ে গেল। 

একদিন রাতে ভীড় যখন বেশ জমে উঠেছে তখন পানশালার দরজাটা 
খুলে গেল এবং “কোল আযাণ্ড আয়ব্ণ পুলিশ বিভাগের নীল ইউনিফর্ম ও উচু 
টুপি পন একটি লোক ভিতরে ঢুকল। সাধারণ পু লশ বিভাগ এতদঞ্চলের 
সংগঠিত গুপ্তামীর মোকাবিলায় সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করায় তাদের সাহাধ্য 
করার জন্ত রেলওয়ে এবং কম্তজাখনির মালিকরা এই বিশেষ পুলিশ বিভাগটি 
গঠন করেছে । সে ঢুকতেই সকলে চুপ মেরে গেল। অনেকেই বাকা চোখে 
তাকে দেখতেও লাগল। কিন্তু যুক্তবাষ্্রে পুলিশ আর দুস্কতকারীদের সম্পর্কটা 
বিচিত্র; তাই ইন্সপেক্টর হ্বয়ং যখন তার খবিক্দারদের দলে ভিড়ে গেল তখনও 
কাউন্টারেক় পিছনে উপবিষ্ট ম্যাকগি্টির চোখে মুখে কোন বিদ্য় ফুটে উঠল 
না। 

পুলিশ-অফিসার বলল) 'সোজ। একট ছইক্কি, কারণ আজ বাতে বেশ কড়া 
শীত পড়েছে । কাডউন্দিলার, আপনার সন্ধে কি আগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে 
বলে মনে করেন? 

ম্যাকগির্টি বলল, “আপনি তে। নতুন ক্যাপ্টেন? 


আতংকের উপতাকা। ১০৫ 


'ঠিক তাই। দেখুন কাউদ্সিলার, শহরে আইন-শৃংখলা বজায় রাখতে 
আমব। আপনার উপর এবং অন্যান্ত প্রধান নাগরিকদের উপরেই ভব্রসা করছি। 
আমার নাম ক্যাপ্টেন মারভিন--“কোল আগ আয়রণ”-এর । 

মাকগিটি ঠাণ্ডা গলায় বলল, “আপনাদের ছাড়াই আমরা ভাল চালাতে 
পারভাম। শহরের নিজস্ব পুলিশই তো রয়েছে, কাজেই আমদানী-কব। 
মালের কোন দরকার ছিল না। আপনারা তো পুঁজিপতিদের মাইনে করা 
হাতিয়ার, গরীৰ নাগরিকদের উপর ভাঙা মারতে আর গুলি চালাতেই তে। 
আপনাদের ভাড। কর] হয়েছে । 

পুলিশ অফিসারটি লঘুন্থরেই বলল, “ঠিক আছে, ঠিক আছে, এ নিয়ে 
আমর! তর্ক করতে চাই না । আমি আশ। করি, সকলেই ঘার যার কর্তব্য করে 
যাব; অবশ্ঠ কর্তবাটা সকলের চোখে এক নয়।” প্লাসটা শেষ করে বাইরে 
যাবার জন্য পা বাডাতেই ম্বীকমূর্ডোর মুখের উপর তার চোখ পড়ে গেল। 
সেও পাশে দ্রীড়িয়ে তাকেই দেখছিল । ম্যাকমূর্ডোকে উপর-নীচ ভাল করে 
দেখে সে বলে উঠল, “আরে! আবে! এষে পুরনো মুখ দেখছি! 

ম্যাকমুর্ডে। ছিটকে সরে গেল । 

বলল, “জীবনে কোন কালেই আমি আপনার বা আপনার দলের কারও 
বন্ধু ছিলীম না। 

পুলিশ-ক্যাপ্টেন হেসে বলল, “পরিচয় থাকলেই সব সময় বন্ধু হয় না। তুমি 
নির্ধাৎ শিকাগোর জ্যাক ম্যাকমুর্ডো 7 সেটা! অস্বীকার করে! না) 

মাকমুর্ডে। ঘাড় ঝাকুনি দিল । 

বলল, “অস্বীকার করছি ন।! আপনি কি মনে করেন আমার নামের জন্ 
লজ্জা পাবার কিছু আছে ?' 

“ত। তো নিশ্চমই আছে ।, 

দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ কবে সে গর্জে,উঠল, “আপনি কি বলতে চান ? 

“না, না জ্যাক, হুমকি দিয়ে 'আমাঁকে কাবু করতে পারবে না। এই কয়লা 
খনিতে আসবার আগে আমি শিকাগোতে অফিলার ছিলাম । সেখানকার 
যেকোন দাগীকে দেখলেই আমি চিনতে পারি 1 

ম্যাকমুর্ডোর মুখ বদলে গেল । 

ৰলে উঠল, “আপনি তাহলে শিকাগো সেপ্ট বলের মারভিন 1" 

তামার সেবার জন্য সেই পুঝনো। টেডি মারভিন। সেখানকার জোনাস 
পিণ্টে। হত্যাকাণ্ডের কথা ামর! কেউই ভূলি নি।' 

“আমি তাকে গুলি করি নি।' 

“কবে। নি বুঝি? সাক্ষী-সাবুদ বেশ নিরপেক্ষই ছিল, কি বল? অবশ্থ 
তার মৃত্তাট। একটু অসাধারণভাবেই ঘটেছিল, নইলে তো তাবা তোমাকে 
ঘায়েল করতেই পাবত। যাক গে, সেপব পুরনো কথ; এখন তোমাকে চুপি 


১৬ শার্লক হোমস অমনিবাস 


চুপি বলছি-_দিও একথা বলা আমার পক্ষে ঠিক নয়_ তোমার বিপক্ষে 
কোন স্পষ্ট প্রমাণ তার পায় নি, 'আর ইচ্ছা করলে কালই শিকাগে। ফিবে 
যাবার পথ তোমার সামনে খোলা ।' 

“যেখানে আছি ভালই আছি।” 

“আরে, একটা হুখবর গিলাম, আর তুমি আমাকে একটা ধন্যবাদও দিলে 
না! 

“ত বটে; আপনি হয় তো ভাল ভেবেই কথাটা বলেছেন, তাই আপনণকে 
ধন্যবাদ জানাই, ম্যাকমূর্ডে। খোলা মনেই কথাগুলে। বলল। 

ক্যাপ্টেন বলল, “যতদিন দেখব তুমি সোজাপথে চলছ ততদিন আমি চুপ 
করেই থাকব; কিন্তু বাপু, এরপরেও যদি বীকা পথ ধরে। তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা 
অন্ত রকম হবে! আচ্ছা, শুভরাত্রি_স্ভরাতি কাউ? ন্লার।' 

সে ঘর থেকে চলে গেল, ততক্ষণে সে একটি স্থানীয় মহামস্তান সঙ 
করে ফেলেছে । শিকাগোতে ম্যাকমুর্ডোর কাধলাপ নিয়ে আগে থেকেই 
কানাঘুষা চলছিল। সকলের চোখে “হিরো” হয়ে উঠবার অনিচ্ছারশত;ই 
এতদিন সে সবরকম প্রশ্নকে হেসে এড়িয়ে গেছে। কিন্তু আজ ব্যাপারট। 
সয়কারীভাবে সমধিত হতে পানশালার মন্তানর! তাকে ঘিরে ধরে সাদরে হা 
ঝাকাতে লাগল । ফ্ইে থেকেই তার চলাফের! সম্পূর্ণ বেপরোয়। হয়ে উঠল। 
আকণ মদ গিলেও সে ঠিক থাকতে পারে; কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় সঙ্গী স্ক্যানলান 
যদি তাকে বাড়ি নিয়ে না ষেত তাহলে এই মাতাল মন্তানটিকে পানশালায়ই 
রাতটা কাটাতে হত । 
কোন এক শনিবার রাতে ম্যাকমুর্ডোকে “আস্তানার সকলের অঙ্গে 
পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। সে ভেবেছিল, শিকাগো-ফেরৎ বীর হিসাবে 
বিন৷ অনুষ্ঠানেই সে পার পেয়ে যাবে? কিন্ধ ভারমিসায় এমন কতকগুলি 
আচার-অনুষ্ঠান আছে ঘা নিয়ে তারা৷ গর্ববোধ করে » কাজেই প্রত্যেক 
নবাগতকেই সেগুলে। মানতে হয় । ইউনিয়ন হাউসের একটা বড় ঘরে স্কলে 
জ্বমায়েত হল । জনা ষাট মত সদশ্ত ভারমিসার হাজির হল; অবশ্ত এটাই 
সংগঠনের পুরো। সদশ্য-সংখা! মোটেই নয়, কারণ এই উপত্যকায়ই আরও 
কতকগুলি “আন্তানা” রয়েছে; তাছাড়। পার্যত্য অঞ্চলের দু পাশেও আরও 
কিছু আছে। কোন গুরুতর ব্যাপার ঘটাতে হলেই এইসব আশ্তানার 
মধ্যে সম্ত-বিনিময় হয়ে' থাকে, কারণ তার ফলে ধে কোন অঞ্চলেই নবাগত 
অপরিচিত সদস্যদের দিয়ে দুক্কার্ধগুলি করানোর স্থবিধ! হয়। সার। কয়লা-খনি . 
অঞ্চলে কম করেও মোট পাঁচশ' সদস্য ওখানে ছড়িয়ে বয়েছে। 

জমায়েত-ঘরে একটা লম্বা টেবিলের চারপাশে সকলে রসেছে। পাশেই 
আর একট! টেবিলে বোতল আর গ্লাস সাজানো বয়েছে। অনেকেরই চোখ 
সেদিকে । প্রধানের আলনে বসেছে ম্যাকগিট্টি। তার এলোমেলো! কালে! 


আতংকের উপত্যকা ১০৭ 


চুলের উপর একট চওড়া কালো! ভেলভেটের টুপি, আর গলায় জড়ান একটা 
লাল রডের ছোট চাদর । দেখলে মনে হয় সে ষেন কোন পৈশাচিক অনুষ্ঠানের 
পৌরোহিতা করছে । -তার ভাইনে ও বীয়ে বসেছে “আন্তানাস্র পদস্থ 
কর্মীরা, তাদের মধ্যে টেড বন্ডইনের শ্ট্টির হুন্দর মুখটাও দেখা ঘাচ্ছে। 
প্রত্যেকেই মর্ধাদা অনুযায়ী এক একটা চাঁদর বা পদক পরে আছে। প্রায় 
সকলেই পরিণত বয়সের মানুষ, আর বাদবাকি সবাই আঠাবে৷ থেকে পচিশ 
বছরের যুবক, উর্ধতন সহকমীদের আদেশ-নির্দেশি তারাই পালন কবে 
থাকে । বয়ক্ক লোকদের মধো অনেককে দেখলেই তাদের ভিতরকার বাঘের 
মত উচ্ছুংখল মনটাকে চেনা যায়; সাধারণ সদশ্যদের দেখে বিশ্বাস করা শক্ত 
ষে এইসব কৌতৃহলী খোলা-মুখের যুবকরা আসলে . একদল ভয়ংকর খুনী, 
আর তাদের মনগুলি এমনভাবে নীতিত্রষ্ট হয়েছে যার ফলে এই সব কাজকর্মে 
তারা একটা নৃশংস গর্ববোধ করে এবং এই সব নাটের যিনি গ্তরু তাকে গভীর- 
ভাৰে শ্রদ্ধা করে। তাদের ম্বভাবে এতদূর বিরুতি ঘটেছে যে, ঘে-লোক 
তাদের কোন ক্ষতি করে নি, এবং অনেক ক্ষেত্রেই যাকে তাঁরা জীবনে কোন- 
দ্রিন চোখেও দেখে নি, স্বেচ্ছায় তার বিরুদ্ধে লাগাটাকেই একটা গৌরবজনক 
কাজ বলে মনে করে । কাজ হাসিল কব্ার পরে কার আঘাতে লোকটি মরেছে 
তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে এবং নিহত লোকটার আরঙনাদ ও 
শারীরিক বিকৃতির বর্ণনা করে উল্লাস বোধ করে। প্রঞ্চম প্রথম এইসব 
কাজের ব্যবস্থা তার! গোপন করত, কিন্তু যে সময়কার কাহিনী, আমর বলছি 
তখন তারা সম্পূর্ণ প্রকাশ্টেই সব কিছু করছে) আইনের হাত বার বার পরান 
হওয়ায় তার একদিকে যেমন বুঝতে পেরেছে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে 
কেউ রাজী হবে না, অন্য দিকে তারা আরও বুঝেছে ষে তাদের স্বপক্ষে কথা 
বলবার মত অসংখা সাক্ষী পাওয়া যাবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ আইনজীবীদের. 
পিজেদের স্বপক্ষে নিয়োগ করবার মত প্রচুর অর্থপূর্ণ সিন্দকও তাঁদের আছে।, 
গত দশ বছরে তারা ঘত অপরাঁধ করেছে তার একটি ক্ষেত্রেও কারও কোন 
শান্তি হয় নি। স্কাউরারদের একমাত্র বিপদ আসতে পারে স্বয়ং আক্রান্ত শক্রর 
দিক থেকে । সংখায় তারা যতই মুষ্টিমেয় হোক এবং যতটা অতকিত অবস্থায়ই 
আক্রান্ত হোক, তারাও আক্রমণকারীকে পাণ্টা আঘাত করতে পারে এবং 
অনেকক্ষেত্রে করেছে । 

ম্যাকমুর্ডোকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল তার সামনে একটা কঠিন পরীক্ষা 
আসছে। কিন্তু কেউই তার স্বরূপ বলে (দয় নি। ছুজন ভাই গ্ভীরভাবে 
তাকে একটা বাইরের ঘরে নিয়ে গেল। কাঠের পার্টিশনের ওপারে বন্ৃকঠের 
কলগুঞ্ন তার কানে আসছিল । ছু'একবার নিজের নামটাও কানে এল। সে 
বুঝতে পারল, তাকে নিয়েই কথা হচ্ছে। একজন রক্ষী ঘরে ঢুকল, তার বুকের 
উপর একটা সবুজ-সোনালী চাদর জড়ানো । 


১০৮ শার্লক হোমস অমনিবাল 


সে বলল, “বডিমাস্টারের আদেশ, একে ভাল কবে বেঁধে, চোখ ঢেকে নিয়ে 
যেতে হবে। তখন তিনজনে মিলে তাঁর কোটটা খুলে ফেলল, ডান হাতের 
আন্তিন গুটিয়ে দিল এবং শেষটা কন্থইয়ের উপর বরাবর একট দড়ি দিয়ে ভাল 
করে পেচিয়ে বাধল। তারপর একটা পুরু কালো টুপি দিয়ে মাথা ও মুখের 
উপরের দিকটা ঢেকে দিল যাতে সে কিছুই না দেখতে পায়। তারপর তাকে 
সভাকক্ষে নিষে যাওয়। হল । 

€চাখ চাক! থাকায় চারদিক নিশ্ছিত্ধ অন্ধকার । চারদিকে লোকের কলরব 
কানে আসছে । তারপর কানের আবরণ ভেদ করে ভেসে এল ম্যাকগি্টির 
একঘেয়ে দৃরাগত কঠম্বর। | 

“জন ম্যাকমুর্ডোঃ তুমি কি ইতিমধ্যেই “প্রাচীন মুক্র-মানব সংঘের” সন্ত 
হয়েছ? 

মাথ। নীচু করে সে সম্মতি জানাল। 

€তোমার আস্তানার নম্বর কি ২৯, শিকাগো! ? 

সে আবার মাথ। নীচু করল। 

“অন্ধকার রাত বড়ই অন্বন্তিকর', কঠম্বর বলল । 

হ্যা, নবাগতের চলাফেরার পক্ষে) মে জবাব দিল । 

“ঘন মেঘ করেছে 

হ্যা, ঝড় আসছে ॥ ৃ 

“ভাইর! সব খুশি তে।? বাঁডমান্টার প্রশ্থ করল । 

সম্মতির গুঞ্জন শোনা গেল । 

ম্যাকগ্গিট্টি বলল, “ভাই, তোমার সংকেত ও প্রতি-সংকেতের দ্বারাই তুমিও 
বুঝতে পারছ যে ঘথার্থই তুমি আমাদের একজন । যাহোক, আমর! তোমাকে 
জানিয়ে দিতে চাই যে, এই জেলায় এবং এ অঞ্চলের অন্যান্ত জেলায় এমন 
কতকগুলি অগুষ্ঠান আছে এবং আমাদের এমন কতকগুলি কর্তব্য আছে ব! অবশ্থ 
পালনীয় । তুমি কি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছ?' 

“আছি ( 

“তামার মন কি কঠিন ? 

ণ্ঠ্যা | 

“এক প৷ এগিয়ে শেট। প্রমাণ কর ।' 

কথাগুলো! বলার সঙ্গে সঙ্গে দুটো। কঠিন বিস্বু তার চোখের উপর এমন- 
ভাবে চাপ দিল যাতে সে বুঝতে পারল যে চোখ দুটো ন। হারিয়ে নামনে 
অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপি দৃঢ়সংকর্ে মনস্থির করে পা 
বাড়াতেই মে চাপটা মিলিয়ে গেল। একটা প্রশংসার মৃছ্‌ গুপ্কনও শোন! 
গেল। 

কণ্ঠস্বর শোন৷ গেল, “ওর মন ঠিকই কঠিন। তুমি বঙ্রণা সইতে পার ? 


আতংকের উপতাক। 00১৯৯ 


“অন্যে যতটা পারে, সে জবাব দিল । 
“পরীক্ষা কর !' 
একটা তীব্র যন্ত্রণা তার পুরোবাহুকে বিদ্ধ করলেও আপ্রাণ চেষ্টায় সে 
চীৎকার করা থেকে নিজেকে বিরত রাখল । আকম্মিক আঘাতে মুচ্ছ। ঘাবার 
উপক্রম হলেও যন্ত্রণ। চাপতে “স ঠোঁট কামড়ে ছুই হাত মৃষ্টিবদ্ধ করে রইল । 
বলল, “আরও বেশী সহ করতে পারি? 

এবার প্রশংসার গুঞ্জন উচ্চতবু হল । প্রথম আবির্ভাবেই এর চাইতে ভাল 
পরিচয় “আস্তানার আর কেউ কখনও দিতে পারে নি। সকলে পিঠ চাপড়াতে 
চাপডাতে তার মুখের ঢাকনা খুলে দিল । ভাইদের সকলের অভিনন্দন শুনতে 
স্বন্তে চোখ মিট মিট করে সে হাঃতে লাগল । 

ম্যাকগির্টি বলল, “শেষ কথা ভাই ম্যাকমূর্ভো । গোপনীয়ত। ও বিশ্বস্ততার 
শপথ তুমি নিয়েছ। সে শপথ ভঙ্গের শাস্তি ষে তংক্ষণাৎ অনিবার্ধ মৃত্যু ত। 
অবগত আছ তে।? 

“মাছি” ম্যাকমুর্ডো বলল । 

“যে কোন অবস্থায় এখনকার মত বডিমাস্টারের নির্দেশ পালন করতে তুমি 
রাজী আছ? 

“আছি ।' 

“তাহলে ভারমিসার আন্তানা ৩৪১-এর নামে তার সমস্ত স্বযোগ-স্থবিধা 
ভোগ করতে ও সব বিতর্কে ষোগ দিতে তোমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। 
ভাই স্ব্ণানলান, টেবিলে মদের পাত্রগুলি সাজাও, আমরা এই লার্থক ভাইয়ের 
নামে পান করব। 

ম্যাকমুর্ডোকে তার কোটট। ফিরিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু সেটা পরবার আগে 
সে তার ভান হাতটা পরীক্ষা করে দেখল। হাতটায় তখনও খুবই বাথা 
করছিল। দেখল, পুরোবাহুর মাংসের উপরে গাঢ় লাল বঙের একটা বুত্ত ও 
তার মধ্যে একটা ত্রিভূজ গরম .লাহ! দিয়ে একে দেওয়া হয়েছে । ছ'একজন 
প্রতিবেশী ভাদ্র হাতের আন্তিন গুটিয়ে নিজ নিজ হাতে “আস্তানার” 
অনুরূপ গ্রতীক-চিহ্ন দেখাল 

একজন বলল, “এ কষ্ট আমর সবাই পেয়েছি, তবে তোমার মত সাহসের 
সঙ্গে কেউ সহা করতে পাবি নি।' 

ধুব। এতো কিছুই নয়। মুখে বললেও জালামন্ত্রণ। কিছু কমে নি 
তখনও | 

অভিষেক-অনুষ্ঠানের পরে মগ্যপান-পর্ব শেষ হলে “আসন্তানাপ্র কাজকর্ম 
শুরু হল। শিকাগোর গতানুগতিক অনুষ্ঠানে অত্যন্ত ম্যাকমুর্ডো৷ মনের বিল্ময় 
চেপে রেখে কান খাড়া করে সব শুনতে লাগল। 

মাকগিটি বলল, 'কর্ম-থচাঁর প্রথম দফা হল মার্টন জেলার আন্তান! 


১১০ রা . শার্পক হামস অমনিবাস 


২৪৯-এর বিভাগীর প্রধান উইগুল্-এর এই চিঠিখান। পড়া । সে লিখেছে ; 

“প্রিয় মহাশয়, এহ স্থানের নিকটবঙতী কযলা-খনির মালিক “বে মাগ্ড 
স্া২এর আও, রেকে শাখেও্। কবতে হবে। আপনার নিশ্চরই মলে 
আছে, পাহারাওযালা খতমের বাপারে আমাদের দুজন ভাই আপনাদের “ষ 
সেবা কবেছে, আপনাদের “আশ্তানা”র কাছে তার প্রত্দান আমাদের 
পাওন। বয়েছে। আপনি ঘদি দুটি ভাল “লাক পাঠান তাহলে এই আস্তানার 
খাজাঞ্চি হিগিল্সপ তাদের ভার নেবে । তার ঠিকানাও আপনি জানেন। 
কখন এবং কোথায় কাজ হাসল করতে হবে তাও সেই দেখিয়ে দেবে ।- 
আপনার মুক্ি-অন্ুরাগী জে, ডবু, উইগুল্‌, ডি, এম, এ, ও» এফ ।” যখনই আমরা 
দু'একটি লোক ধার চেরেছি, উইল কথন প্রতাখান কবে নি, তাই 
আমবাঁও তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না।' ম্যকগির্টি থামল। তারপর 
ছুটি একঘেয়ে হিং চোখ (মলে ঘরের চারদিক তাকাল । “স্বেচ্ছায় এ 
কাজের ভার কে নেবে? 

কয়েকটি যুবক হাত তুলল । তাদের দিকে তাকিয়ে বডিমাস্টার সম্মতি- 
সূচক হাসি হাসল। 

“তোমাকে দিয়েই হবে বাঘ। করমাক । গণ বাবের মত ভালভাবে যি 
হাত চালাতে পার তাহলে কোন ভূল হবে না। আর তুমি উইলসন।' 

“আমার পিশুল নেই, শ্েচ্ছাসেবকটি বলল; সে বিশ বছরেরও কম বয়েসী 
একটি বালকমাত্র। 

এই তোমার পয়ল। নম্বর, তাই না? দেখ, কখনও না কখনও ধুক্ত দিতে 
হবে। এটাতে তোমার শুরুটা ভালই হবে। আর পিস্তলের কথা, ওট? 
ঘখাসময়েই পেয়ে যাবে । যদ্দি তোমবা সোৌমবারে সেখানে হাজির হও তাহলেই 
বথেই্ই । ফিরে এলে প্রচুর অভার্থনা পাবে 1 

এবারের জন্ত কোন পুরস্কার কি পাব? গ্রশ্ব করল করম্যাক ৷ জন্তর 
মত দেখতে একটি যুবক | মুখটা কালো, খাড়া চেহারা । শ্বভাবেব হিংশ্রতার 
অনুই তার ভাক-নাম দেওয়া হয়েছে “বাঘ! ।, 

পুরস্কারের কথা ভেব না। সম্মানের জন্চই কাঁজট। কর। হয় ততো কাজ 
শেষ হলে বাক্সের তলায় গোটা কয়েক ডলার থাকতেও পারে । 

লোকটা কি করেছে? তরুণ উইলসন জিজ্ঞাসা করল । 

লোকটা কি করেছে সেটা তোমার জানবার দরকার €নই। তার বিচার 
সেখানেই হয়ে গেছে । সেটা আমাদের কোন ব্যাপার নয়। আমাদের 
একমাত্র করণীয় তাদের হয়ে কাজটা করে দেওয়া; যেমন তারাও আমাদের জন্য 
করে থাকে । আর সে ব্যাপারেও বলি, পরের সপ্চাহেই এখানকান কিছু কাজ 
হাসিল করতে মার্টন আন্তান। থেকেও দু্ধন ভাই এখানে আসছে ।' 

একজন জানতে চাইল, “তার। কারা? 


আতংকের উপত্যকা ১১১ 


“পেকথ। জিজ্ঞাসা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তুম কিছু জানও ন 
তাই তোমাকে কিছু বলতে হবে না । আর তাই কোন গোলমালও হবে না। 
কিন্ত তারা এমনই মানুষ ঘে একবার কাজে হাত দিলে ঠিক হাসিল করে 
ঘ্বেবে। ্‌ 

টেভ বন্ডুইন বলে উঠল “তার দরকারও হয়ে পড়েছে! এখানকার 
লোকজন বড়ই বেয়াডা হয়ে উঠেছে । এই তো গেল সপ্তাহেই ফোরম্যান 
ব্রেকার আমাদের তিনজনকে উড়িয়ে দিয়েছে । অনেকদিনই এট! তার পাওনা 
হয়েছে, এবার সেট। পুরোপুবিই পাৰে ॥ 

“কি পাবে 2 . মাকমুর্ডে। পাশের লোকটির কানে কানে বলল। 

লোকটি হেসে বলল, “বড় বন্দুকের 'এক্টা কাতুঁজের ব্যাপার আর কি। 
ভাই, আমাদের ব্যাপার-শ্যাপার কেমন বুঝছ ?' 

ষে দুষ্টচক্রের সভ্য সে হয়েছে তার প্রভাব এর মধ্যেই ম্যাকমুর্ডোর পাপ. 
মনের উপর বেশ কিছুটা পড়েছে । 

সে বলল, “ভালই লাগছে । হিম্মৎ যার আছে এটা তার পক্ষে উপযুক্ত 
জাস্তগ। ৷ ৃ 

যার! চারদিকে বসেছিল তাদের কয়েকর্জন কথাটা শুনে খুব তারিফ করল। 

টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে লোমশ বডিমাস্টার চেঁচিয়ে বলল, «কি হচ্ছে 
ওখানে ? 

“আমাদের নতুন ভাই শ্কার ; আমাদের কাজকর্ম তার ভাল লাগছে ।' 

ম্যাকমুর্ডো তৎক্ষণাৎ উঠে দাড়াল। 

“মহামান্য প্রভূ, আমি বলতে চাই, লোকের প্রয়োজন হলে “আস্তানা” 
সাহার জন্য আমাকে নির্বাচন করলে আমি গৌরব বোধ করব ।” | 

এতে সকলেই 'তাকে খুব বাহবা দিল । সকলেরুই.মনে হল, দিগন্তে একটি 
নতুন সুর্ধ সবে দেখা দিয়েছে। প্রাচীন কেউ কেউ ভাবল, অগ্রগতিটা বড় 
ভ্ধত হয়ে যাচ্ছে। 

সভাপতির পাশে উপবিষ্ট শরুন-ুখে পাকা-চুল বুদ্ধ সেক্রেটারি হ্যারাওয়ে 
বলল, “আমি প্রস্তাব করছি, “আস্তানা” যতদিন তাকে কাজে না লাগাচ্ছে 
ততদিন ভাই ম্যাকমুর্ডোর অপেক্ষা করা উচিত । 

ম্যাকমুর্ডো বললঃ “নিশ্চয়, আমিও তাই বলতে চেয়েছি। আমি তো 
আপনাদের হাতের লোক ।' 

সভাপতি বল, “তোমার সময়ও আসবে ভাই। কাজ করতে ইচ্ছুক 
দন্ত হিসাবে তোমার নাম আমরা চিহ্নিত করে রেখেছি; আমাদের বিশ্বাস, 
এ অঞ্চলে তুমি ভাল কাজই করবে । আজ রাতে একটা ছোট কাজ আছে; 
তৃমি ইচ্ছা করলে তাতে হাত লাগাতে পার ॥ 

“যে কোন ভাল কাজের জন্তই আমি অপেক্ষা করে আছি।' 


১১২ শার্লক হোমস অমনিবাস 


“যাই হোক, আজ কঝাতে তুমি এসে।। এখানে আমাদের অবস্থাটা তাহলে 
কিছুট। জানতে পারবে । ব্যাপারট। পরে জানাব । এদিকে__' কার্ধ-স্থচীটার 
দিকে তাকিয়ে বলত্তে লাগল-__'সভার সামনে আরও দু'একটা বিষয় বলার 
আছে। প্রথমত, খালাঞ্চির কাছে জানতে চাই বাংকে আমাদের কত 
আছে। জিম কার্ণয়াওষের বিধবার পেন্সনের ব্যাপারটা রয়েছে। 
“আত্তানাপ্র কাজেই তার মুত ঘটেছে , তাই বিধবার ঘাতে ক্ষতি না হয় 
পেটা আমাদের দেখতে হবে। 

মাকনুর্ডোর পাশের লোকটি তাকে জানাল, “তারা যখন গত মাসে মালে 
ক্রীক-এর চেষ্টার উইলফক্মকে খুন করতে চেষ্টা করেছিল সেই সময় জিম 
গুলিতে মারা যায়।' 

সামনেব বাংকের বই দেখে খাজাঞ্চি বলল, 'এই মুহূর্তে তহবিলের অবস্থা 
ভালই। সম্প্রতি কার্মগুলি বেশ উদার হয়েছে । ঝামেলা না করার জন্য 
মাক্স লিগার কোং পাচ শ' দিয়েছে । ওয়াকার ত্রাদার্স এক শ' পাঠিয়েছিল, 
কিন্ত নিজের দায়িত্বেই সেটা কেরৎ পাঠিয়ে আমি পাচ শ' চেয়েছি । বুধবারের 
মধ্যে কোন খবর না পেলে তাদের মেসিন বিগড়ে যেতে পারে। গত বছর 
আগুন লাগিয়ে দেওয়ায় তবে তার সিধে হয়েছিল । তারপর ওয়েষ্ট সেকশন 
কোলিং কোম্পানিও তাদের বাষিক দস্তরি পিয়ে দিয়েছে । যেকোন দায় 
মেটাবার মত যখেই অর্থ আমাদের হাতে আছে ।' 

একজন ভাই জিজ্ঞাসা করল, 'আচি সুইগুনের খবর কি ?' 

“নব বেচে দিয়ে সে জেলা ছেড়ে চলে গেছে। বুড়ো। শয়তান একটা চিঠি 
লিখে জানিয়ে গেছে, একদল ব্রাকমেলারের তাবেদার হয়ে মন্ত বড় খনির 
মালিক হওয়ার চাইতে নিউ ইয়ে রাস্তার মোড়ের স্বাধীন ঝাড়,দার হওয়াও 
অনেক ভাল। তার কপাল ভাল যে চিঠিটা আমাদের হাতে আসবানর 
আগেই সে ভেগে পড়েছে! আশা করি এই উপতাকায় আর সে মুখ দেখাতে 
সাহস করবে ন।।' 

সভাপতির মুখোমুখি টেবিলের অপর প্রান্তে একটি বয়স্ক লোক 
বসেছিল । পরিষ্কার কামানো দয়ালু মুখ, সুন্দর ভূরু। সে দীড়িয়ে বলল” 
“থাজাঞ্চি মশাই, যে লোকটিকে আমরা অঞ্চল ছাড়া করেছি তার সম্পত্তি কে 
কিনেছে জিজ্ঞাস! করতে পারি কি? 

“নিশ্চয় পারেন ভাই মরিস । সে সম্পত্তি কিনেছে স্টেট যাগ্ড মার্টন কাউন্টি 
ব্েলরোড কোম্পানি । 

“আর ঠিক একই উপায়ে গত বছর টভম্যান এবং লী-ব যে কয়ল। খনিগুলি 
বিক্রি হয়েছিল সেগুলি কে কিনেছিল ?' 

“ওই একই কোম্পানি, ভাই. মরিস । 

'সম্প্রতিকালে চুম্যানসন, .শুমান, ভ্যান ডেহের এবং আটউড প্রমুখ 


আতংকের উপত্যক। ১১৩ 


ভদ্রলোকদের যেসব লোহার কারখান। বিক্রি হয়েছে সেগুলো কে কিনেছে? 

“সে সবগুলোই কিনেছে ওয়েস্ট গিলমারটন জেনারেল মাইনিং 
কোম্পানি ॥, 

সভাপতি বলল» «ভাই মরিস, মালিকরা যখন সেগুলিকে জেলার বাইরে 
বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না, তখন কার। সেগুলো। কিনল ত। জেনে আমাদের তে। 
কিছুই যায়-আসে ন1 1, 

পুঙ্গাপাদ প্রভঃ আপনার প্রতি পূর্ণ সম্মান বেখেই আমি মনে করি 
যে এতে আমাদের অনেক কিছুই যায়-আসে । দীর্ঘ দশ বছর ধবে এই 
ব্যবস্থা চলেছে। ক্দগত্ই আমরা ছোটখাটে। লোকদের ব্যবসা-বাণিজ্য 
থেকে বিতারিত করছি । তার ফল কি হচ্ছে? তাদের জায়গায় পাচ্ছি 
“রেলরোড” বা “জেনারেল আয়বণ”-এর মত বড় বড় কোম্পানি ঘাদের 
ভিরেক্টরর। নিউ ইয়র্কে ব। কিলাডেলক্যাতে থাকে বলে আমাদের তোয়াক্কাই 
করে না। ব্যবনাগুল স্থানীর মালিকদের হাতছাড়া করছি বটে, কিন্তু তাদের 
পরিবর্তে বাইবে থেকে নতুন লৌক আসছে । কলে ব্যবস্থাটা আমানের পক্ষেই 
বিপজ্জনক হয়ে উঠছে । ছোট ব্যবসারীর। আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারত 
না। তাদের শী ছিল টাকা, না ছিল ক্ষমত। | যদি তাদের একেবারে ছিবড়ে 
করে ন। ফেলতাম তাহলে তাবর। আমাদের আওতায় এখানেই থেকে যেত । 
কিন্ত এই পব বড় বড় কোম্পানি ঘি বোঝে যে আমর। তাদের লাভের পথে বিদ্ব 
ঘটাচ্ছি তাহলে আমাদের ধবে ধরে আদালতে হাজির করতে তারা চেষ্টা বা 
অর্থব্যয়ে ক্রি করবে না) 

এই অলক্ষুণে কথাগুলি শুনে সকলেই চুপ করে গেল? বিষণ্ন দৃষ্টিতে 
পরস্পরের দিকে তাকিয়ে প্রত্যেকের মুখই গণ্তীব হয়ে উঠল। এতদিন তারা 
এতই সর্বশক্তিমান ও অশ্রতিরোধ্য ছিল যে পিছন থেকে কখনও পাল্ট৷ 
আঘাত আসতে পারে এ চিন্তাই তাদের মন থেকে নির্বাসিত হয়ে গিয়েছিল । 
এবার কিন্তু তাদের ভিত্রকার সব চাইতে বেপরোয়া লোকটির বুকও ঠাণ্ডা 
মেরে গেল। 

বক্তা তখনও বলে চলেছে, আমি পরামর্শ দেই, ছোটখাট লোকদের উপর 
থেকে আমাদের চাপ কমানো হোক। যেদিন তারা শকলেই বিতাড়িত হবে 
সেদিন এ সমিতির শক্তিও ভেঙে পড়বে 1, 

অপ্রিয় সত্য জনগ্রিয় হয় না। বক্তা আসন গ্রহণ করুলে ঘকলেই রাগে 
চীৎকার করতে লাগল । বিষ মুখে মাকগিটি উঠে দাড়াল । 

বলল, “ভাই মরিস, আপনি সব সময়ই কড়। কথার মানুষ । “আস্তানা”র 
সদশ্যর। যতদিন এককাট্রা থাকবে ততদিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন কোন শক্তি নেই 
ঘে তার্দের স্পর্শ করতে পারে। আদালতে একথা কি আমরা অনেকবার 
প্রমাণ করি নি? আমি আশ! করি ছোট কোম্পানির মত বড় কোম্পানিগুলিও 
শার্শক-__২-৮ 


১১৪ শার্লক হোমস অমনিবান 


লড়াইয়ের চাইতে টাক দেওয়াটাই সোজা মনে-করবে। এবার ভাইসৰ-_- 
বল ত বলতে ম্যাকির্টি কালো ভেলভেটের টুপি ও চাদরটা খুলে ফেলল-__ 
“আজকের সন্ধ্যার মত “আস্তানা”র কাজ শেষ হয়েছে; একটা ছোট কাজ বাকী 
আছে, যাবার আগে সেটাই বলতে চাই। এবার ভাই-ভাই মিলেমিশে 
অ।মোদ-ফুতি শুরু হোক ।' 


মানব প্রকৃতি বড়ই বিচিত্র । এই লোকগুলির কাছে খুন-জখম জলভাতের 
ষৃত; বারে বাবে তারা কত পবিবারের পিস্াকে খুন করেছে অথচ তার 
বিরুদ্ধে তাদের ব্যক্তিগত “কান আক্রোশ ছিল না? খুনের সয় তার ক্রন্দনরতা 
স্ত্রী বা অসহায় ছেলেমেয়েদের জন্য এতটুকু সহান্থভৃতি তাদের মনে জাগে নি। 
অথচ কোষল বা করুণ সবরের গান শুন তাদের চোখেও জল আসে। 
ম্যাকমুর্ডোর গল! খুব ভাল। এতদিন যদিবা মে “আন্তানা”র লোকদের 
শুভেচ্ছালাভে বঞ্চিত হয়েও থাকে, আজ তার মুখে “আমি স্টাইলের ধারে বসে 
আছি মেরি এবং “আলান নদীর তীরে তীরে' প্রভৃতি গান শুনে সকলে 
এতই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল যে সকলের শুভেচ্ছা পেতে তার আর বিলম্ব 
হল না। প্রথম রাতেই নবাগত সদশ্যটি ভাইদের মধো সব চেয়ে জনপ্রিয় হয়ে 
উঠল, এবং অগ্রগতি ও উচ্চপদ্রে জন্য তার নামটিও চিহ্নিত হয়ে বইল। 
একজন সৎ সনন্য হওয়া ছাডাঁও দলের একজন সফল স্দন্ত হবার মত আরও 
অনেক গুণ ছিল তার। সন্ধা পার হবার আগেই সেকথা প্রমাণ করবার 
স্থঘোগও তাঁকে দেওয়া হল। হুইস্কির বোতল অনেক “রাউগ্ড' ঘুরে গেল; 
লোকজন সব বেছেড ও বেহুশ হয়ে উঠল, এমন সময় আবার তাদের কিছু বলবার 
জ্বন্ত বডিমাস্টার উঠে দাড়াল 

নে বলতে লাগল “বাচ্চ,র”, এই শহরের একটি লোকের ছাটাই দরকার আর 
সেকাজটা যাতে হয়ে যার সেট। তোমাদেরই দেখতে হবে। “হেরান্ড” পত্রিকার 
জেমস স্টাঙ্গারের কথ। বলছি । তোমরা নিশ্চয় দেেছ আবার সে আমাদের 
বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছে? 

সম্মতিস্থচক গুঞ্জন শোনা গেল, কউ কেউ দিব্যিও করল । ওয়েস্টকোটের 
পকেট থেকে ম্যাকগিন্টি একটুকরো কাগজ বের করল। 

সে পড়তে লাগল । “আইন ও শৃঙ্খলা! কয়লা ও লৌহ অঞ্চলে সন্ত্রাস। 
বারো বছর আগে প্রথম হত্যাকাণ্ডেই প্রমাণিত হয়েছিল যে আমাদের 
মধ্যে একটি সংগঠিত পাপ-চক্রের অস্তিত্ব আছে। সেই থেকে এ অত্যাচার 
কখনও থামে নি; বরং আজ্গ সেটা এমন অবস্থায় পৌঁচেছে যে আমরা সভ্য 
জগতের কলংক হয়ে উঠেছি। এই পরিণণ্তর জন্তই কি ইওবোপের 
স্বেচ্ছীচারী শাসনের হাত থেকে পালিয়ে আলা বিদেশীদের আমাদের মহান 
কোলে আশ্রয় দেওয়1] হয়েছে? যাৰ তাদের আশ্রয় দিয়েছে, আজ কি 
তাদের দেশের উপরেই তার! অত্যাচার চালাবে শ্বাধীনতার প্রতীক 
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ভরকাখচিত পবিত্র পতাকার ছায়ার নীচে তারা কি সন্ত্রাম ও আইন শৃংখলা 
হীনতার এমন অবস্থ! স্থষ্টি করবে যার কথা পূর্বদেশের কোন জরাজীর্ণ বাজত্বেও 
সংঘটিত হয়েছে শুনলে আমাদের মন স্ত্রম্ত হয়ে উঠত? লোকগুলি আমাদের 
পরিচিত । সংগঠনও প্রকাশ । আর কতদিন আমরা এসব সহ করব? 
আমরা কি চিরকাল--' না এসব বাজে কথা অনেক পড়েছি! কাগজটা 
টেবিলের উপর নাভতে নাড়তে সভাপতি চীৎকার করে বলে উঠল । “আমাছের 
নিয়ে এই সন কথ সে লিখছে । আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, 
তাক্ষে আমর! কি করব ?' 

“তাকে খুন করুন !' এক ডজন হিংল্র ক চীৎকার করে উঠল। 

সুন্দর ভূর ও কামানো মুখের ভাই মরিস বলল, “আমি এর প্রতিবাদ 
করছি। ভাইসব, আমি বলছি এ উপত্যকায় আমাদের হাত বড় বেশী ভারী 
হয়ে উঠেছে; এমন একটা সময় আসবে যখন আত্মরক্ষার জন্য আমাদের 
নিশ্চিহ্ন করতে প্রতিটি মানুষ এক্যবদ্ধ হবে । জেমস ফ্টাঙ্গাব একজন বৃদ্ধ । 
এই শহরে ও জেলায় সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে । এই উপত্যকার ষ৷ কিছু ভাল 
তার প্রতীক তার কাগজ। এ লোকটাকে মারলে সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে এমন 
আলোড়ণের স্থটি হবে ধার পরিণামে আমরাই ধ্বংস হয়ে যাব।” 

ম্যাকাগণ্টি চীৎকার করে উঠল, “মিস্টার পশ্চাৎপদ) কেমন করে তারা 
আমাদের ধ্বংস করবে? পুলিশকে দিয়ে? কিন্তু এটা তো! ঠিক যে তাদের 
অর্ধেক আমাদের কেনা, আর বাকি অর্ধেক আমাদের ভয় কবে; না কি 
আদালত আর বিচারকদের দিয়ে? এর আগেও কিসেচেষ্টাহয় নি? আর 
তাতে ফল কি দাড়িয়েছে ?' 

ভাই মবিস বলল, “বিচারক লীঞ্চের হাতে বিচারের ভার পড়তে পাবে ।' 

ম্যাকগিণ্টিও ঠেঁচিয়ে বললঃ “আমি একটা আড্ল তুললেই সব কিছু 
আগাগোড়া সাফ-সাফাই করে ফেলতে.দুশো লোককে আমি এই শহরে কাজে 
লাগাতে পারি । তারপরই মহস। গলার ম্বর চড়িয়ে আর তার মোট কালে। 
তৃরুদুটোকে একট] হিংম্্র কটাক্ষে বাঁকিয়ে বলে উঠল “এদিকে তাকান ভাই 
মরিস, কিছুদিন ধরেই আপনার উপর আমি চোখ রেখেছি । আপনার কাজে 
মন নেই, তাই অন্যের মনও আপনি ভুলে নিতে চান। আপনার নিজের না 
ঘেদিন আমাদের. কাধ-স্থচীতে স্থান পাবে সেটা আপনাব পক্ষে বড়ই দুদিন 
হবে ভাই মরিস। আর আমি ভাবছি, আপনার নামটা সেখানে রাখাই 
আমার উচিত । 

মরিসের মুখ মরার মত সাদা হয়ে গেল। নে এমনভাবে চেয়ারে বনে পণ 
ঘষে মনে হল তার হাটু দুটো বুঝি সরে গেছে । কীপা হাতে গ্লাসট। তুলে এক 
চুমুক খেয়ে তবে সে কথা বলতে পারল । 

পুঙ্জাপাদ প্রভূ, অহ্চিত কিছু ঘদি বলে থাকি তার জন্য আপনার কাছে 
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এবং এখানে উপস্থিত সব ভাইয়ের কাছে আমি ক্ষমা চাইছি । আমি একজন 
বিশ্বস্ত সদন্য, সেকথা! আপনারা সকলেই জানেন--পাছে “আস্তানার কোন 
বিপদ দেখা দেয় সেই আশংকাতেই কথাগুলি বলেছি । কিন্তু পূজাপাদ প্রতুঃ 
আমাব নিজের অপেক্ষা আপনার বিচাঁর-বুদ্ধির উপরেই আমি বেশী ভরস! 
রাখি; কথা দিচ্ছি আর কখনও আপনার ক্রোধের কারণ হব না।' 

তার বিনীত কথাগুলি শুনে বভিমাস্টাবের বাগ পড়ে গেল । 

“ভাল কথা ভাই মরিল! আপনাকে শিক্ষা দেওয়ার দরকার হলে আমিই 
দুঃখিত হত্াম। কিন্তু যতদিন আমি এ আসনে আছি, কথায় ও কাজে 
আমাদের “আন্তানা”কে এঁকাবদ্ধ রাখবই । তারপর, বাচ্চ,বা”, সভাস্থ লোকদের 
দিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগল, “আমি শুধু বলতে চাই-_স্ট্যাঙ্গারকে যদি 
তার পুরে! প্রাপ্য দেওয়। হয় তাহলে এমন সব গোলঘোগ দেখা দেবে যেটা 
আমরা! পোয়াতে চাই না। সব সম্পাদকরা! এককাট্রা, কাজেই প্রত্যেকটি 
সংবাদপত্র পুলিশ ও সৈন্যদের জন্য হাকভাক শুরু করে দেবে । কিন্তু আমি মনে 
করি ষে তোমরা তাকে বেশ কড়াভাবে শাসন করতে পার ভাই .বন্ডইন, 
একাজের ভারট! তুমি নেবে কি?' 

“নিশ্চয়! যুবকটি সাগ্রহে বলল। 

“কতজনকে সঙ্গে নেবে? 

“আধ-ডজন, আর দরজায় পাহারা দেবার জন্য দুজন। গাউয়ার, তৃষি 
চল, আর তুমি ম্যানসেন, তুমি ক্ক্যানলান, এবং উইলাবিরা দুজন |” 

সভাপতি বলল, “নতুন ভাইকে আমি কথ! দিয়েছি সেও যাবে ।' 

টেড বন্ডইন এমন দৃষ্টিতে ম্যাকমুর্ডোর দ্রকে তাকাল যাতে বোঝা! গেল 
সে কিছু ভোলে নি, ব! ক্ষমাও করে নি। 

রুক্ষ গলায় বললঃ “বেশ, ইচ্ছা করলে সে যেতে পারে। এই ঘথেষ্ট। যত. 
তাড়াতাড়ি কাল শুরু করতে পারি ততই ভাল ।' 

হৈ-হল্লা, চীৎকার-টেঁচামেচি ও মাতাল গলার টুকরো টুকরো! গানের মধ্যে 
সভ1 ভাঙল । পানশালায় তখনও মাতালদের ভীড়; ভাইদের অনেকেই 
সেখানে থেকে গেল। যে ছোট দলটার উপর কাজের ভার পড়েছে 
তার! রাস্তায় নেমে গেল এবং যাতে লোকের দৃষ্টি না পড়ে সেজন্য দুজন ও 
তিন জনের সাবি বেধে এগিয়ে চলল । তীব্র শীতের রাত। কুয়ালা-ঢাক। 
তারাঁভর| আকাশে আধখানা চাদ জল্জল্‌ করছে। একট] উচু বাড়ির 
সামনে পৌছে তার। খামল। উজ্জল-আলোকিত জানালার মাঝখানে 
সোনালী অক্ষরে “ভারমিস! হেরান্ড কথ। ছুটি লেখা রয়েছে । ভিতর থেকে 
ছাপাখানার ঘচাং ঘটাং শব্দ ভেলে আলছে । 

বন্ড,ইন ম্যাকমুর্ভোকে বলল, “তুমি এখানে, নীচে এই দরজায় দাড়াও, 
আর নজর রাখ রাস্তাটা যেন আমাদের জন্ত খোল! থাকে । আর্থার উইলাবি 
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তোমার কাছে থাকতে পারে । অন্ত সবাই আমার সঙ্গে এস। কোন ভয় নেই 
বাচ্চা) কারণ এই মুহূর্তে আমরা যে ইউনিয়নের পানশালায় উপস্থিত আছি 
, তার ডজনখানেক সাক্ষী আছে ।” 

প্রায় মাঝরাত । বাড়ির পথের ঘাতরী ছু'একজন মাতাল ছাড়া বাস্ত নির্জন । 
দলটা রান্ত। পার হল। তারপর ধাক্কা মেরে সংবাদপত্র অফিসের দরজাট। খুলে 
বন্ডইন ও তাবু দলবল সামনের সিড়ি বেয়ে দ্রুত উপরে উঠে গেল । ম্যাকমুর্ডো 
ও অপর একজন নীচে রইল । উপরের ঘর থেকে সাহাযোর জন্য চীৎকার ভেসে 
এল; তারপরই শোনা গেল পদাঘাত ও চেয়ার পড়ার শব্দ। মৃহূর্ত পরেই 
একটি পাকা-চুল লোক ছুটে সিড়ির ল্যাণ্ডিশএ এল । সেখান থেকে নামবার 
আগেই সে ধরা পড়ে গেল, তার চশমাটা গড়াতে গভাতে মাকমুর্ডোর পায়ের 
কাছে এসে পড়ল। ধপাস করে একট। শব্দ হল। তারপরই আর্তনাদ । 
লোকটি উপুড় হয়ে পডে গেল আর আধ ডজন লাঠি খটাখট শব্দে তার উপর 
পড়তে লাগল । লোকটি কাতরাচ্ছে। তাঁর লম্ব। সর হাত-প! আঘাতের ফলে 
থর খরু করে কাপছে। 

শেষ পর্যন্ত অন্যরা থামল, কিন্তু বন্ডইন তখনও তার নিষ্ুর মুখে নারকীয় 
হাঁসি ফুটিয়ে লোকটির মাথ। লক্ষা করে আঘাত করতে লাগল, আর সে বেচারি 
ছুই হাত দিয়ে বুথাই নিজেকে বীচাবার চেষ্টা করতে লাগল । তার সাদা চুলে 
চাঁপ চাপ রক্তের দাগ । বজ্ড,ইন তখনও তাঁর শিকারের উপর উপুড় হয়ে আছে, 
আব তার শরীরের কোন একটা অংশ ফাক পেলেই সেখানটায় মারাত্মক ভাবে 
আঘাত করছে । এমন সময় ম্যাকমূর্ডে। সিড়ি বেয়ে ছুটে এসে তাকে ধাক্কা 
দিয়ে সরিয়ে দিল | 

বলল, 'লোকটিকে মেরে ফেলবে যে। ছেড়ে দাও? 

বন্ডইন সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল । 

চেঁচিয়ে বলল, “তুমি গোলায় যাও! “আস্তানা” তুমি নতুন এসেছ, তুমি 
বাধা দেবার কে হে? সরে যাও!" সে পুনরায় লাঠি তুলতেই ম্যাকমুর্ডো 
তার হছিপ-পকেট থেকে শ।' করে পিস্তলট৷ বের করল। 

চীৎকার করে বলল, “তুমি সরে যাও! আমার গায়ে হাত দিলে তোমার 
মুণ্ুটাই উড়িয়ে দেব। আর “আন্তানা”্র কথাই যদি তুললে, বডিমাস্টারের 
আদেশ ছিল না, ষে লোকটাকে খুন কর! হবে না? কিন্তু তুমি যা করছ সেটা 
খুন ছাড়া আর কি? 

দলের একজন বলল, “ঠিক কথাই বলেছে ।, 

নীচের লোকটি হঠাৎ চীৎকার করে উঠল, “ঈশ্বরের দোহাই, তোমরা 
তাড়াতাড়ি কর। সব জানালায় আলে জলে উঠেছে; পাচ মিনিটের মধ্যেই 
সার। শহর তোমাদের তাঁড়া করতে, আসবে । 

সত্যি সত্যি রাস্তায় হট্টগোল শোন। ঘাচ্ছিল। একদল ছাপাখানার লোক 


১১৮ শার্লক 'হামস অমনিবাস 


নীচের হলে জমাঘেত হয়ে কাজে নামবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। সম্পাদকের 
আহত নিথর :দহটা সিড়ির মাথায় ফেলে রেখে চুদ্কৃতকারীরা ছুটে নীচে নেমে 
রানা বরে দ্রুত পালিয়ে গেল। ইউনিয়ন হাউসে পৌছে কতক লোক ম্যাক-. 
গিটটির পানশালার ভীড়ে মিশে গেল এবং পরস্পরের মুখে মুখে পানশালার 
অপর প্রান্তে কর্তাকে খবর পৌছে দিল ঘে কাজটা ভালভাবেই হাসিল করা 
হয়েছে। ম্যাকমুর্ভোসহু অন্তর! অলি-গলিতে ঢুকে নানারকম ঘুর-পথে যার যার 
বাড়ি চলে গেল। 


জাত; আতংকের উপত্যক রা 

পরদিন সকালে ঘন ম্যাকমুর্ডৌর ঘুম ভাঙল তখন শ্বাভাবিক ক্বারণেই 
“আস্তানা” ভর্তি হবার কথাই তার মনে পড়ল। মদের প্রভাবে মাঁথাট! 
তখনও টন্টন্‌ করছে, আর হাতের ধেখানটায় ছাপ মার! হয়েছিল সে জায়গাটা 
গরম হয়ে ফুলে উঠেছে । নিজন্ব একটা আরের বাবস্থা থাকায় £স নিয়মিত- 
তাবে কাজে থেত না, কাজেই বেশ দেরীতে প্রাতরাশ সেরে বন্ধুকে একখানা 
লঙ্ব! চিঠি লিখে সকালট! বাড়িতেই কাটাল। তারপর “ডইলি হেরাল্ড' পড়ল। 
শেষ মুহুর্তে সন্পিবেশিত একটা বিশেষ কলমে সে পড়ল, “হেবান্ড” কাধালয়ে 
আক্রমণ। সম্পাঙ্গক গুরুতর আহত । তারপর ঘটনার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দেওয়] হয়েছে । কিন্তু সে বিবরণ ধিনি লিখেছেন তার চাইতে সে নিজেই ভাল 
জানে । বিবরণের শেষে মন্তব্য করা হয়েছে £ . 

ব্যাপারটা এখন পুলিশের হাতে, কিন্তু তাদের চেষ্টায় অতীতের চাইতে 
ভাল কোন ফল হবে এটা আশা করা ধায় না। কয়েকঙ্গনকে চিনতে পারা 
গেছে। তাই আশা কর! যায় ষে তাদের সাজাও. হতে পারে । একথা! 
বলাই বাহুল্য ষে এই আক্রমণের. পিছনে এমন একট কুখাত সমিতি বয়েছে 
ঘেটা দীর্ঘকাল ধবে এখানকার সমাজ-জীবনকে কজ্জা করে রেখেছে এবং ধার 
বিরুদ্ধে “হেরাজ্ডতড একটা আপোষহীন মংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে । যিঃ 
স্ট্যাঙ্জারের বন্ধুরা শুনে সুখী হবেন, তিনি নিষ্ঠুর ও পাশবিকভাবে আক্রান্ত 
হলেও এবং তার মাথায় গুরুতর আঘাত কর। হয়ে থাকলেও তার ভীৰনের আঙ্গ 
কোন বিপদ নেই। 

নীচের দিকে আরও লেখ। হয়েছে ষে কার্যালয়ের সুরক্ষার জন্য কোল আযাগ্ 
আয়রণ পুলিশ-এর একজন উইনচেস্টার বাইফেলধারী রক্ষীকে মোতায়েন করা 
হয়েছে। 

কাগজটা! বেখে ম্যাকমুর্ডো গত রাতের অতিরিক্ত মদ্যপানের দরুণ ক্থলিত 
হাতে পাইপে আগুন ধরাচ্ছিল এমন সময় বাইরে একট। করাঘাত হল এবং 
গৃহকত্রাঁ তার হাতে একট! চিঠি দিল। এই মা একটা ছলে চিঠিটা দিয়ে 
শেছে। স্বাক্ষরবিহীন চিঠিতে লেখ! আছে ; 
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আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই, কিন্ত সেটা আপনার বাডিতে ন। 
হলেই ভাল হয়। মিলার পাহাড়ের উপরিষ্থিত পতাকাদণ্ডের পাশে আমাকে 
পাবেন । ফদি এখনই সেশানে আসেন তাহলে আমার কাছে এমন কিছু 
পাবেন যা আপনার পক্ষে শোন, এবং আমাৰ পক্ষে বলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 

একান্ত বিস্বয়ে মাকমুর্ডে। দুবার চিঠিট] পড়ল; কি যে এর অর্থ আর কেই 
বা এর লেখক ত সে কল্পনাও কৰতে পারল ন।( মেছ্ছেলি হাতের লেখ। হলে 
না হর বুঝতে পাগ্ত, অতীত জীবনে ধেসব খেলার সঙ্গে ভার যথেষ্ট পৰিচয় 
ছিল এও তেমনি কোন খেলার স্থচলা। কিন্তু এ তেো। একজন পুরুষের লেখ" 
আর লোকটি বেশ শিক্ষতও বচে। কিছুট। দ্বিধার পর শেষ পযন্ত ব্যাপারটা 
কি (সেটা জেনে নেওয়াই স্থির করল । 

মিলার পাহাড শহরের একেবারে মাঝখানে অর্বস্থত একটি অপরিচ্ছন্ 
পাবলিক পাক । গ্রীষ্মকালে সেখানে অনেক লোকজন ভীভ কৰে, কিন্তু 
শীতকালে খুবই নির্জন থাকে | পাহাঙটার মাথ। (থকে অপরিচ্ছন্। ফাক। ফাক। 
শহরের প্রায় সবটাই নজরে আসে । তাছাড়া নীচেকার আকা'বাক। উপত্যকা 
তার দুপাশের বরফের উপর কালো ছার। বিছিয়ে বাথ। ইতস্তত বিক্ষিধ থনি 
ও কারখানা, এবং তার পিছনের অবরণাশোভিত বরফ-চাকা, শিখব শ্রেণী-_- 
মবই দৃশ্যগোচর হয়। ছু পাশের সবুজ বেডার ভিতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে ওঠা 
পথ বেয়ে মাকমুর্ডে। গ্রীক্মকালীন হৈ-হল্লার কেন্দ্র নির্জন বেস্ট,বেপ্টটায় হাজির 
হল। তার পাশেই একটা পতাকাদণ্ড আর তার নীচেই একটি লোক-_ 
টুপিট। মুখের উপর নামানো আর ওভারকোটের কলারটা উপবের দিকে 
তোলা।। সে মুখ ফেরাতেই ম্যাকমুর্ডো দেখতে পেল লোকটি ভাই মবিস, 
আগের রাতে ব্ডমাস্টার যার উপর খুব রেগে গিয়েছিল । দেখা মান্্ই 
ছুজনের মধ্যে “আস্তানার সংকে ত-বিনিময় হল। 

প্রবীণ লোকটি যেরকম দ্বিধার সঙ্গে কথা বলল তাতেই বোঝা যায় সে 
খুব অস্বস্তি বোধ করছে । সে বলল, “মিঃ ম্যাকমুর্ডো, আপনার সঙ্গে আমার 
একটা কথা আছে । আপনি এসে খুব ভাল কবেছেন।' 

চিঠিতে আপনার নাম লেখেন নি কেন ? 

“সতর্ক হওয়া ভাল মিস্টার । আজকালকার দিনে কিসে ষে কি হবেতা। 
কেউ জানে না। কাকে বিশ্বান করব আর কাকে করব না তাও জান। শক্ত ।, 

“আন্তানা”্র ভাইদের নিশ্চয় বিশ্বাস করা চলে ? 

মরিস সজোবে চেঁচিয়ে বললঃ «নাঃ না, সব সময় নয়। আমরা ষা কিছু 
বলি, এমন কি যা ভাবি, তা পর্যস্ত এ ম্যাকগি্টি লোকটার কাছে পৌছে 
যায় । | 

ম্যাকমুর্ডো দুঢ়কঠে বলল, “দেখুন, আপনি তো ভাল করেই জানেন যে গত 
রাতেই আমি বডিমাস্টাবের প্রতি বিশ্বস্ততা শপথ নিয়েছি । আপনি. কি 
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আমাকে সে বিশ্বাম ভাঙতে বলেন ? 

মরিস দুঃখিত হয়ে বলল, “এই ঘর্দি আপনার অভিমত হয় তাহলে আমি 
শুধু এইট্ুকুই বলতে পারি (য আমার সঙ্গে দেখা করার ভন্ত আপনি যে কষ্ট 
ভোগ করলেন সেজন্ত আমি ছুঃবিত। কিন্তু এমন একট। অবস্থায় আমর 
পৌচেছি ঘেখানে ছুজন ম্বাধীন নাগরিক পরম্পরের কাছে মনের কথাও বলতে 
পারে না।” 

মাকমূর্ডো তার সঙ্গীটিকে ভাল করে দেখছিল; এবার সে একটু লহজ 
হয়ে উঠল। ূ 

বলল, “আমি অবশ্য আমার কথাই বলেছি । আপনি তে1 জানেন, আমি 
এখানে নবাগত, এসব বাপারের কিছুই জানি না। মিঃ মরিস, আমার পক্ষে 
মুখ খোলা ঠিক নয়, তবে আপনি ঘ্দি কিছু বলতে চান তে1 আমি শুনতে 
রাজী আছি।” 

তিক্তকঠে মরিস বলল, “তারপর সেকথা কর্তা ম্যাকগিপ্টির কানে তুলে 
দেবেন ।' 

ম্যাকমুর্ভে। বলল, “এট! কিন্তু আমার প্রতি আপনি অন্তায় করছেন । আমি 
যে “আন্তানা*্র প্রতি বিশ্বস্ত সেকথখ। আপনাকে খোলাখুলিই বলেছি, কিন্তু 
আপনি বিশ্বাস করে গোপনে আমাকে ঘা! বলবেন সেটা অন্ত কাউকে বলে 
দেব এতটা ছাট আমি নই। তবে গোড়ায়ই বলে রাখি আপনি আমার 
সাহাধা ব৷ সহানুভূতি কোনটাই নাও পেতে পারেন ।" 

মরিস বলল, “ও দুটোর কোনটাই চাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি । আমি ঘা 
বলতে চাই তার ফলে আমার জীবনটাই আপনার হাতের মুঠোয় চলে ধাবে। 
কিন্ত আপনি ঘত খাবাপই হোন--গত বাতেই আমার মনে হয়েছে ঘে আপনি 
সব চেয়ে খারাপ হবার পথেই নেমেছেন_-তবু এপথে আপনি নতুন, কাজেই 
আপনার বিবেক এখনও ওদের মত কঠিন নাও হতে প্রারে। তাই আপনার 
সঙ্গে কথ বলতে চেয়েছিলাম ।' 

'আপনার কি বলার আছে? 

“আমাকে ফাপিয়ে দিলে আপনিও গোল্লায় যাবেন ।, 

“বলেছি তো, তা করব না। 

“তাহলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, শিকাগোতে ফ্রীমেন'দ সোসাইটিতে 
যোগ দিয়ে যখন সেবা ও আঙ্গুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন, তখন কি আপনার 
একবারও মনে হয়েছিল যে পরিণামে আপনাকে পাপের পথে নামতে হবে? 

ম্যাকমুর্ডো জবাব দিল, “আপনি ঘদি একে পাপ বলেন । 

“পাপ বলি ৮ মরিসের গল! আবেগে কাপতে লাগল । একে আর কিছু 
বললে বুঝব আপনি এদের সামান্যই দেখেছেন । কাল বাতে আপনার বাবার 

বয়সী একটি লোককে ঘখন এমনভাবে পেটানো হল যে তান্ন পাকাচুল বেয়ে 
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রক্ত গড়াল, সেটা কি পাপ? সেটা কি পাপ-না কি সেটাকে আর কিছু 
ৰলবেন ? 

ম্যাকমূর্ডো বলল, “অনেকে বলবে এটা যুদ্ধ । ছুটি শ্রেণীর মধ্যে যুদ্ধ, কাজেই 
প্রত্যেকেই থাসাধ্য আঘাত করবেই ॥ 

“আচ্ছাঃ শিকাগোতে জ্ীমেনস সোসাইটিতে ঘোগ দেবার সময্ম এ ধরনের 
কাজের কথ। ভেবেছিলেন কি? 

“না, আমি বলতে বাধ্য ষে তা ভাবি নি।' 

“ফিলাডেলফিয়াতে যোগ দেবার সময় আমিও ভাবি নি। সেটা ছিল 
একটা কল্যাণমূলক সংঘ, যেখানে সকলে মিলতে পারে । তারপর এই জায়গাটার 
কথা শুনলাম__প্রথম ধখন নামটা! আমার কানে এসেছিল সেই মুহূর্তটাকে 
ধিক! --এবং নিজের উন্নতির জন্যই এখানে এলাম। হায় ভগবান! 
নিজের উন্নতির জন্য ! আমার স্ত্রী ও তিনটি শিশু সঙ্গে এল। মার্কেট- 
স্কোয়ারে একটা শুকনো জিনিসের দোকান খুললাম। দোকান ভালই 
চলতে লাগল। ক্রমে জানাজানি হয়ে গেল যে আমি একজন “জীম্যান*, 
ফলে স্থানীয় আস্তানায় যোগ দিতে বাধ্য হলাম, ঠিক ধেমন কাল রাতে আপনি 
ফষোগ দিলেন। আমার পুরোবাহুতে লজ্জার প্রতীক আক! আছে, ষদিও 
মনের মধ্যে আকা পড়েছে আরও খারাপ কিছু । বুঝতে পারলাম, এক মহা- 
শয়তানের হাতে পড়ে পাপের কুটীল-চক্রে বাধ! পড়েছি। কি করতে পারি 
আমি? অবস্থার উন্নতির জন্য ঘেকথাই বলি তাকেই বিশ্বামঘাতকতা। বলে 
গণা কঃ1 হয়, ঠিক যেমনটি হয়েছিল কাল রাতে । চলেও যেতে পারি না । 
কারণ আমার যথাসর্বন্ব আছে এ দোকানে । ভাল করেই জানি, সমিতি ত্যাগ 
করা মানেই মৃত্যু। ঈশ্বর জানেন, আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কি হবে! 
কী ভয়ংকর! কী ভয়ংকর! ছুই হাতে সে মুখঢাকল। তার সারা শরীর 
অবরুদ্ধ কান্নায় কাপতে লাগল । 

ম্যাকমুর্ডে। ঘাড় ঝাকুনি দিল। 

বলল, “এ কাজের পক্ষে আপনি বড়ই নরম। একাজ আপনার জন্ত 
নয়। 

“আমার বিবেক ছিল, ধর্ম ছিল, কিন্ত ওরা আমাকে দলে নিয়ে অপরাধী 
বানীল। আমাকে একট। কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল । আপত্তি করলে কি 
হত তা আমি জানতাম । হয় তে। আমি কাপুরুষ । হয়তো! আমার অসহায় 
স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের ভাবনাই আমাকে কাপুরুষ করেছে । যাই হোক, আমি 
গেলাম। সেদিনট। আমাকে চিরকাল তাড়া করে ফিরবে । দুরের পাহাড়ের 
উপরে এখান থেকে কুড়ি মাইল দূরে একটা নির্জন বাড়ি । কাল যেমন 
আপনাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল, তেমনি আমাকেও দরজার বাইরে 
পাঠিয়ে দিল । একাজে তারা আমার উপর ভরসা করতে পারে নি। অন্তর! 
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ভিতবে ঢুকে গেল। যখন বেরিয়ে এল তখন তাদের কক্জি পর্যন্ত রক্তে লাল। 
আমরা যখন চলে আমি তখনও একটি শিশু আর্তনাদ করতে করতে আমাদের 
পিছনে ছুটছিল। পাঁচ বছরের সেই ছেলেটি নিজের চোখে বাবাকে খুন হুতে। 
দেখেছে । সেই নৃশংস দৃশ্ দেখে আমার মৃচ্ছিত হবার মত অবস্থা, তথাপি : 
আমাকে মুখের উপর সাহস ও হাসি ফোটাতে হয়েছিল, কারণ আমি জানতাম 
ঘষে তা নাকরলে কোন্‌ দিন রক্তাক্ত হাতে তারা আমার বাড়ি থেকেই বেবিয়ে 
আসবে, আর আমার ছোট ফ্রেড তার বাবার জন্য চীৎকার করতে থাকবে। 
কিন্ত ততক্ষণে আমি অপরাধা বনে গিয়েছি__একটা খুনের অংশীদার হয়েছি) 
এ পৃথিবীতে তখন আমি সব হারিয়েছি, সব হারিয়েছি অন্য জগতেও । আমি 
একজন সং ক্যাথলিক । কিন্তু পুরোহুত খন শুনল যে আমি স্কাউরারদের 
একজন তখন মে আমার সংঙ্গ কথাটি বলল না) আমাকে গীর্জা থেকে 
বহিষ্কত করা হল। এই আমার বর্তমান অবস্থা । আজ দেখছি, আপনিও 
সেই পথ ধরে নেমে যাচ্ছেন; তাই জিজ্ঞাসা করছি, এর শেষ পরিণতি কি? 
আপনিও কি ঠাণ্ডা মাথায় খুনী হবেন, না এসব বন্ধ করতে কিছু করতে 
পারবেন ? 

ম্যাকমূর্ডো হঠাৎ জিজ্ঞাস। করল, “আপনি কি করবেন? পুলিশে খবর 
দেবেন? 

মবিন বলল, “পাগল ! ও কথা ভাবলেও আমার প্রাণ যাবে ।' 

ম্যাকমুর্ডো বলল, “ঠিক আছে। বুঝতে পারছি, আপনি দুর্বল লোক, তাই 
ব্যাপারটাকে বড় করে দেখছেন ।” 
. এ্ড়করে! আরও কিছুদিন এখানে থাকলেই সব বুঝতে পারবেন। এ 
উপত্যকার দিকে তাকান । দেখুন, শত শত চিমনির ধোয়ায় সব কিছু ঢেকে 
গেছে । আমি বলছি, এখানকার মানুষের মাথার উপরে ওর চাইতে ঘন ও 
নীচু খুনের ধৌঁয়। নেমে আমছে। এটা আতংকের উপত্যকা_ মৃত্যুর উপত্যকা 
নন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত মান্গষের ঘনে আতংক বাসা বেধে আছে । অপেক্ষ। 
করুন, নিজেই একদিন সব বুঝতে পারবেন ।' 

ম্যাকমুর্ডো উদাপীনভাবে বলল, “আরও কিছুদিন দেখে আমার কথ। 
আপনাকে জানাব । একটা কথ! খুৰ পরিষ্কার যে আপনি এ জায়গার উপযুক্ত 
লোক নন। কাজেই ঘত তাভাতাড়ি সব বেচে দিতে পারেন--তাতে ভলার 
প্রতি এক ডাইমও (১1১০ ডলার) যদি দর পান তাতেই আপনার ম্গল। 
আপনি আমার নিরাপত্ার জন্তই কথাগুলি বলেছেন, কিন্তু ঈশ্বরের দিবা ! 
আমি ধদি মনে করতাম যে আপন একজন গুধ্চচর-__ 

মরিস করুণভাবে চীৎকার করে উঠল, “নাঃ না! 

ঠিক আছে, ওসব কথ। এখন থাক ।. আপনার কথা আমার মনে থাকবে 
হস্ত তো একদিন আমার কাজেও লাগবে । ছআশ। করি, আমার ভালর জন্যই 
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কথাগুলি আপনি বলেছেন । এবার আমি বাড়ি ফিরব।' 

মরিস বলল, “ধাবার আগে একট কথা। আমরা এখানে এসেছি শ্রটা। 
হয়তো! কেউ দেখে ফেলেছে । ওর1 হয় তে! জানতে চাইবে আমাদের মধ্যে 
কি কথ! হয়েছে ।, 

থ্যা, ঠিক বলেছেন ।' 

“আমার দোকানে কেরাণীর চাকরির প্রস্তাব আপনাকে দিয়েছি । 

“আর আমি প্রত্যাখ্যান করেছি । এইকন্যই আমরা! এখানে এসেছিলাম । 
আচ্ছা, চলি ভাই মরিস; ভবিষ্যতে আপনার অবস্থা ঘেন আরও ভাল 
হয়।' 

সেদিন বিকেলে বপবার ঘরে স্টোভের পাশে বসে ধূমপান করতে করতে 
ম্যাকমুর্ডো গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল, এমন সময় দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল 
আর সেখানে দেখা দিল কর্তা ম্যাকগি্টির বিশাল দেহটা । সংকেত-বিনিময়ের 
পরে সে যুবকটির মুখোমুখি বসে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ: তার দিকে তাকিয়ে 
রইল। ওপক্ষ থেকেও তেমনি পাণ্ট। দৃষ্টিপাত চলল । 

শেষটায় সে বলল, “ভাই ম্যাকমুর্ডো, লাধারণত আমি কারও সঙ্গে দেখা 
করি না। যারা আমার সজে দেখা করতে আসে তাদের নিয়েই বড্ড ব্যস্ত 
খাকতে হয়। কিন্তু ভাবলাম একট! কথার ব্যাপারে তোমার বাড়িতেই তোমার 
সঙ্গে দেখা করে আসি ।' 

ক্যাবার্ড থেকে হুইস্কির বোতলট! নামিয়ে ম্যাকমুর্ডো সাদরে জবাব দিল, 
এখানে আপনাকে দেখে গর্ববোধ করছি কাউন্দিলার। এ সম্মান আমি আশা 
করি নি।' 

হাতটা কেমন আছে? কতা জিজ্ঞাসা করল । 

ম্যাকমুড়ে। একটা বিকৃত মুখভঙ্গী কবুল। 

বলল, ওটা কিছুতেই তুলতে পারছি নাঁ। কিন্তু ওটা কি সত্যি 
দরকারী 1' 

অপরজন জবাব দিল, “হ্যা, যারা, অনুগত, ঘান্বা ওটাকে মেনে চলে এবং 
“আস্তানা” পক্ষে সহাবক হয় তাদের পক্ষে ওট1 দরকারী । আজ সকালে 
মিলার পাহাড়ের উপরে ভাই মরিসকে কি কথ! বললছিলে ? 

প্রশ্নটা এতই আকম্মিক ষে জবাবটা তৈরি থাকায় তার পক্ষে ভালই হল। 
সে সশব্ধে হেসে উঠল । ূ 

মরিস জানত ন1। যে বাড়িতে বসেই আমি উপার্জন করতে পারি। আর 
তার এসব জানবার কথাও নয়, কারণ আমাদের চাইতে অনেক বেশী বিবেক 
তার আছে। তবে বুড়োর মনটা ভাল। সে ভেবেছিল আমি খুব অন্থবিধায় 
পড়েছি, ভাই একটা 'শুকনো৷ জিনিসের দোকানে কেরাণীর চাকরির কথ! 
বলছিল। 
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“38, তাই বুঝি ? 

হ্যা, ঠিক তাই। 

“আর তুমি সে প্রস্তাব বাতিল করেছ ?' 

ণির্ধাৎ। শোবার ঘরে বসে চার ঘণ্টা কাজ করলেই কি আমি ওর 
দশগুণ বেশী উপায় করতে পাবি ন। ?' 

-. “তা তো বটেই। কিন্তু মরিসকে নিয়ে আর বেশী দিন চল! যাবে ন1।” 

“কেন? 

“সেটা বলব না। এখানকার লোকদের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট । 

“তা হতে পারে, কিন্ত আমার পক্ষে যথেষ্ট নয় কাউন্দিলারঃ ম্যাকমূর্ডে! 
সাহসের সঙ্গে বলল । “দি মানুষ চিনবার ক্ষমতা থাকে তাহলে সেটা নিশ্চয় 
বুঝতে পেরেছেন । 

লোমশ দৈতাটি তুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। মুহূর্তের জন্ত তার 
লোমশ হাতের দৃঢ়মুষ্টি গ্লাসটাকে এমনভাবে চেপে ধরল যেন সেটাকে সঙ্গীর 
মাথা লক্ষ্য করে ছুড়ে মারবে। পরক্ষণেই উচ্চৈঃত্বরে হোহো করে হেসে 
উঠল । | 

বলল, “সত, তুমি একটি আজব চীজ। ঠিক আছে, তুমি ঘখন কারণ 
জানতে চাইছ তখন বলছি। মরিস এই “আস্তানার বিরুদ্ধে তোমাতে 
কিছু বলেনি? 

নি], 

“আমার বিরুদ্ধে? 

“না ।' 

“দেখ, তার কারণ সে (তোমাকে বিশ্বাস করতে পাবেনি । কিন্তু মনে-প্রাণে 
সে দলের প্রতি অনুগত নয়। আমরা সেটা ভাল করেই জানি, তাই তার 
উপর নজরও রেখেছি, সময় হলেই সাবধান করে দেব |. মনে হচ্ছে, সময় হয়ে 
এসেছে । আমাদের 2োয়াড়ে রুগ্ন ভেড়ার জায়গা নেই। কিস্তু তুমি যদি 
অবিশ্বস্ত লোকের সঙ্গে মেলামেশা কর তাহলে (তোমাকেও আমর! অবিশ্বন্ত 
বলে মনে করতে পারি। বুঝেছ? 

মাকমুর্ডে। বললঃ “তার সঙ্গে মেলামেশা করার কোন সুযোগই হবে না, 
কারণ আমি লোকটিকে পছন্দ করি না। আর অবিশ্বাসের কথা, আপনি 
ছাড়া আর কেউ হলে 'সকথা সে ছুবার উচ্চারণ করার সবযোগ পেত ন1।, 

মামট। শেষ করে ম্যাকগিন্টি বলল, ঠিক আছে, তাই যথেষ্ট । তোমাকে 
একটু সাবধান করে দিতেই আমি এসেছিলাম, সে কাজ হয়ে গেল। 

ম্যাকমুর্ডো বললঃ “জানতে পারি কি, আমি যে মরিসের সঙ্গে কথ। বলেছি 
ত। আপনি আনলেন কেমন করে? 

ম্যাকগিণ্টি হাসল । 
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বলল, এ শহরের কোথায় কি হচ্ছে সেট। জানাই আমার কাজ। নব 
কিছুই ঘে আমার কানে আসে সেট। জেনে রাখাই তোমার পক্ষে ভাল । আচ্ছা) 
সময় হয়ে গেল, ধাবার আগে শুধু বলি-_ 

কিন্তু তার কথাগুলি অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বাধ। পেল। দরজাট। 
হঠাৎ সশব্দে খুলে গেল এবং পুলিশের টুপির নীচ থেকে তিনটি ভ্রকুটিকুটাল 
তীক্ষ মুখ তাদের উপর দৃষ্টিপাত করল। ম্যাকমুর্ডো লাফিয়ে উঠে বিভলবারট! 
অর্ধেক বের করেই থমকে গেল, কারণ সে বুঝতে পারল যে ছুটে উইন্‌চেষ্টার 
রাইফেল তার মাথা লক্ষ্য করে তাক করা হয়েছে । ছয়-ঘর1 রিভলবার হাতে 
ইউনিফর্ম-পর1 একটি লোক ঘরে ঢুকল । লোকটি ক্যাপ্টেন মারভিন, শিকাগে! 
পুলিশের প্রাস্তন ও “কোল আযাণ্ড আয়রণ কনফেঁবুলারি”্র বর্তমান অফিসার । 
মাকমু:9ার দিকে একটুখানি হেসে সে মাথা নাড়ল। 

ব্লল, “শিকাগো মিঃ চূড়ামণি ম্যাকমুর্ডো, আমি জানতাম তুমি আবার 
জড়িয়ে পড়বে । ভাল থাকতে ভাল লাগে না, কেমন? এখন টুপিট! নিয়ে 
আমাদের সঙ্গে চলে এস ।' 

ম্যাকগি্টি বলল, “কাপ্টেন মারভিন, এর মূল্য আপনাকে দিতে হবে। 
আমি জানতে চাই, এভাবে ঘরের ভিতর ঢুকে সৎ ও আইন-মেনে চল! মানুষকে 
হয়রানি করবার আপনি কে? 

পুলিশ-ক্যাপ্টেন বলল, *কাউদ্সিলার ম্যাকগি্টি, আপনি এ ব্যাপাবের 
বাইরে । আমরা আপনার জন্য আসি নি, এসেছি এই লোক ম্যাকমুর্ডোর 
জন্য । আমাদের কর্তব্য পালনে সাহাব্য করাই আপনার উচিত, বাধা 
দেওয়া নয় ।' 

কর্তা বলল, “সে আমার বন্ধু, তার কাজের কৈফিয়ৎ আমিই দেব। 

পুলিশ-ক্যাপ্টেন বলল, নিশ্চয় দেবেন মিঃ ম্যাকগিণ্টি, শীপ্রই আপনার 
নিজের কাজের জন্তই কৈফিয়ৎ দেবেন। এই লোক ম্যাকমুর্ডো এখানে আসার 
আগেও ব্দমাশ ছিল, এখনও বদমাশই আছে। পাহারাওয়ালা। ওর উপর 
লক্ষ্য রেখ, আমি ওর অন্ত্রটা নিয়ে নিচ্ছি. 

ম্যাকমুর্ডো শাস্তভাবে বলল, “এই আমাব পিস্তল। ক্যাপ্টেন মারভিন, 
যদি শুধুমাত্র আপনি আর আমি মুখোমুখি হতাম, তাহলে এত সহজে আমাকে 
কায়দ| করতে পারতেন না।' 

ম্যাকগি্টি প্রশ্ন করল, “আপনার পরোয়ানা কোথায়? ঈশ্বরের দিব্যি 
আপনার মত লোকেরা ধতদিন পুলিশ বিভাগ চালাবে ততদিন কি রাশিয়া 
আর কি ভারমিস! সবই মান্ধষের এই হাল হবে। ওটা পুঁজিবাদী শক্তির 
উপর আক্রমণ , আমার তে! মনে হয়, এরকম আক্রমণের কথা আরও 
শুনতে পাবেন ।' 

'কাউন্দিলার, আপনার কর্তব্য আপনি বখাসাধা পালন করুন । আমরাও 
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আমাদের কর্তব্য করব । 

ম্যাকমুর্ডে। জিজ্ঞাসা করল, “আমার বিরুদ্ধে কি সিরা 7 

“হেবান্ড”.এব কাধালয়ে বৃদ্ধ সম্পাদক স্ট্যাঙ্গারকে মারপিটের সঙ্গে যুক্ত 
থাকা । এট। যে খুনের অভিধোগ নয় সে জন্য তুমি দারী নও ।' 

মাকগিণ্টি হেসে বলল, “তার বিরুদ্ধে এইটেই যর্দি অভিঘোগ হয় তাহলে 
মে আঁঙ্যোগ এখনই তুলে নিলে আপনার অনেক ঝামেলা বেচে যাবে। 
মাঝ রাত পযন্ত এই লোকটি আমার পানণশালায় আমার সঙ্গে বসে “পোকার” 
খেলেছে । আর একথ৷ প্রমাণ করতে এক ডজন সাক্ষী আমি হাজির করতে 
পারি। - 
“সেটা আপনার ব্যাপার, ইচ্ছা করলে আগামীকাল ' আদালতে এ- 
ব্যাপারের যামাংস! করতে পারেন । ম্যাকমুর্ডো, চলে এসু, আর যদি মাথায় 
বন্দুকের কুদোর গুতো না! থেতে চাও তাহলে চুপচাপ চলে এস। মিঃ 
ম্যাকগি্ণ্টি, আপনিও তফাৎ থাকুন, কারণ কর্তবা পালনে কোনরকম বাধা 
আমি বরদাস্ত করব না।' 

ক্যাপ্টেনের মুখে এমন দৃঢ়সংকল্লের ছাপ ফুটে উঠল ধে মাকমুর্ডো ও তাব 
কর্তা দুজনই অবস্থাট। মেনে নিতে বাধা হল। বিদায়ের আগে কর্ত। বন্দীর 
কানে কানে কি ঘেন বলল। 

“ওটার ব্যাপারে__' জাল মুদ্রার ছাচটার কথা বোঝাতে সে বুডে। আঙ্লটা 
উপরে দিকে তুলে দেখাল । 

ম্যাকমুর্ডে। চুপিচুপি বলল, “ঠিক আছে। £মঝের নীচে নিরাপদ স্থানেই 
সেটা লুকনো ছিল। 

কর মর্দন করে কর্তা বলল, “আপাতত বিদায়। উকিল রাঁলির সঙ্গে 
দেখ। করে তোমার পক্ষ সমর্থনের বাবস্থা আমিই করব । আমি কথ! দিচ্ছি, 
বা তোমাকে আটকাতে পারবে না। 

“সেবিষয়ে আমিও বাজি রাখতে পারব না। তোঁমর। দুজন বন্দীকে 
পাহারা দাও; কোনরকম চালাকির চেষ্টা করলে গুলি করবে। যাবার আগে 
আমি বাড়িটা একবার লার্চ করব ।' 

মারভিন তাই করল কিন্তু লুকনে! ছাচটার কোন হদিস পেল না। সে 
নেমে এলে সকলে ম্যাকমুর্ডোকে নিয়ে হেডকোয়ার্টারে চলে গেল। 

অন্ধকার নেমে এসেছে। তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। রাস্তাঘাট প্রায় 
জনশৃন্ত । শুধু কিছু লোক তাদের অগ্থসরণ করতে করতে অন্ধকাবে অনৃশ্ঠ 
থাকবার স্থযোগে চীৎকার করে বন্দীকে শাপ-শাপাস্ত করতে লাগল । 

তার! চেঁচিয়ে বলছে, “অভিশপ্ত স্কাউরারকে বিন! বিচারে মৃত্যু 
দাও! “মৃত্যুদণ্ড দাও।' তাকে যখন ধাক। মেরে পুলিশ-ভিপোতে ঢোকানে। 
হুল তখনও তার হেসে হেসে. তাকে ধিক্কার জানাতে লাগল। ভারপ্রাপ্ত 
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ইন্মপেক্টুর কর্তৃক গতানুগতিক সংক্ষিধ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে হাজতে পাঠিয়ে 
দেওয়। হল। সেখানেই সে বন্ডইন ও আগের বরাতের অপর তিনজন ছু্ধৃতকাবীর 
দেখ! পেল । সকলেই বিকেলে গ্গস্তার হয়েছে এবং পরদিন কলে বিচারের 
জন্য অপেক্ষ। করছে। 

আইনের এই ভিতধকার দুর্গের মধ্যেও “ফামেন সোসাইটি র দীর্ঘ হাত 
প্রপারিত হতে কোন বাধা হয় নি । অনেক রাতে একভন “জেলার এসে তাদের 
বিছানার জন্ত এক ত্বাটি খড় দিয়ে গেল। তার ভিতর থেকে বেরহল ছু 
বোতল হুইস্কি, কয়েকট। গ্লাস আর এক জোড়া তাস। সকাকবেলাকার 
পরীক্ষার জন্য (কানরকম ছুশ্চিন্ত। ন। করে সার। রাত তার। হুল্লোড় করে 
কাটাল। 

বিচারের ফল (দখেই বোঝা গেল ছুশ্চিন্তার কোন কারণও ছিল না। 
সাক্ষা-প্রমাণ যা পাওয়া গেল তার জোরে মাচ্িস্ট্রেট বোধ হয় এমন কোন 
শান্তির বিধান দিতে পারল না ঘাতে মামলাটাকে উচ্চতর আদালতে নিয়ে 
ঘাঁওয়৷ যায়। অপর দিকে, কম্পোজিটার ও ছাপাখানার অন্য লোকব। শ্বীকার 
করুতে বাধ্য হল ঘষে আলো ছিল খুব অল্প আর তারা নিজেরাও খুবই বিচলিত 
হয়ে পড়েপ্ছল, কাজেই আক্রমণকারীদের ঠিক ঠিক ভাবে সনাক্ত করা তাদের 
পক্ষে শক্ত; ঘদিও তার! বিশ্বাস করে ঘে এই অভিযুক্তরা তাদের মধ্যে ছিল। যে 
চতুর এটনিকে ম্যাকগি্টি নিযুক্ত করেছিল তার জেরার মুখে তাদের সাক্ষ্য 
আরও ধোয়াটে হয়ে উঠল । আহত লোকটি ইতিমধ্যেই তার সাক্ষ্য বলেছে, 
হুঠাৎ আক্রমণে সে এতই বিষৃঢ় হয়ে পড়েছিল ঘে প্রথম যে-লোক তাকে আঘাত 
করেছিল তার মুখে যে গোক ছিল এছাড়। আর কিছুই সে বলতে পাবে ন|। 
লে আরও বলেছে ঘে তাদের সে স্কাউরার বলে চিনতে পেবেছে যেহেতু স্থানীয় 
আর কারও তার প্রতি শক্রতা থাকতে পারে না; ভাছাড়। তার খোলাখুলি- 
ভাবে লেখা সম্পাদকীয় প্রবদ্ধের জন্য অনেকদিন থেকেই তাকে ভয় দেখানো 
হচ্ছিল । অপর দিকে, উচ্চপদস্থ মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ কাউন্লিলার ম্যাকগিণ্টি- 
মহ ছজন নাগরিকের এঁকাবদ্ধ ছিধাহীন সংক্ষে স্পষ্টই জান। গেল ষে, আক্রমণ 
হবার অন্ততঃ একঘণ্টা সময় পরে পর্যন্ত অভিযুক্তর। ইউনিয়ন হাউসে তাদের সঙ্গে 
বসে তাস খেলেছে । বলাই বাহুল্য, অভিযুক্তদের প্রুতি যে অসুবিধার সুষ্টি কর৷ 
হয়েছিল তার জন্য বিচারকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে প্রায় ক্ষম! প্রার্থনা করে এবং 
কাপ্টেন মারভিন ও পুলিশদের অতুৎ্সাহের কাধত নিন্দ1! করে তাদের সকলকে 
মুক্তি দেওয়া হল। 

আদালত-কক্ষে যখন এই রায়কে সরৰে স্বাগত জানানো হচ্ছিল তখন 
সেখানে ম্যাকমু্ডো অনেক পরিচিত মুখই দেখতে পেল। “আস্তানা”্র ভাইবা 
হেসে হেসে হাত নাড়তে লাগল। লোকগুলি যখন সারি বেঁধে কাঠগড়। 
থেকে নেমে গেল তখন অন্ত কিছু লোক ঠোঁটে ঠোট চেপে বিজ. নয়নে 
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সেখানে বসেছিল । মুক্ত বন্দীরা ঘখন তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল তখন উপবিষ্ট 
লোকদের মধ্য থেকে একটি ছোটখাটো কালে দাড়িওযালা শক্ত চেহারার মানুষ 
নিজের ও বন্ধুদের মনের চিন্তাকে ভাষায় প্রকাশ করল । 

সে বলল, “অভিশপ্ খুনীর দল ! আমর! তোদের দেখে নেব |, 
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সঙ্গীদের মধ্যে জ্যাক ম্বাকমুর্ডোর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির যেটুকু বাকি ছিল 
তার গ্রেপ্তার ও মুক্তিলাভেই তার পূরণ হয়ে গেল। “আস্তানা” যোগদানের 
প্রথম রাতেই একটা লোক এমন কাজ করে বলল যাতে তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের 
সামনে হাজির হতে হল, এটা সমিতির ইতিহাসে একটা নতুন রেকর্ড। 
ইতিমধোই একজন সনানন্দ সঙ্গী, স্কুতিবাজ মদখোর ও চড়া মেজাজের মানুষ 
বলে তার স্থনাম বটেছে। সকলেই জেনেছে যে ম্বয়ং সর্বশক্তিমান কর্তাব কাছ 
থেকেও কোন অপমান হজম করতে সে রাজী নয়। তাছাড়াও মজীদের 
মনে এ ধারণ! সে স্থস্টি করতে পেরেছে ষে, একটা রক্তক্ষয়ী পরিকল্পনা তৈৰি 
করবার মত মন্তিক্* বা সেটাকে কাধে পরিণত করতে সক্ষম একজোড়া 
হাত একমাত্র সে ছাড়া দলের আর কারও নেই। প্রকীণরা বলাবলি করে 
থাকে, “সেই হবে আসল কাজের উপযুক্ত বাচ্চু, ; কবে তাকে সেকাজে 
লাগানে। ধাবে সেজন্ত তারা অপেক্ষা করেই আছে। ম্যাকগিপ্টির হাতে 
লোকের অভাব নেই, কিন্তু এ লোকটা ঘে অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী 
তা সে বুঝতে পেরেছে । তার মনে হয়ঃ সেষেন একট! হিংশ্র শিকারী 
কুকুরকে বেঁধে রেখেছে । ছোটখাটো কাজের জন্য অন্য লোক আছে, 
কিন্তু একদিন সে এই জীবটিকে শিকারের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে। টেড 
ব্ড়ইন সহ “আস্তানার জনাকতক সদন্ড নবাগত লোকটির এই দ্রুত 
উত্থানে ক্ষুন্ধ হয়েছে, তাকে ত্বপাও করে, কিন্তু তার কাছ থেকে-দুরে দূরেই 
থাকে; যেহেতু এই লোকটি যেমন হাসতে পারে তেমনি পারে লড়াই 
করুতে । 

কিন্তু সঙ্গীদের কাছে খাতির পেলেও তার পক্ষে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ 
অন্য এক জায়গায় সে খাতির সে হারিয়েছে । এটি শ্াফটারের বাবা তার 
সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে নি, এমন কি তাকে বাড়িতে ঢুকতেও দেয় না। 
এটি নিজে তাকে খুব ভালবাসে ; সে তাকে ছাড়তে পারে নি; কিন্তু অপরাধী 
বলে গণ্য একটা লোকের সঙ্গে বিয়ে হলে তার পরিণাম কি হবে নিজের 
সুবুদ্ধিবলেই সে সেটা বুঝতে পারে। সারা বাত না-ঘুমিয়ে কাটিয়ে একদিন 
সকালে সে স্থির করল, শেৰ বাৰেন্র মত ম্যাকমূর্ডোর সঙ্গে দেখা করবে এবং 
ষে অণ্তভ প্রভাব তাকে তিল তিল করে শুষে খাচ্ছে তারহাত থেকে তাকে 
উদ্ধার করতে সাধ্যমত চেষ্টা করবে। ম্যাকমুর্ডো এর আগে অনেকবারই 
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প্রটিকে তার বাড়ি ষেতে বলেছে । সেদিন সে সোজা তার বাড়ি গেল এবং যে 
ঘরটাকে সে বসবার ঘর হিসাবে ব্যবহার করে সেখানে ঢুকল । দরজার দিকে 
পিছন ফ্কিরে একটা টেবিলের সামনে সে বসে ছিল; সামনে একখানা খোল। 
চিঠি । একট! মেয়েলি ছুষুবুদ্ধি হঠাৎ তার মাথায় এল-_এটির বয়স তখন মান 
উনিশ। ম্যাকমুর্ডো দরজা! খোলার শট! শুনতে পায় নি। এটি পা টিপে 
টিপে এগিয়ে গিয়ে আন্তে তার কাধের উপর হাত রাখল । 

ম্যাকমুর্ডোকে চমকে দিতেই সে চেয়েছিল, লে চমকে গিয়েওছিল, কিন্ত 
চমকটা! এটির পক্ষেও বড় কম হল না। বাঘের মত লাফ দিয়ে ঘুরে দাড়িয়েই 
ডান হাতে সে এটির গল| টিপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে অপর হাত দিয়ে সামনের 
চিঠিটাকে দল। পাকিয়ে নিল। শুধু মুহূর্তমাত্র সে ই করে তাকিয়ে রইল। 
তারপরই সে হিংম্রতা তার সমস্ত শবীরটাকে বিকৃত করে তুলেছিল__বেচারি 
এটি তার শান্ত জীবনে এরকম হিংশ্রতার পরিচয় কখনও পায় নি বলেই ভয়ে 
কুঁকরে সে ছিটকে সরে গিয়েছিল-_তার পরিবর্তে ম্যাকমুর্ডোর মুখে ফুটে উঠল 
বিম্ময় ও আনন্দ । 

ভুক্ষটা মুছতে মুছতে সে বলে উঠল, "তুমি! কী আশ্চঘঃ আমার 
হৃদয়ের বাণী, তুমি এসেছে আমার কাছে, আর আমি তোমাকে গল! টিপে 
মারতে গেছি! দুহাত বাড়িয়ে সে বলল, “এস প্রিয়েঃ আমাকে ক্ষম। 
কর। 

কিন্তু লোকটির চোখে-মুখে অপরাধীর ঘষে আতংক সে মুহূর্তের জন্যও 
দেখতে পেয়েছে তার প্রভাৰ এটি তখনও সামলে উঠতে পারে নি। নারীস্থল্ড 
প্রবৃত্বিই তাকে বলে দিরেছে, এ তে। চমকে-ওঠা মানুষের সাধারণ ভয় নয়ঃ এ থে 
অপরাধ- হ্যা_অপরাধ ও আতংক ! 

সে চেঁচিয়ে বলল, “তামার কি হয়েছে জ্যাক ? আমাকে দেখে এভাবে 
আাতকে উঠলে কেন? জ্যাক, তোমার বিবেক যাদ পরিষ্কার থাকত, তাহলে 
আমার দিকে ওভাবে তুমি তাকাতে পারতে না। 

“সত্যি, আমি অন্য কথা ভাবছিলাম; তুমি যখন তোমার পরীর মত পা ছুটি 
ফেলে আস্তে আস্তে আসছিলে--' ' 

“না, না, শুধু তাই নয়, আরও কিছু আছে।' হঠাৎ তার মনে একটা সন্দেহ 
জাগল। “দেখি তে] তুমি কি চিঠি লিখছিলে ।' 

“ন। এটি, চিঠি দেখাতে পারৰ না। 

তার সন্দেহ এবার নিশ্চিত হল। 

সে চেঁচিয়ে বলল, “তাহলে অন্ত কোন মেয়েকে লিখছিলে! আমি বুঝতে 
পেরেছি । নইলে আমার কাছে লুকোৰে কেন? তবেকি তোমার স্ত্রীকে 
লিখছিলে? তুমি এখানে নতুন এসেছ, কেউ তোমাকে চেনে না-আমিই ঝা 
কি করে জানব যে তুমি বিবাহিত নও ? 


শার্শক-_২-৯ 
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“আমি বিবাহিত নই। শোন, আমি শপথ করছি। পৃথিবীতে তুমিই 
আমার জীবনের একমাত্র নারী। খৃষ্টের জ্ুশের নামে শথ করছি ।” 

একান্তিক আবেগে তার মুখ এমন সাদা হয়ে গেল যে এটি তার কথায় 
বিশ্বাস না করে পারুল না। 

তবু সে আবার বলল, “তাহলে চিঠিটা আমাকে দেখাতে চাইছ না কেন? 

ম্যাকমুড়ো বলল, “কেন ত1 বলছি। আমি এুতিজ্ঞাবন্ধ এটা কাউকে 
দেখাব না। তোমাকে কথ। দিলে ঘেঃন তা! ভাঙতে পাণ্র না» তেমনি যাদের 
কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি তাদের কাছেও আমি কথা রাখতে চাই। এটা 
“আম্তানা”র ব্যাপার, ভাই ভোমণর কাছেও গ্রোপপীয়। কাধে হাত বাখায় 
কেন আতকে উঠেছিলাম তা কি বুঝতে পারছ না? কোন গোয়েন্দার হাতও 
তে। হতে পাবুত।, 
এটি বুঝল, ম্যাকমূর্ডো সত্য কথাই বলছে । এটিকে ছুই হাতে জড়িয়ে ধরে 
চুমোয় চুমোয় তার সব ভয় ও সন্দেহ সে দূর করে দিল | 

“এবার আমার পাশে এখানে বস। বাণীর পক্ষে স'হাসনটা যদিও অদ্ভুত, 
তবু তোমার গরীব প্রেমিক এর চাইতে ভাগ সিংহাসন কোথায় পাবে। 
একদিন হয় তো! আরও ভাল ব্যবস্থা করতে পারব । বলি এবার মনটা শান্ত 
হয়েছে তো ?' 

“যতদিন মনে হবে দোষীদের দলের তুমিও একক্তন, ততদিন মন শান্ত হবে 
কেমন করে জ্যাক? লা জানি কোন্‌ দিন শুনব যে খুনের দায়ে তুমি কাঠগড়ায় 
উঠেছ? কালই তে। আমাদের একজন বোর্ডার তোমার কথায় বলছিল__ 
_্কাউরার ম্যাকমুর্ডো। কথাটা শুনে আমার বুকে যেন ছুবি বিধল। 

“কথায় কি আসে যায় ।' 

“কিন্তু কথাগুলো থে সত্যি ।' 

“দেখ, তুমি যতটা খারাপ ভাবছ তা নয় । আমরা গরীব মানুষ, নিজেদের 
মত করে আমাদের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করছি মাজ্জ ।, 

এটি ছুই হাতে প্রেমিকের গলা জড়িয়ে ধরল। 

“এসব ছেড়ে দাও জ্যাক! আমার জন্ত__ ঈশ্বরের জন্য, ছেড়ে দাও! এ- 
কথা বলতেই আমি এখানে এসেছি । শোন জ্যাক, নতজানু হয়ে তোমাকে 
মিনতি করছি, একাজ ছেড়ে দাও ।, 

এটিকে তুলে ধরে বুকে চেপে ম্যাকমুডো তাঁকে সাঁন্বনা দিতে লাগল । 

“দেখ পরিয়ে তুমি কি বলছ তুমি নিজেই জান না। একাজ কেমন করে 
ছেড়ে দেব? ছেড়ে দেগয়া মানেই তো শপথ ভঙ্গ করা, সঙ্গীদের পরিত্যাগ 
করা। আমার অবস্থা যদি বুঝতে তাহলে কখনও একথা বলতে না। তাছাড়া 
আমি ছাডতে চাইলেই কি ছাড়া পাব? ভুমি কি মনে কর ঘে, "আন্তানা” 
কখনও সব গোপন কথ। জানবার পরেও (কান সাশ্যকে দল ছেড়ে চলে যেতে 
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দ্বেবে? 

. “সব আমি ভেবেছি জ্যাক । একট! মতলবও স্থির করেছি। বাঝ। কিন্তু 
টাক! জমিয়েছে। এ জায়গা তারও আবু ভাল লাগছে না; এই সৰ 
লোকদের ভয় আমাদের জীবনকে অগ্ধকারে ঢেকে দিয়েছে । বাবাও চলে 
দ্বেতে গ্রস্তত। আমরা ফিলাভেলফিয়া ব৷ নিউ ইয়র্কে পালিয়ে যাব । সেখানে 
ওদের হাত থেকে নিরাপদে থাকতে পারব ।' 

মাক মুর্ডে। হেসে উঠল। 

"আত্তানা্র হাত অনেক লম্বা। তুমি কি মনে কর সেহাত এখান থেকে 
ফিলাভেলফিয়া ব৷ নিউ ইয়ে প্রসারিত হতে পারে ন। ?' 

“তাহলে চল পশ্চিমে, বা ইংলগ্ডেঃ ব৷ স্থইভেনে যেখান থেকে বাব এসেছিল। 
এই আতংকের উপত্যকা ছেড়ে যে-কোন স্থানে । 

বৃদ্ধ ভাই মরিসের কথা ম্যাকমুর্ডোর মনে পড়ল । 

সে বলল, “ঠিক, এই দ্বিতীয়বার এই উপত্যকার এ নামট৷ শুনলাম। 
ছায়াট] বেশ ভারী হয়েই তোমাদের অনেকের মাথায় নেমেছে), 

“আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আধারে ঢেকে দিয়েছে। তুমি কি 
মনে কর টেড বন্ডইন আমাদের ক্ষমা করেছে? তোমাকে যদি সে ভয় ন। 
হ্রত তাহলে আমাদের কপালে কি ছিল ভাবতে পার? কালে কালে 
ছুটে। ক্ষুধার্ত চোখ মেলে সে ধখন আমার দিকে তাকায়, তখন সে দৃ্টি যি 
তুমি দেখতে ! 

“ঈশ্বরের দিব্যি, আমার চোখে.যদি কখনও পড়ে তাহলে তাকে আচ্ছা 
শিক্ষ। দয়ে দেব । কিন্তু ভেবে দেখ লক্ষ্মী মেয়েটি, এখান থেকে আমি যেতে 
পারি না। কিছুতেই পারি না। এব্যাপারে এটাই আমার শেষ কথা । তবে 
তুমি ঘদি আমার পথ আমাকেই বেছে নিতে দাও, তাহলে এর ভিতর থেকে 
অপম্মানে বেরিয়ে ধাবার একট। পথ করতে পাৰি ।' 

এসব বাপারে সম্মান বলে কিছু নেই।, 

“দেখ, এট। হচ্ছে তোমার দিককার কথা। কিন্তু তুমি দি আমাকেছ, 
মাস সমর দাওঃ তাহলে এমন ব্যবস্থ। আমি করতে পারব ধাতে এখান থকে 
গেলেও অন্যের মুখের দিকে ত।কাতে লজ্জার কোন কারণ থাকবে ন।। 

মেয়েটি সানন্দে হেসে উঠল 

“ছ' মাস! সে চেঁচিরে বলল, “কথা দিচ্ছ ?' 

“দেখ, সাত বা আট মাসও হতে পারে। তবে বড় জোর এক বছবের 
মধ্যে আমর। এ উপত্যক। ছেড়ে চলে যাব । 

এর চাইতে বেশী আর এটি আদায় করতে পারল না। কিন্তু এই বা কম 
কি! বর্তমানের অন্ধকারকে আলোকিত করতে এই তো! এক স্বদূর আলোক- 
বততিকা। তার জীবনে জ্যাক ম্যাকমুর্ডোর আবির্ভাবের পর থেকে এই প্রথষ 
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হাক হদয়ে সে তার পিতৃগৃহে ফিরে গেল | 

মনে হতে পারে ষে একজন সন্ত হিসাবে সমিতির সব কাধকলাপই ভাকে 
জানানে। হবে, কিন্তু ম্যাকযুর্ভো অচিরেই বুঝতে পারল ষে প্রতিষ্ঠানটি এই: 
একটিমাত্র “আস্তানার চাইতে অনেক বিস্তৃত ও জটিল। এমন কি কর্তা 
ম্যাকগিন্টিও অনেক কিছু জানে না । এই গলিরই আর এক প্রান্তে “হবসন্স 
প্যাচ”এ জেল! প্রতিনিধি নামে একজন কর্মকর্তা থাকে গোটা কয়েক 
“আত্তানা”্র উপর যাব প্রতৃত্ব এবং সে-প্রতৃত্বকে সে ইচ্ছামত যখন-তখন কাজে 
লাগায় । ম্যাকমূর্ডো৷ মাত্র একবার তাকে দেখেছে । লোকটি ছোটখাটো, ধূর্ত, 
মাথার চুল পাকা, চাল-চলনে ইঁদুরের মত ধরা-ছোয়ার বাইরে, চোখের বীকা। দৃষ্টি 
স্বপায় ভর।। তার নাম ইভান্স পট; ভারমিসার বড় কর্তা প্স্ত তাঁকে সমীহ 
ও ভয় করে চলে, ঠিক যেমনটি বোধ হয় চলত বিপুল দেহ দাতন ক্ষুদে কিন্তু 

ংকর বোবেপিয়েরকে দেখে। ু 

একদিন ম্যাকমুর্ভোর সহ-বাছিন্দা স্কানলান ম্যাকগি্টির কাছ থেকে একটা 
চিঠি পেল। সঙ্গে ইভান্স পটের একটা চিঠি । চিঠিতে পট জানিয়েছে, 
ন্লার ও এগুস নামক ছুজন ভাল লোককে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠান হচ্ছে 
ঘে তার! এতদঞ্চলে কাজ করবে, অবশ্ঠ কি উদ্দেশে তাদের পাঠান হচ্ছে সে 
সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তাদের পক্ষে কাজ শুরু করবার 
সময় না আসা পর্যন্ত বভিমাস্টার কি তাদের থাকবার ও অন্তবিধ আরামের 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারবেন? ম্যাকগিটি লিখেছে, ইউনিয়ন হাউসে 
কারও পক্ষে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়, কাজেই ম্যাকমুর্ডো ও স্কানলান যদি 
কয়েক দিনের জন্য “লাক দুটিকে তাদের বোভিংহাউসে রাখতে পারে তাহলে 
ঘ্বেবাধিত হবে । 

সেদিন সন্ধ্যায় একট করে হাত-থলি নিয়ে ছুজন এসে হাজির হল; ললার 
বয়স্ক লোক, ধূর্ত চুপচাপ, আত্মমগ্ন ; পরনে পুরনে। কালো ফ্রক-কোট ও নরম 
ফেণ্ট-হাট ; এলোমেলো পীশুটে দাড়ি । মব মিলিয়ে ভ্রমণশীল প্রচারকের 
মত চেহারা । সঙ্ী এগুস প্রায় বালক, খোলামেলা মুখ, স্ফৃতিবাজ) 
দ্বেখলেই মনে হয় ছুটিতে বেড়াতে বেরিয়েছে এবং প্রতিটি মিনিট উপভোগ 
করতে চায়। ছুক্তনের কেউই মদ খায় না এবং সব দিক থেকেই সমিতির 
আদর্শ সন্ত । কিন্তু একটি বাদে : তারা হত্যাকারী, অনেকবারই প্রমাণ 
করেছে যে এই খুনে সমিতির তারা? সব চাইতে সক্ষম যন্ত্রবরপ। ললার 
ইতিমধোই এই ধরনের চৌন্দটি কাজ লমাধা করেছে, আর এপ্স তিনটি। 

ম্যাকমূর্ভো দেখল, তাদের অতীত কার্ধ-কলাপ নিয়ে কথাবার্ত বলতে 
তার! সদাই প্রস্তত। মেসব কথা, তারা এমন সলজ্জ গৌরবের সঙ্গে বলে 
যেন সৎ ও নিশ্বার্থভাবে মানুষের সেব। করছে । কিন্তু বর্তমানে কি কাজ 
নিয়ে এসেছে সেবিষয়ে তারা একেরারেই নির্বাক । 
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ললার বুঝিয়ে বলল, “তাঁর আমাদের নির্বাচন করেছে কারণ আমি বা এই 
ছেলেটি কেউই মদ খাই না। দরকারী কথার বাইরে আমরা কিছু বলব ন1 এটা 
তারা জানে । আপনারা আমাদের ভূল বুঝবেন না, আমরা জেলাপ্রতিনিধির 
আদেশ পালন করছি মাত্র ।' 

চারভন একসঙ্গে রাতের খাবার খাচ্ছিল। ম্যাকমুর্ডোর সঙ্গী স্ক্যানলান 
বলল, “নিশ্চয় আমরা সবাই তো। একই দলের লোক ।” 

“ঠিক কথ।। সময় নাআসা পধন্ত আমর! চালি উইলিয়ামস, বা মাইমন 
বার্ডের হত্য। বা অতীতের অন্য সব কাজের কথা নিয়েই আলোচন। করব। কিন্তু 
আসল কাজ (শষ ন। কর। পযন্ত মেবিষয়ে কোন কথা নয় ।' 

ম্যাকমুর্ডে। দিব্যি করে বলল, এখানকার প্রায় আধ ডজন লোকের নাম 
আমি করতে পারি। আপনারা আয়রণ হিলের জ্যাক নক্সের খোজে আসেন 
নিতো? সে ধাতে তার পাওনাট। পায় সেটা আমিও চাই ।, 

“নাঃ সে নয় ।' 

“অথব। হেরমান ফুট্রস্‌ ? 

“না, পেও নয়।' 

“দেখুন, আপনার বলতে না চাইলে আমর! বলাতে পারব না । কিন্তু জানতে 
পারলে খুশি হতাম ।' ও 

ললার হেমে মাথ। নাড়ল। তাকে ভজানে। যাবে না । 

অতিথিদের নীরবত। সত্বেও স্ব্যানলান ও ম্যাকমুর্ভো৷ স্থির করল, প্রন্থা 
ঘেটাকে “মজ।' বলছে সেই কাজটার সময় তাবা দুজন নিশ্চয় উপস্থিত থাকবে। 
স্থতরাঁং একদিন শেষ রাতের দিকে ম্যাকমুর্ডো শুনতে পেল ওর। দুজন সিডি 
দিয়ে চুপি চুপি নেমে ঘাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে স্ক্যানলানকে ঘুম থেকে জাগিয়ে 
তার পোশাক বদলাতে গেল। পোশাক পরে এসে দেখে, দরজাটা খোল! রেখে 
ওরা চলে গেছে । তখনও ভোর হয় নি। বাতির আলোয় কিছুটা দূরে দুজনকে 
রাস্তায় দেখতে পেল। বরফের উপর নিঃশব্দে পা ফেলে তারা সতর্কভাবে ওদের 
অনুসরণ করল । 

বোভিং-হাউসটা শহরের প্রায় শেষ প্রান্তে । শীত্ই তার শহর পেরিয়ে 
চৌ-মাথায় পৌছল। সেখানে তিনটি লোক অপেক্ষা করছিল। ললার ও 
এগুস তাদের সঙ্গে সামান্য কিছু কথাবার্তা বলল। তারপর সকলেই এগিয়ে 
চলল । কাঁজট! নিশ্চয়ই বেশ বড় গোছের, তাই অনেক লোকের দরকার 
হয়েছে । জেখান থেকে কয়েকটি বাতা বিভিন্ন খনির দিকে চলে গেছে। 
আগস্তকরা “ক্র হিল” যাবার পথ ধরল। “ক্রো হিল” একটা মত্ত বড় 
প্রতিষ্ঠান এবং বেশ শক্ত হাতে পরিচালিত। এই প্রতিষ্ঠান তাদের উৎসাহী 
ও নির্ভাক নতুন ইংরেজ ম্যানেজার জোসিয়া এইচ, ভানের চেষ্টায় এখানকার 
দীর্ঘদিনের হোসের ব্বাজ্জত্বের মধ্যেও কিছুটা আইন-শৃংখল। বজায় বাখতে 
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পেরেছিল । 

দিনে আলো ফুটতে শুরু করল । শ্রমিকরা, কেউ একাকী? কউ বা দল 
বেঁধে কালে; পথ ধরে লাইন করে এগিয়ে চলেছে! 

মাকমুর্ডো ও স্কানলান যাদের অনুসরণ করে এসেছে তাদের উপর চোখ 
বেছে শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে এগিয়ে চলল । মাথার উপরে ঘন কুগ্লাশ। জমে 
আছে । তার বুক্ত চিরে হঠাৎ বাম্প-চালিত হুইস্ল্টা আর্তনাদ করে উঠল । 
এট। খাচাগুলি নেমে আসার ও দিনের কাজ শুরু হবার দশ মিনিটে সতর্ক- 
ধ্বন। 

যখন তারা স্থডঙ্গের চারদিককার খোলা জায়গাটার “পীছছল তখন সেখানে 
শ' থানেক মজুর অপেক্ষা করছে। তীত্র ঠাণ্ডায় তাঁর, কেউ 'জারে জোরে 
পা ঠকছে, কেউ বা আঙল মটকাচ্ছে । আগন্তক দলটি একসঙ্গে ইঞ্জিন-ঘরের 
ছায়ায় গিয়ে দাড়াল । স্ক্যানলান ও মা1কমুর্ডো ধাতৃমলের একট কূপের উপর 
উঠে দ্রাড়াল। 'সখান থেকে সব কিছু “বশ ভাল চোখে পডে। তাবা 
দেখল, দাডিওয়াল। বিশালবপু স্বচ খনি-ইঞ্িনীয়ার মেগ্রিস ইঞ্জিন-ঘর থকে 
বেরিয্বে এসে খাচাগুলো৷ নামিয়ে দেবার জন্য ₹ইস্ল্‌ বাজাল ! ট্কি সেই 
সময়ে একটি লম্বা পল্কা গঠনের যুবক মাগ্রহে খান-মুখের দিকে অগ্রসর 
হুল। তাঁর মুখখানি সপ্রতিভ, পরিষ্ষাব করে কামানো । এগিদে আসতেই 
ইঞ্জিন-ঘরের নীচে দাডান নীরব নিশ্চল দলটার উপরে তাবু চাথ পডল : মুখ 
ঢাকবার ভন্য লোকগুলি তাদের টুপি নামিয়ে দিয়েছে আর কলার তুলে 
দিয়েছে । মুহূর্তের জন্ট মৃত্যুর একট! আভাষ বুঝি ম্যানেজারের মনের 
উপর তার শীতল হাতখানি রেখেছিল । পবমুহূর্তেই “শ ভাব (ঝড়ে “ফলে 
এই অনধিকার এ্রবেশকারী আগন্তককের প্রতি তার কর্তবা সম্পর্কে সচেতন 
হদ়ে উঠল। | 

অগ্রসর হরে প্রশ্ন করল, “কে তোমব। 1 এখানে ঘোরাফেরা করছ কেন? 

কোন জবাব এল না। এগু,স কয়েক প: এগিয়ে তার “পটে গুলি করল। 
অপেক্ষমান একশ মজুর পক্ষাঘাত গ্রন্তের মত নিশ্চল অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে 
রইল । ছুই হাতে ক্ষতস্থানটা চেপে ধরবে” মানেজার শর'বটাকে ভাজ করে 
টলতে টলতে এগিরে ফেন্ডতই আর একজন খুনী গুলি চালাল । সঙ্গে সঙ্গে 
সে পোড়া কয়লার ভ্ুপের মধ্যে কাত হযে পডে হাত-পা ছুড়তে লাগল। 
এ দৃষ্ঠ দেখে স্কচ মেঞিস রাগে চীৎকার করে একট! লোহার স্পানাব নিয়ে 
অশ্ীসর হতেই ছুট "গুলি এসে তার মুখে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
পায়ের কাছেই সে মৃতার মুখে ঢলে পড়ল । তখন কিছু মজুর সামনের দিকে 
ছুটে গেল আব করুণ! ও ক্রোধের একটা অস্পষ্ট হাহাকার "শান! গেল। কিন্ত 
'আগন্তকদের ছু'জন তাদের ছয়-ঘরা রিভলবার থেকে জনতার মাথার উপর 
দিরে গুলি ছুড়তেই তার। ছত্ত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল এবং কিছু লোক পাগলের মত 
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ছটতে ছুটতে ভারমিসায় তাদের বাড়িতে ফিরে গেল। তারপর কিছু সাহসী 
লোক খন একত্র হয়ে আবার খনিতে ফিরে গেল, খুনীর দল তখন সকালের 
কুয়াশার মধো অনৃশ্ঠ হয়ে গছে ; আর এক শ লোকের চোখের সামনে যার! 
ছু' ছুটে। খুন করল শপথ নিয়ে তাদের সনাক্ত করবার মত একটি সাক্ষীও 
পাওয়। গেল ন।। 

স্ক্যানলান ও মাকমুর্ডোও ফিবে গেল। স্কানলান কিছুট। মুড়ে পড়েছে, 
কারণ নিজের চোখে এই প্রথম সে খুন দেখল এবং ব্যাপারটা যেরকম 
মজাদার হবে বলে সে আশা করেছিল আসলে মোটেই “স রকমটা মনে হল 
ন।। তাঁরা যখন ক্রুতপায়ে শহরে ফিরতে বাস্ত তখনও মৃত ম্যানেজারের স্ত্রীর 
বুককাটা আর্তন।দ তাদের কানে বাজছিল । ম্যাকমুর্ডোও অভিভূত ও নীরৰ 
ছিল, কিন্তু সঙ্গীর এই ছুর্বলতার প্রতি কোনরকম সহান্থভৃতি দেখাল ন|। 

সেবার বার বলতে লাগল, “আসলে এটা তে। একট৷ যুদ্ধের বাপার। 
ওদের আর আমাদের মধো একটা যুদ্ধ ছাড়। আবু কি? আর যেখানে পারৰ 
আমর। তে। পাণ্টা আঘাত করবই'।' 

সেদিন রাতে ইউনিয়ন হাউসের “আন্তানা” কক্ষে জোর ঠহ হুল্লোড় হল। 
তার কারণ, ক্রো হিল খনির ম্যানেজার ও ইব্রিনীয়ারকে হতার ফলে এ 
প্রতিষ্ঠানটিও জেলার অপরাপর ভীতিগ্রন্ত কোম্পানি গুলির দলে নাম লেখাবে 
এবং ঘুষ দিয়ে "আন্তানা”কে হাতে ধাখতে আগ্রহী হবে। তাছাড়া আবও 
একটি কারণ ছিল ' এই “আত্তানা”্র কমীর+ও এখান থেকে অনেক দুরে 
আরও একটি বিজ্ঞগৌরব অর্জন করে এসেছে । ভারমিসায় একটা আঘাত 
হানতে জেলা-শ্রতিনিতধধি যখন পাচটি সৎকর্মীকে পাঠায় তখন তার পাল্টা দাবী 
ছিল, গিলমার্টন জেলার সর্বজনপরিচিত ও জনপ্রিয়তম খনি-মালিক স্টেক 
রয়ালএর উইলিয়াম হ্যালেসকে খুন করবার জন্য ভারমিসা থেকে তিনজনকে 
গোপনে নির্বাচিত করে সেখানে পাঠাতে হবে । সকলকেই বিশ্বাস করত সার! 
পৃথিবীতে উইলিয়াম হ্যালেসের কেউ শক্র নেই, কারণ সব দিক থেকেই সে 
ছিল একজন আদর্শ মালিক। কিন্তু সে কর্মণক্ষতার উপরে সব সময়ই জোর 
দিত এবং সেইঞ্ন্ই করেকজন মাতাল ও আলম্টপরায়ণ চাকুরেকে বরখাস্ত 
করেছিল, আর তার! ছিল এই সর্বশক্তিমান সমিতির সদশ্য । তার দরজার 
বাইরে কফিনের বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়েও তাকে নরম করা যায় না এবং তারই কলে 
একটি স্বাধীন সভ্য দেশে তাকে মৃত্াদণ্ড দেওয়া হল। 

সেই দণ্ডাদেশ এবার যথাধথভাবে পালিত হল। বভিমাস্টারের পাশে 
সম্মানের আসনে উপবিষ্ট টেড বন্ডইন ছিল সে দলের প্রধান। তার ফোল! 
মুখ আর চকচকে রক্তের মত লাল চোখই নিদ্রাহীনতা। ও মদ্যপানের সাক্ষী 
দিচ্ছে । ছুজন সঙ্জাসহ সে আগের রাতট। পাহাড়ে কাটিয়েছে। সকলেরই 
চেহারা বিপধস্ত ও বিধ্বস্ত । কিন্তু সহকমী'রা তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল । 


১৩৬ শার্ণক হামদ অমনিবাষ 


উল্লাম ও উচ্চহাসির সঙ্গে সে কাহিনী বাব বার বলা হতে লাগল। বাতের 
বেলায় লোকটি ঘখন বাড়ি ফিরছিল তখন তারা একটা খাড়া পাহাড়ের মাথায় 
এমন একট। জাষগ। ঘণাটি করে তার জন্য অপেক্ষা করছিল “যখানে ঘোডাটাকে 
হাটিযেই নিতে হবে । শীতের জন্য এত গরম জামা তার গায়ে ছিল ঘে পিস্তলে 
হাত দেবার সময়ও দে পেল না। ঘোড়া থেকে টেনে নামিয়ে তার! তাকে 
বারবার গুলি করল । 

তারা কেউ লোকটিকে চিনত না। কিন্তু খুন্রে মধো একটা চিরন্তন 
নাটক আছে, আর তার! গিলমার্টনের স্কাউরারদ্রে দেখিসে দিল যে 
ভারণমসার লোকদের উপর ভরসা করা চলে। এমন সবয় ঘটল একটা 
আকন্রিক দুর্ঘটনা, কারণ নিশ্চ,প দেহটাকে লক্ষা করে যখন তার! রিভলবার 
থেকে পর পর গুলি ছুঁড়ছিল তখন আচমকা একটি লোক ও তার স্ত্রী সেখানে 
গিয়ে হাজির হয়। প্রথমে কথা হয় তাদেরও গুলি করে মারা হোক ? কিন্ত 
তারা নির্দোষ আর খনির সঙ্গেও তাদের কোন সম্পর্ক নেই, কাজেই তাদের 
কড়া হুকুম দেওয়া হল তক্ষণি চলে যেতে ও এবিষয়ে চুপচাপ থাকতে, নইলে 
কপালে অনেক ছুঃখ আছে। অন্য সব কঠোর হৃদয় মালিকদের প্রতি 
সতর্কবাণী হিস'বে বক্তাক্ত মৃতদেহটা ফেখানেই ফেলে রেখে তিনটি যৃক্তিমান 
প্রতিহিংসা দ্রুত পাহাড়ের মধ্যে আত্মগোপন করল। নিশ্ছিদ্র প্রকৃতি সেধান 
থেকেই খাড়া নেমে গেছে চুলি ও ধাতুমলের স্তপগুলোর একেবারে 
কিনীবায়। 

স্কাউরারদের কাছে সে এক মহাদিবস। উপত্যকাবু উপরে ছায়৷ ঘনতর 
হয়ে নেমেছে। কিন্তু এভিজ্ঞজ সেনাপতি ধেমন জয়ের মুহূর্তেই নিজ শক্তিকে 
দ্বিুণিত করে ঘাঁতে শক্রুপক্ষ বিপধয়ের পৰে নিজেদের শক্তিশাঙ্গী কবে তুলবার 
স্বযোগ ন। পায়, ঠিক সেইরকম আক্রমণের ঘটনাস্থলের উপর উৎকণ্ ঘ্বপাপৃর্ণ 
দৃষ্টি বেখে কর্তা ম্যাকগিণ্টি বিরোধীদের উপর নতুন আক্রমণের ছক কসতে 
লাগল । সেই রাতেই আধা-মাতালদের আসর খন ভাঙল তখনই (.ব ম্যাক- 
মুর্ডোর কাধের উপর হাত রেখে তাকে ভিতবের সেই ঘরে নিয়ে গেল যেখানে 
তাঁদের দুজনের গ্রথম দেখা হয়েছিল । 

সে বলল, “শোন বাচ্চ শেষ পরধবন্ত তোমার উপযুক্ত একট] কাজ হাতে 
এসেছে । তোমাকে নিজের হাতে সে কাজ সমাধা করতে হবে ।' 

“একথ! শুনে গর্ববোধ করছি', যাকমূর্ডো জবাব দিল । 

“দুজনকে তৃমি সঙ্গে নিতে পার- ম্যাপ্ডার্স আব বীলি। তাদেঘষ আগেই 
জানিয়ে দিয়েছি । চেস্টার উইলক্সের সঙ্গে একটা বোঝাপডা না হওয়া প্স্ত 
এ জেলায় আমাদের স্বত্তি নেই। তাকে দি ফেলতে পার তাহজে তুমি কমলা 
খনি অঞ্চজের প্রত্যেকটি “আন্তানাপ্র ধনবাদার্ছ হবে । 

যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্ত লোকটা কে, তাকে পাবই বা ক্ষোথায় ?' 


আতংকের উপত্যক। ১৩৭ 


মুখের কোণ থেকে তার আধাচিবানো, আধা-পোড়ানো। অবিনশ্বর 
সিগারটা নামিয়ে ম্যাকগি্টি নোটবুকের একটা পাতা ছি'ড়ে তাতে একট! ছবি 
ধ:কতে শুরু করল। 

“সে আফরণ ভাইক কোম্পানির চিক, ফোরম্যান। খুব কড়1 লোক, যুদ্ধ 
ফেরৎ । কালা-সার্জেপ্ট, সার৷ মুখে ক্ষতচিহ্ন। তাকে নিতে দুদুবার চেষ্টা 
কর! হয়েছে, কিন্তু স্থৃবিধা হয় নি, বরং কর্ণয়্যাওয়ে তাতে মার! গেছে। 
এবার (স-কাজের ভার তোমাকে নিতে হবে । এই হচ্ছে বাড়িটা, আয়রণ 
ভাইক চৌ-মাথায় একেবাবে একটেরে, ঠিক যেমনটি এই মানচিত্রে দেখতে পাচ্ছ, 
আশেপাশে আর কোন বাড়ি নেই। দিনের বেলা স্থবিধা হবে না। লোকট৷ 
সশন্্্ থাকে, আর কোনরকম জিজ্ঞাসাবাদ না করেই সোজা গুলি করে বসে। 
তবে বাত্রে ওখানেই তাকে পাবে; বাডিতে আর থাকে তার স্ত্রী, তিনটি 
শিশু আর একটি ভাড়াটে চাকরানি। কোনরকম বাদ-বিচার করতে পারবে 
না। মরলে সকলেই মরবে, নয়তো। সকলেই বেঁচে যাবে । সামনের দরজায় 
এক বস্তা বিক্ফোরক পাউডার রেখে যদি একট! দেশলাইয়ের কাঠি তাতে 
স্থোয়াতে পার- 

লোকটা কি করেছে? 

“বললাম তো জিম কার্ণয়াওয়েকে গুলি করেছিল ।' 

“গুলি করেছিল কেন? 

“তা দিয়ে তোমার কি দরকার 1? রাত্রে কার্ণয়াণাওয়ে এই বাড়িটার আশে- 
পাশে ছিল, আর সেও তাকে গুলি মেরেছে । তোমার পক্ষে এই তো] ঘথেষ্ট। 
তোমাকে তার বদল। নিভে হবে।। 

€দুটি স্ত্রীলোক ও শিশুরাও (সেখানে থাকে । তাদেরও কি উড়িয়ে দিতে 
হবেই ? 

“হবেই তত, নইলে লোকটাকে পাবে কেমন করে ?' 

“তাদের প্রতি বড়ই অবিচার কর হবে, তার! তো। কোন দোষ করে নি 

“এসব কেমনধারা কথা? তুনি কি তাহলে পিছিয়ে ঘেতে চাও ? 

ধীরে কাউন্সিলার, ধীরে । আজ পযন্ত এমন কী আমি বলেছি বা করেছি 
যাতে আপনার এ ধারণা হতে পাবে ঘে আমাব নিজম্ব “আন্তানাপ্র 
বডিমান্টারের আদেশ আমি অমান্য কবব? ন্যায় কি অন্যায়, সেটা তো 
আপনার বাপার। 

“তাহলে একাঙ্জে তুমি নামছ ?' 

«নিশ্চয় নামছি ? 

“কবে? 

“দেখুন, বাড়িটা দেখে নিয়ে আমার প্লান” ঠিক কব্বার জন্য একটা কি ছুটো। 
বাত আমাকে সময় দিন। তারপব্__+ 


১৩৮ শার্লক হোমস অমনিবাস 


তার হাত ধরে ঝাকুনি দিয়ে ম্যাকগির্টি বলল, গঠিক আছে। দিনক্ষণ 
তোমার উপরেই ছেড়ে দিলাম। শুভ সংবাদটি ধখন এনে দেবে সেটি হবে এক 
মহান দিন । এই শেষ আঘাতে সকলেই নতজানু হবে । 

'আকম্মিকভাবে যেকাজের ভার তার হাতে এসে পড়েছে ম্যাকমু্ডে। 
অনেকক্ষণ ধরে তা নিয়ে ভাবনা চিন্ত। করল। পার্্ব্তাঁ উপত্যকায় এখান 
থেকে প্রায় পাচ মাইল দ্বরের একটি একটেরে বাড়িতে চেষ্টার উইলকক্স বাস 
করে। আক্রমণের প্রস্ততি হিসাবে সেই রাতেই সে একা ক সেখানে চলে গেল। 
সব কিছু দেখেশুনে যখন সে ফিরে এল তখনও দিনের আলো। বুয়েছে । পর- 
দিন £স দুই সহকারী ম্যাগার্স ও রীলির সঙ্গে আলোচন। করল । বেপরোয়। 
ছুই যুবক এতই উল্লসিত হয়ে উঠল যেন তার! হরিণশ্দিকারে যাচ্ছে। দুটি 
রাত পার করে তারা তিনজন শহরের বাইরে মিলিত হল। তিনজনই সশস্ত্র । 
একজনের হাতে পাহাড়-কাটানেো। পাউডার-বোঝাই একট, বস্তা । খাত প্রায় 
ছুটোয় তার। সেই নিন বাড়িটাতে হাজির হল। জোর বাতাস বইছে । তিন- 
পোয়। চাদের মুখের উপর দিয়ে ছেড়া-ছেঁ- মেঘ দ্রুত ভেসে চলেছে । আগেই 
তাদের শিকারা কুকুর সম্পর্কে প্রস্তুত থাকতে বলে দেওয়া! হয়েছিল। তাই 
হাতের পিস্তল বাগিয়ে ধরে খুব সতর্কভাবে তারা অগ্রসর হতে লাগল। 
বাতাসের আর্তনাদ ছাডা কোথাও কোন শব্দ নেই। মাথার উপরকার 
বুক্ষশাখার আন্দোলন ছাড। "কাথা কোন গতিরও চিহ্ন নেই! ম্যাকমুডো। 
নির্জন বাড়িটার দরজার কান পাতল। ভিতরে সব চুপচাপ । বস্তাটাকে 
দরজ [য় হেলান দিয়ে রেখে নিজের ছুরি দিয়ে তাতে একটা ফুটো করে সেখানে 
একট। সল্তে ঢুকিরে দিল ; “পট| জলে উঠতেই সঙ্গীদের নিন সে ছুটে 
চলে গেল। কিছুট। দূরে গিয়ে একট৷ গর্ভের মধ্যে আরাম করে আশ্রর নিতে 
ন। নিতেই বিস্ফোরণের তুমুল গর্জন আর ধ্ৰসে-পভ! বাডিটার লীচে হুড়মুড় 
শব্দ শুনেই তারা বুঝতে পারল কাজ ফতে হয়েছে । সমিতির রক্ত কলংকিস্ত 
ইতিহাসে এর চাইতে পরিষ্কার কাজের কোন নজির নেই । কিন্ত হায়! এমন 
স্থম গঠিত ও সাহসের সঙ্গে সম্পাদিত কাজট। একেবারেই বৃথা হয়ে গেল। 
যাদের শিকার হবার কথা তাদের ভাগোর নির্দেশে এবং তাকে যে হত্যার জন্য 
চিহ্নিত কর! হয়েছে এট। বুঝতে পেরে চেষ্টার উইলকঝ্স ঠিক আগের দিনই 
সপরিবারে একটা নিরাপদ ও অজানা বাসার চলে গিয়েছিল আর সেখানে 
তাদের উপর নজর রাখবার জন্য একজন পুলিশ-রক্ষীও মোতায়েন করা 
হর়েছিল। বিস্ফোরণে ধ্বংস হল একট! জনশৃন্ বাড়ি, আর যুদ্ধ'.করং কালা 
সার্জে্ট ঘথাবীতি আররণ ডাইকের মজুরদের আইন-শৃংখল। শিক্ষা দিতে 
লাগল। 

ম্যাকমুর্ডো৷ বলল, “তাকে আমার হাতেই ছেড়ে দেওয়! হোক । সে আমার 
লোক, আর তাকে পাবও ঠিকই; তার জন্মে দি একবছরও অপেক্ষা কখতে 


আতংকের উপত্যকা ১৩৯ 


হয় তাও সই।' 

“আস্তানা”্র পূর্ণ সভায় ধন্যবাদ ও আস্থা প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল এবং 
আপাতত বাপারটার সেখানেই ইতি হল। কয়েক সপ্তাহ পরে খবরের 
কাগজে ষখন প্রকাশিত হল যে, গুপ্ত আক্রমণের ফলে উইলকক্স গুলিবিদ্ধ 
হয়েছে তখন সকলেই বুঝতে পারল, ম্যাকমুর্ডে তখনও তার অসমাঞ্চ কাজেই 
বাস্ত ছিল। 

এই হল “সাসাইটি অব ফ্'মেন” এব কর্ম-পদ্ধতি আর এই হল স্কাউরারদের 
কাজকণ্ণ যার সাহাধো তাব। এই সমৃদ্ধ জেলাটার সবত্র তাদ্রে আসের রাজত্ব 
বিস্তার করেছে এবং তাদের ভরংকর উপস্থিতি দঘ্কাল ধরে এখানকার 
অধিবাসীদের তাড়া করে ফিরছে : আরও অপরাধের উল্লেখ করে এই বইয়ের 
পাতাগুলোকে কলংকিত করে কি হবে? এই লোকগুল ও তাদের কর্ম-পদ্ধতি 
সম্পর্কে আমি কি যথেষ্ট বলি নি? এই মব কাজের কথ। ইছিহাসে লেখা 
আছে এবং এর বিস্তারিত বিবরণ ইচ্ছা হলেই যে কেউ পডে নিতে পারে। 
সেসব পড়লেই পুলিশ কর্মচারী হান্ট এবং ইভান্সের খুনেব কথ। জান। 
যাবে । “ষহেতু এরা সমিতির ছুজন সদশ্যকে সাহস করে গ্রেপ্তার করেছিল, 
সেজন্য ভারমিসা আস্তানায় ছুটো৷ আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয় এবং ছুটি 
অসহায় নিরস্ত্র মানুষকে ঠাগামাথায় খুন করা হয়। মিসেস লান্বিকে গুলি 
করার ঘটনাও লিখিত আছে। কর্তা মাকগিণ্টির আদেশে তার স্বামীকে 
পিটিয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে যাবার পৰে মিসেস লারবি যখন তার সেবা 
করছিল তখনই তাঁকে গুলি করা হয়। এ একই ভয়াবহ শীতকালে পর পরু 
'জংকিন্স ভ্রাতৃছমের প্রথমে ছোটকে ও তারপরে বড়কে খুন করা হর, জেমস 
মারডকের দেহকে বিকৃত করা৷ হয়, স্টাপহাউস পরিবারকে বিস্ফোরকের 
সাহাধো উভিয়ে দেওয়া হয় এব* স্টেগালদের খুন করা! হয়। আতংকের 
উপতাকার উপর গাঢ়তর ছায়া নেমে আসে । শ্রোতশ্িনী নদী ও ফুটন্ত 
ফুলের সমারোহ নিয়ে বসন্তকাল এল। দীর্ঘকাল লৌহ-মুষ্টিতে আবদ্ধ 
খাকবার পরে পুকৃতিতে এসেছে নতুন আশার দিন। কিন্তু সন্ত্রাসের জোয়ালে 
বাধ। নবনারীর জীবনে আশার চিহ্নমাত্র ছিল না। তাদের মাথার উপবকার 
মেঘ "৭৫ সালের প্রথম গ্রীষ্মের মত এত ঘনকালে৷ ও আশাহীন হয়ে আরু 
কোনদিন দেখা দেয় নি। 







৬: বিপদ রি 


ত্রাসের রাজত্ব চরমে উঠেছে । ম্যাকমূর্ডো ইত্তিমধোই আভাস্তরীণ ভিয়েকন 
পদে নিযুক্ত হয়েছে । ম্যাকণির্টির পরে তারই একদিন বভিমাষ্টার হবার 
সম্ভাবনা । সহকর্মীদের যেকোন সভার পক্ষে মে এতই দরকারী হয়ে 


১৪, শার্শক হোমস অমনিবাস 


পড়েছে যে তার সহায়তা ও পরামর্শ ছাড়া কিছুই করা হয় না। অবষ্ঠ 
“ফীমেনগদের মধ্য সে তই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, ভারমিসার পথে তাকে 
দেখে জনসাধারণের রুষ্ট ভ্রনুটি ততই কুটিলতর হচ্ছে । তাদের সন্ত্রাস সত্বেও 
নাগরিকর! সাহসে ভর করে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠছে। 
“আত্তানা”় গুক্তব এসে গেছে ষে, “হেরান্ড কাধালয়ে গোপন জমায়েত 
হয়েছে এবং আইনানুগ লোকদের হাতে আগগ্নেরান্ত্র বিতরণ করা হরেছে। কিন্তু 
ম্যাকেগিন্টি ও তার লোকজন এসব সংবাদে বিচলিত হয় নি। তার? অগণিত, 
দু সংকল্প ও সশস্ব। প্রতিপক্ষ বিচ্ছিন্ন ও শক্তিহীন। অতীতের মতই এসৰ 
চেষ্টাই শেষ পযন্ত উদ্দেশ্তহীন আলোচনায় শেষ হবে এবং সম্ভবত কিছু ধর- 
পাকড় হবে। ম্যাকগিন্টি, ম্যাকমুর্ডো ও অন্য সাহলী সদশ্যর। এই কথাই 
বশাবলি করতে লাগল । 

মে মাসের এক শনিবারের সন্ধা।। শনিবারের রাতে “আ্তানা”তেই 
জমায়েত হয়ে থাকে ৷ সেখানে ধোগ দিতে মাকমুর্ডো বাড়ি থেকে বের হবে 
এমন সময় দলের দুর্বলতর সদশ্য মবিস তার সঙ্গে দেখা করতে এল । তার 
কপালে দুশ্চিন্তার রেখা; সদয় মুখখানি বিষঞ্ক ও বিকৃত । 

“আপনার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে পারি কি মিঃ ম্যাকমূর্ডো ? 

“নিশ্চয় । | 

“একবার আপনার কাছে আমার মনের কথা প্রকাশ করেছিলাম ; স্বয়ং 
কর্তা এসে সে-বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা সত্বেও আপনি সেকথা তাকে বলেন নি 
_-এটা আমি ভূলি নি।' 

“আপনি ধখন আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন, তখন আমি আব কি করতে 
পারতাম ? কিন্তু আপনার কথার সঙ্গে তে আমি একমত হুই নি।' 

“তা আমি ভাসই জানি । কিন্ত এখানে একমাত্র আপনার কাছেই ভরন। 
করে কথ। বলতে পারি । একটা কথ। এখানে গোপন করে বেখেছি'-_সে 
বুকের উপর হাত রাখল--“তার জ্বালায় আমার জীবন ঘেতে বসেছে । আমি 
ছাড়। আপনারা “কউ যাদ সেকথা ভানতেন তাহলেই ছিল ভাল । সেকথ। 
ধদি বলি তাহলে নির্ঘাৎ খুনোখুনি হবে। যদি না বলি, তাহলে আমরা 
সবাই শেষ হয়ে যাব । ঈশ্বর আমার সহায় হোন, আমার বুদ্ধস্তদ্ধি লোপ 
পেতে বলেছে! 

ম্যাকমুর্ডো আগ্রহসহকাবে /লাকটিকে দেখতে লাগল । তার সমস্ত শরীর 
কাপছে। গ্লাসে খানিকট। হু্ক্কি ঢেলে তার হাতে দিল। 

বলল, “আপনার মত লোকের এহ ওযুধ দরকার । এবার আপনার কথা 
বলুন। 

মবিসি গ্লাসে চুমুক দিল । তার ফাকাসে মুখে রঙের আভা দেখ! দিল | 

সে বলল, একটিমাত্র বাকো্ট কথাট। আপনাকে বলতে পাবি। আমাদের 
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পিছনে গোযেন্দা লগেছে।' 

মাকমুর্ডে! সবিন্ময়ে তার দিকে তাকাল । 

বলল, “আপনি কি পাগল হয়েছেন! পুলিশ আর গোয়েন্দা তো এখানে 
গিজ-গিজু করছে। কিন্তু আমাদের কোন্‌ ক্ষতিটা তারা আজ পধনস্ত করতে 
পেরেছে ? 

“না, না, এ জেলার কোন লোকের কথ। আমি বলছি না। আপনার কথাই 
ঠিক, তাদের আমর। চিনি, আর তারা কিছু কবুতেও পারে ন1। কিন্তু পিং 
কারটনদেধ কথা কি আপনি শুনেছেন ? 

“এ নামের লোকের কথ পড়েছি বটে । 

“তাহলে আমার কথ। শুষ্ন, এব পিছনে লাগলে আর রক্ষা নেই। এটা 
কোন দান-সারা গোছের সরকারী প্রতিষ্ঠান নয়। এট। একাম্ৃই অর্থকরী 
প্রতিষ্ঠান, কাজেই হাতে হাতে ফল চায় এবং যেন তেন প্রকারেন ফল 
আদারও করে। কোন পিংকারটন ধদি একাজে হাত দিয়ে থাকে তাহলে 
আমাদের ধ্বংস করবেই ।' 

“আমরাই তাকে খুন করব) 

“এই “ত' এই চিন্তাই প্রথম আপনার মাথায় এসেছে । “আসম্তানা”তেও 
তাই হবে। আপনাকে বলি নি “য, খুনোখুনিতেই এর পরিণতি ? 

“নিশ্চয়, খুন হবে তো! কি হল? এখানে কি হামেশাই খুন হয় না? 

“ত। হয়, কিন্তু যাকে খুন করা হবে আমি তাকে দেখিয়ে দিতে পারব না। 
তাহলে আমি কখনও শান্তি পাব না। অথচ আমাদের নিজেদের জীবনই বিপন্ 
হতে পারে। ঈশ্বরের দোহাই, আমি এখন কি করব? কিংকর্তবাবিমূঢ় হয়ে 
মন্ত্রণায় “স ছটফট করে বেডাতে লাগল । 

কিন্ত তার কথায় ম্যাকমুর্ডো। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল । সহন্ডেই বোঝ। 
বায় আসন্ন বিপদ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে মরিসের সঙ্গে স একমত | “মবিসের 
কাধ চেপে ধরে “স জোরে তাকে ঝাকুনি দিতে লাগল । 

উত্তেজনায় চীৎকার করে বলে উঠল, “দেখুন মশাই, বৃদ্ধা স্ত্রীর মত রাত 
জেগে বসে শুধু গব্-গকর করলে কোণ লাভ হবে না । আসল কথা বলুন। 
লোকটা কে? সে কোথায় আছে? তার কথ! আপনি জানলেন কেমন করে? 
আমার কাছেই বা এসেছেন কেন? 

“আপনার কাছে এসেছি, কারণ আপনার পরামর্শ আমি চাই | আপনাকে 
বলেছি ষে এখানে আনার আগে পূর্ব দেশে আমার একট দোকান ছিল। 
সেখানে আমার অনেক ভাল ভাল বন্ধু ছিল । তাদের একজন টেলিগ্রাফ অফিসে 
চাকরি করে। গত্তকাল এই চিঠিটা তার কাছ থেকে পেয়েছি। পষ্ঠার এই 
উপরের অ শটার কথা বলছি। নিজেই পড়ে দেখুন । 

ম্যাকমুর্ডো পড়তে লাগল £ 
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“আপনাদের এখানে স্কাউরারদের অবস্থা কেনশন 1? খববের কাগজে তাদের 
অনেক কথাই পড়ি । নিজেদের মধ্যে বলছি, শী্রই আপনার কাছ থেকে 
নতুন খবর শোনবার আশা রাখি । পীচটা বত কর্পোরেশন ও দুটো! রেলবোভ 
বেশ গরজের সঙ্গেই একাজ হাতে নিঞ্েছে। তাব। কাজের লোক, কাজেই 
আপনি বাঁজ রাখতে পারেন হার। কাজ হাসিল করবেই , তারা অনেক দুর 
এগিয়েছে । তাদের নির্দেশক্রমে পিংকরটন কাজের ভার নিয়েছে এবং তাদের 
সের। লোক বাড়ি এভোরার্ডন কাজ শুরু করে দ্িঠেছে । অবিলম্বে ওদের কাধ- 
কলাপ বন্ধ করতেই হবে ।' | 

“এবার পুনশ্চট। পড়ুন । 

“অবশ্য আপশাকে য। লিখছি সেট। আমি কাজের স্থজে জেনেছি) কাজেই সব 
ব্যাপার এতে শেই। প্রতিদ্নি অস্ুত সব সাংকেতিক চিঠি হাতে আসে, অথচ 
তার মাথামুণ কিহুই বুঝি না। 

অশাও হাতে চিঠি) ধবে ম্যাকমুর্ডো চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইল। মুহূর্তের 
জন্য কুরাশাটা একটু সবে গিয়েছিল ; সন্ুখে অতল খাদ। 

সে ভিজ্ঞাসা করল, «এ চিঠির কথ। আর “কউ জানে ? 

" আমি কাউকে বলি নি ।' 

“কিন্ত এই লোকটি- আপনার বন্ধু--তার কি এমন কেউ এখানে আছে 
ধার কাছে সে চিঠি লিখে থাকে ? 

“তা তে ছু' একজন নি্য়ই আছে ;? 

“আস্তানার ভিতবেই ?' 

“ধুব সম্ভব ।' 

এই5ন্তে জিজ্ঞাস। করছি যে, এই লোকটির-_মানে বাভি এভোয়ার্ডসের 
কোন বিবরণ হন তা সে লিখে জানাতে পারে । তাহলে আমর] তার খেজ 
করতে পারতাম । | 

“ত] হম তো পারতাম । কিন্তু আমার মনে হয় ন। মে তাকে চেনে। সে 
তো কেবলমাত্র কাজের সুত্রে ষেটুকু জেনেছে তাই আমাকে লিখেছে । এই 
পিংকারটন লোকটিকে সে চিনবে কেমন কবে ?' 

হঠাৎ ম্যাকমূর্ডো৷ ভীষণ-ডাবে চমকে উঠল । 

চেঁচিয়ে বলল» “হার ঈশ্বর! ঠিক ধরেছি তাকে । আমিকী বোকা যে 
এতক্ষণ চিনতে পারি নি! কিন্তু এবার ভাগ্য খুলেছে! সেকোন ক্ষতি 
করবার আগেই "্চাকে টিটু করব। দেখুন মরিস, এট আমার কাছে রেখে 
ধাবেন কি? 

“নিশ্চয়, শুধু আপনি নিলেই হয় ! 

“থুব নেব । আপনি সরে দাড়ান, আমি সব করছি । এমন কি আপনার 
নাম পধন্ত কর। হবে ন।। চিঠিটা যেন আমার কণছেই এসেছে এইভাবে পৰ 
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পায় আমার ঘা়েই দেব ।' 

“আমিও তো তাই চাই" 

“তাহলে ওই কখাই পাক।) আপনি চুপচাপ থাকুন। আমি এখনই 
“আন্তানা"য় যাব। বুড়ে। পিংকারটন ধাতে নিজের জন্য দুঃখিত হয় সে ব্যবস্থা 
অচিথ্ডেই করছি ।। 

“লোকটিকে খুন কনবেন না তো? 

বন্ধু নবিস, যত কম গানবেন আপনার বিবেক ততই মুক্ত থাকবে এক 
ততই আপনি ভাল ঘুমতে পারবেন। কোন প্রশ্ন করবেন না; সব বাবস্থা 
আপসে হয়ে যাবে । সব বাপারট। আমার মুঠোয় এসে গেছে । 

ছুঃখিতভাবে ঘাথা নাড়তে নাডতে মবিসি চলে গেল। 

যাবার আগে আর্তভকঠে বলল, “মনে হচ্ছে, তার রক্ত যের্ন আমার হাতে 
লেগেছে। 

কঠিন হাসি হেসে ম্যাকমুর্ডো বলল, “আত্মরক্ষা কিন্তু খুন নয়। হয় সে 
বাবে, ন: হয় আমরা যাব । মনে হচ্ছে লোকটাকে বেশী দিন এই উপত্যকায় 
থাকতে দিলে সে আমাদের সবাইকে শেষ করে দেবে । ভাই মবিস, আপনাকেই 
আমরা এবার বডিমাস্টার নির্বাচিত করব কারণ আপনিই “আস্তানা"কে রক্ষা 

লন 

কিন্তু তার কাজকর্ম দেখে পরিষ্কার বোঝ। যাচ্ছে যে, মুখে যাই বলুক আসলে 
নবাগতকে নিয়ে সে অনেক বেশী চিন্তিত। তার কারণ তার অপরাধী বিবেক 
হতে পারে, পিংকারটন স্ংগঠনের স্থনাম ছতে পারে; বড় বড় ধনী কর্পো- 
বেশনগুলো। যে স্কাউরারদের নিশ্চিহ্ন করার কাজে নেমেছে এ জানও হতে 
পাবে; কিন্ত কারণ ধাই হোক, তাব কাজের ধারা দেখে মনে হচ্ছে সে চরম 
পরিস্থিতির জন্ত তৈরি হচ্ছে । বাড়িটা ছেড়ে যাবার আগে আপত্তিকর সব 
কাগজপত্র সে নষ্ট করে ফেলল। তারপর নিজেকে নিরাপদ মনে করে খুশির 
দীর্ঘবাস কেলল। কিন্তু বিপদের আশংক1 তখনও তার মন থেকে ধায় নি, 
কা«ণ “আস্তানা”য় যাবার পথে সে বুড়ে। শ্যাকটাবের বাড়িতে ঢুকল। বাড়িতে 
চোক। তার নিষেধ ছিল। কিন্ত জানালায় টোকা দিতেই এটি বেরিয়ে এল । 
তার প্রেমিকের চোখ থেকে আইবিশ শয়তানির ঝিলিক মুছে গেছে । তার 
গম্ভীর মুখ দেখেই সে তার বিপদ অনুমান করল। 

চোঁচয়ে বলল, “নিশ্চয় কিছু হয়েছে! হায় জ্যাক, তুমি নির্ধাত বিপদে 
পড়েছ! | 

“না, না, খুব খাবাপ কিছু নর প্রিয়ে। কিন্তু খারাপ হবার আগেই 
আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া ভাল । 

“চলে যাব! 

“একদিন তোমাকে কথ। দিয়েছিলাম এখান থকে চলে ধাব। যনে হচ্ছে 
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সেদিন আসন্ন । আজ রাতেই খবর পেয়েছি__খারাপ খবর--এবং বুঝতে, 
পারছি যে বিপদ আলছে।' 

“পুলিশ ?' 

“নাঃ পিংকারটন । কিন্তু প্রিয়ে সেটা থে কি জিনিস, বা আমাদের : মত্ত 
লোকের কাছে ওর অথ খে কি তা তুমি ভান ন1। এবাপারে আমি অনেকটা 
জড়িয়ে পড়েছি, কিন্ত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর হাত থেকে বের হতে হবে। 
তুমি বলেছিলে, আমি গেলে তুমিও আমার সঙ্গে ধাবে।' 

£9 জ্যাক, তাহন্জেই তুমি বেঁচে যাবে।' 

“এটি, কোন কোন ব্যাপারে আমি একটি সং লোক । পথিবীব বিনিময়েও 
তোমার স্ন্দর মাথার একগাছি চুলও আমি নষ্ট করব না, অথব। মেঘের উপরে 
ষে সোনার ফিংহাসনে তোথাকে আমি সব সময় দেধি সেপান থেকে কোনদিন 
তোমাকে এক ইঞ্চি নীচে নামাৰ না। তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করবে? 

কোন কথ। না বলে এটি তাবু খাতে হাত বাখল। 

“তাহলে আমি যা বলি তাই শোন, আর যা করতে বলি তাই কর, কারণ 
সেটাই আমাদের একমাত্র পথ। এ উপত্যকায় এবার অনেক কিছু ঘটবে। 
সেটা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি । আমাদের অনেককেই যার যার পথ 
দেখতে হবে । অন্তত আমাকে তা দেখতে হবেই । আর দিনে বা রাতে যখনই 
আমি যাব, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে ।' 

“তোমার পরেই আমি যাব জ্যাক । 

“ন। নাঃ তোমাকে আমার সঙ্গেই যেতে হবে । এই উপত্যকার পথ ষদি 
আমার সামনে বন্ধ হয়ে ধায় এবং আমি দি ফিরে আসতে ন! পাবি তাহলে 
তোমাকে এখানে ফেলে আমি যাব কেমন করে? তাছাড়া, তখন হয় তো 
পুলিশের ভয়ে আমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে; সেক্ষেত্রে তোমার খবরই বা 
পাব কেমন করে? তাই আমার সঙ্গেই তোমাকে ঘেতে হবে। যেখান থেকে 
আমি এসেছি সেখানকত্ষ অনেক ভাল মেয়েমানধকে আমি চিনি; যতদিন 
আমাদের বিয়ে না হয় ততদিন তাঙ্গের কাছে তোমাকে রেখে দেব। তুমি 
কি আসবে? 

হ্যা জ্যাকঃ যাব ।' 

তুমি তো। আমাকে বিশ্বাস করলে সেজন্য ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন : 
এ বিশ্বাসের অমধাদ। ঘ্দি আমি করি, তাহলে আমি যেন নরকের শয়তান 
হই। শোন এটি, শুধু একটি কথা তোমাকে লিখে জানাব আর সেটা পেলেই 
সব কিছু ছেড়ে সোজা ডিপোর ওয়েটি-হলে চলে যাবে এবং আমি ন। যাওয়া 
পযন্ত সেধানেই অপেক্ষা করবে । 

“দিনেই হোক আর বাতেই হোক, তোমার চিঠি পেলেই আমি বাব 
জ্যাক ।, 2 
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পালাবার বাবস্থ। করা গেল একথ। ভেবে মনে খানিকটা স্বস্তি বোধ করে 
মাকমুর্ডো “আন্তানাশ্ম চলে গেল। জমায়েত শুরু হয়ে গেছে। কাজেই 
সংকেত ও পাণ্টা-দংকেতের ভিতর দিয়েই বাইরের ও ভিতরের স্থরক্ষিত পাহারা 
ভেদ করে তাকে ভিতরে ঢুকতে হল। ঢুকতেই সকলে তাকে সানন্দে অভ্যর্থন। 
করল । লম্বা ঘরটা লোকে ভরে গেছে। তামাকের ধোয়ার কুগুলির ভিতর 
দিয়ে ভার চোখে পড়ল বডিমাস্টারের এলোমেলো কালো চুল, বন্ড,ইনের নিব 
অমিত্রহ্বলভ মুখ, (সক্রেটা র হারয়্যাওয়ের শকুন-মুখ এবং “আস্তানার নেতৃ- 
স্থানীয় আরও ডজনথানেক মান্থষ। যেস'বাদ নিয়ে সে এসেছে তা নিয়ে 
সকলেই আলোচনা করতে পারবে ভেবে তার মনট। খুশি হল। 

সভাপতি টেচিয়ে বলল, “তামাকে দেখতে পেয়ে আমবা খুশি হলাম ভাই । 
এমন একটা ধিষয় আমাদের সামনে আছে যার স্বাহা করতে সলোমনের মত 
বিচারক দরকার |” 

গে আসন গ্রহণ করতেই পাশের একজন বুঝিয়ে বলল, “ল্যাপ্ডার আর 
ইগানের কথা হচ্ছে । স্টাইলস্‌ টাউনে বুড়ে ক্রপাবকে গুলি করবার জন্য 
“আস্তানার পক্ষ থেকে লোকটার মাখার উপর ঘষে টাকাটা ঘোষণা করা 
হযেছিল সে টাকাটা এর৷ ছুজনই দাবী করছে। কিন্তু বুলেটটা আসলে কে 
ছুঁড়েছিল তা কে বলে “দবে ? 

ম্যাকমুর্ডো উঠে দাড়িয়ে হাত তুলল। তার মুখের ভাব দেখে সকলের 
মনোযোগ সেখানে এসেই জমে গেল। প্রত্যাশায় চারদিক একবারে চুপচাপ । 

গম্ভীর গলায় সে বলল, “পৃজাপাদ প্রভূ, জরুরি কথ। আছে ।, 

ম্যাকগিন্টি বলল, “ভাই ম্যাকমুর্ডো জরুরি কথা বলবার অগ্রাধিকার চাইছে । 
“আস্তানার নিয়ম অগ্গঘায়ী এ দাবীকে মানতেই হবে। ঠিক আছে ভাই, 
আমর তোমার কথ। শুনতে প্রস্তত।” 

ম্যাকমুর্ডো পকেট থেকে চিঠিট। বের করল । 

বলল, “পূজাপাদ প্রভু ও ভাইসব, আজ আমি দুঃসংবাদ বহন করে এনেছি । 
তৰে বিনা পতর্ক-বাণীতে সকলের অজ্ঞাতে আঘাত নেমে এসে আমাদের 
সকলকে ধ্বংস কবে দেওয়ার চাইতে সে বিষয় অবহিত ও আলোচিত হওয়। 
অনেক ভাল । আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে যুক্তত্বাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী 
ও ধনী প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের ধ্বংস করতে এঁক্যবদ্ধ হয়েছে, এবং এই মুহুর্তে 
জনৈক বাড়ি এভোয়ার্ডপ নামধারী পিংকারটন গোয়েন্দা এই উপত্যকায় এমন 
সব সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের কাজে লিপ্ত আছে যার সাহায্যে আমাদের অনেকের 
গলায় ফাসির দড়ি ঝুলতে পারে এবং এই ঘরের প্রতিটি লোককে কয়েদির ঘরে 
পাঠাতে পারে । এই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্যই আমি অগ্রাধিকার 
ধাবী করেছি।' 

সমস্ত ঘবে মৃত্যুর স্তন্কত। নেমে এল । সে স্তন্ধত। ভাঙল লভাপতি। 


শার্শক-_২-১* 


১৪৬ শার্লক হোমস অমনিবাস 


সে প্রশ্থ করল, “এর স্বপক্ষে তোমার কাছে কি প্রমাণ আছে ভাই 
স্বাকমুর্ডে। ? 

ম্যাকমুর্তো বলল, “আমার হাতে এই থে চিঠিউ। এসেছে তাতেই প্রমাণ 
বয়েছে।' চিঠির অংশটা সে জোরে জোরে পড়ল। “এ চিঠির বিষয়ে আর 
কোন কথা প্রকাশ না করতে বা চিঠিটা! আপনাদের হাতে না দিতে আমি 
সতাবন্ধ। কিন্তু আমি আপনাদের নিশ্চিত করে বলতে পাবি ষে “আস্তানা” 
স্বার্থ ক্ষুপন হতে পারে এমন আর কোন কথা৷ চিঠিতে নেই। বিষয়টা যেভাবে 
আমার কাছে পৌচেছে সেইভাবেই আপনাদের সামনে রাখছি ।' 

একজন প্রবীণ ভাই বলল, “সভাপতি মশাই, আমি বলছি; বাড়ি 
এভোয়ার্ডসের কথ৷ আমি শুনেছি ; পিংকারটন সাভিসের সেরা লোক বলে তার 
খ্যাতি আছে।' 

ম্যাকগিটি প্রশ্ন করল, “কেউ তাকে চেন ? 

-  ম্যাকমুর্ডো বলল, “হ্যা আমি চিনি ।” 

সমস্ত হলট। বিশ্বয়ে গুন্গুন্‌ করে উঠল। 

মুখের উপর একট গর্বের হাসি ফুটিয়ে সে বলতে লাগল, “আমার বিশ্বাম সে 
আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যেই রয়েছে। আমরা! ষদি বুদ্ধির সঙ্গে দ্রুত কাজ 
করতে পারি তাহলে ব্যাপারট' সহজ হবে। আপনাদের আস্থা ও সহায়তা 
পেলে আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই।' 

“আমাদের ভয় পাবার কি আছে? আমাদের ব্যাপার সে কিই বা জানতে 
পাবে? 

“দেখুন কাউন্সিলার, সকলেই ধদি আপনার মত একনিষ্ঠ হত তাহলে একথা 
আপনি বলতে পারতেন। কিন্কু এই লোকটির পিছনে রয়েছে পু'জিবাদীদ্র 
“কাটি কোটি ডলার । আপনি কি মনে করেন আমাদের “আস্তান গুলোর 
মধ্ো এমন কোন ছুর্বল লোক নেই যাকে ভলার দিয়ে কেন। যায়? সেই সব 
গোপন খবর ফাস করে দ্রেবেহয় তো! এর মধ্যে ফাস করে দিয়েছে। 
প্রতিকারের একটিমাত্র পথই আছে ।' 

“কোনদিন সে এই উপত্যক। ছেড়ে ষেতে পারবে নাঃ বন্ডুইন বলে উঠল। 

ম্যাকমূর্ডো মাথা নাড়ল। 

বলল, “ঠিক বলেছ ভাই বন্ড,ইন । আমাদের দুজনের মধ্যে অনেক মতানৈকা 
আছে, কিন্তু আজ রাতে তুমি ঠিক কথাটি বলেছ ।' 

“তাহলে সে কোথায় আছে? তাকে আমরা চিনব কেমন করে ? 

ম্যাকমুর্ডো সাগ্রহে বলল, “পূজাপাদ প্রত, আমি আপনাকে বলতে চাই, 
“আন্তানা”্র এই প্রকাশ সভায় এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা 
ঠিক নয়। ঈশ্বর না করুন, এখানে ঘদি আমি কারও উপর সন্দেহের কথা 
বলি, আর (স লোকটা যদি ঘুণাক্ষরেও সকথ। ,জানতে পাবে, তাহলে তাকে 
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কষা! করার আর কোন স্থঘোগই থাকবে না। তাই “আতন্তানার কাছে 
আমার আবেদন, সভাপতি মশাই আপনি নিজে, ভাই বন্ডইন ও অপর 
পাচজনকে নিয়ে একটি ট্রাস্টি কমিটি গঠন কর! হোক । তাহলেই আমি ঘা 
জানি এবং ঘা আমি করণীয় বলে মনে করি সে সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে কথা 
বলতে পাবি ।' 

এ প্রন্তাব সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হল এবং কমিটিও মনোনীত হল। সভাপতি 
ও বন্ডুইন ছাড়া কমিটিতে থাকল শকুন-মুখো সেঙ্রেটারি হ্যারয়্যাওয়েঃ পাশবিক 
যুবক খুনী বাঘ। করম্যাক, খাঙ্ঞাঞ্চি কার্টার এবং নিতিক ও বেপরোয়া! উইলাবি 
শ্রাতৃদ্বয়। 

“আস্তানা*র শ্বাভাবিক : হৈ-হুল্লোড খুব সংক্ষেপে ও ঢিলেঢালাভাবে 
শেষ হল। সকলেরই মনের উপর একট মেঘ নেমে এসেছে । অনেকেই 
এই প্রথম বুঝতে পারল, যে শান্ত আকাশের নীচে তারা এতকাল বাস করে 
এসেছে, সেখানে এবার বিচার নেমে আলছে প্রতিশোধের মেঘ হয়ে। থে 
সন্ত্রাসকে তার এতকাল অপরের মধ্যে ছড়িয়ে এসেছে সেটা তাদের জীবনযাত্রার 
সজে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে পাণ্ট। আঘাতের কথ! তার! কোনদিনই 
ভাবে নি। তাই সে আঘাত এখন একেবারে মাথার উপরে উদ্যত হওয়ার 
তার খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে । সকাল সকাল জমায়েত ভেঙে দিয়ে তার! 
চলে গেল। সত করতে সেখানে রয়ে গেল শুধু নেতাব!। 

সাতটি মান্য যার যার আসনে স্তব্ধ হয়ে বসল। অন্ত সকলে চলে গেলে 
যাকগির্টি বলল, “এবার ম্যাকমুর্ডে৷ ।' 

ম্যাকমূর্ডো কথা বলল, “এইমাত্র বলেছি €« বাড়ি এভোয়ার্ডসকে আমি 
চিনি । বলাই বাহুল্য ষেএঁ নামে সে এখানে চলাফেরা করে না। সে 
সাহসী সেট! নিঃসন্দেহ, কিন্ত সে পাগল নয় । এখানে তার পরিচয় স্টিও 
উইলসন নামে, থাকে “হবসন'স পাচ৮-এ 1), 

তুমি কেমন করে জানলে ? 

“যেহেতু তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে । তখন একথা মনে হয় নি, 
বা এ চিঠিটা না পেলে এখনও মনে হত না; কিন্তু এখন আমি নিশ্চিত থে 
এই সেলোক। বুধবারে যখন কাজে গিয়েছিলাম তখন গাড়িতে তার সঙ্গে 
দেখা হয়। সেজানায়, সে একজন সাংবাদিক। তখন আমি সেকথ। বিশ্বাস 
করেছিলীম । “নিউ ইয়র্ক প্রেস”এর জন্য মে স্কাউরারদের সম্পর্কে এবং 
তথাকথিত আক্রমণ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাইল । তার কাগজের জন্য 
সংবাদ, সংগ্রহের উদ্দেস্তে সে আমাকে নান। রকম প্রশ্ন করতে লাগল । বুঝতেই 
পারছেন, আমি কিছুই খধলি নি। সে বলল, “এজন্য ট]ক। দেব এবং ভাল 
টাকা ।” তাকে খুশি করবার জন্য আমি অনেক কিছু বললাম, আর সে আমার 
হাতে একট। কুড়ি ভলারের বিল তৃলে দিল। তারপর বলল, “আমি যা চাই 
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তা জানাতে পারলে এব দশগুণ পাবে।” 

“তুমি তাকে কি বলেছ ? 

“'আজে-বাজে ঘা মনে এসেছে ।' 

“সে যে সংবাদপত্রের লোক নয় তা বুঝলে কেমন করে ? 

“বলছি । সে প্হবসন'স প্যাচ”এ নেমে গেল। আমিও নাম্লাম। 
ঘটনাক্রমে টেলি গ্রাফ বুরে! থেকে সে বেরিয়ে গেল, আর আমিও ঢুকলাম । 

“সে চলে গেলে অপারেটর বলল, “দেখুন, দেখুন, আমার তো মনে হয় এর 
জন্য দ্বিগুণ মাশুল নেওয়া উচিত।” আমি বললাম, “আমারও তাই মনে 
হচ্ছে। লোকটি এমনভাবে কর্মটা পূরণ করেছে ষে আমাদের মনে হুল 
সেগুলে। চীন! ভাষাও হতে পারে । কেরাণীটি বলল, “প্রত্যেকদিনই সে এই- 
রকম একখান! করে কাগজ ছাড়ে ।” আমি বললাম, “ঠিক, এটা তার 
সংবাদপত্রের জন্ত পাঠানে। বিশেষ খবর; পাছে অন্ত কেউ খবরটা মেরে দেয় 
তাই মে খুব সতর্কতার সঙ্গে পাঠায় ।” তখন অপারেটারের এই কথাই 
মনে হয়েছিল এবং আমিও তাই ভেবেছিলাম । কিন্তু এখন" আমি অন্য কথা 
ভাবছি ।, 

ম্যাকগির্টি বলল, “ঈশ্বরের দিব্যি, আমারও মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক । 
কিন্ত এব্যাপারে আমাদের কি করা উচিত বলে তুমি মনে কর ? 

একজন বলে উঠল, “এখনই গিয়ে তাকে সাবাড় করে দেই না কেন? 

“ঠিক, ঘত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল । 

ম্যাকমুর্ডো বলল, “কোথায় তাকে পাওয়। ষাবে জানতে পারলে এই- 
মুহূর্তেই আমি বওন! হতে চাই । সে “হবসন'স প্যাচ”-এ থাকে কিন্তু বাড়িটা 
আমি চিনি না। অবশ্ট আপনার! যদি আমার পবাম্র্শ শোনেন, তাহলে 
আমার মাথায় একটা ফন্দি আছে ।” 

“বেশ তো, বলে ফেল ।' | 

“কাল সকালে আমি “পাঁচ”-এ যাব। অপাবেটারের সাহায্যে তাকে খুঁজে 
নেব। মনে হয়, সে তার হদিস দিতে পারবে । তারপর তাকে বলব ষে 
আমি নিজেও একজন ফ্রীম্যান। টাক! নিয়ে “আস্তানার সব খবর তাকে 
ৰলে দ্রিতে চাইব । আমি নিশ্চিত, তাতেই সে কাত হবে। তাকে বলব, 
কাগজপত্র সব আমার বাড়িতে আছে, কিন্ত লোকজন থাকতে তাকে নিয়ে 
সেখানে গেলে আমার জীবন বিপন্ন হবে। কাজেই সে যেন বাত দশটায় 
আমার কাছে যায়, তখনই সব কিছু দেখতে পাবে। এর পরে সে নির্থাৎ 
আসবে । 

“তারপর ? 

“তার পরের ব্যবস্থা আপনারা করবেন। বিধবা ম্যাকনামারার বাড়িট। 
নির্জন । সে ইম্পাতের মত সং, আর একট! খামের মত নির্বাক । বাড়িতে 
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থাকি শুধু স্ব্যানলান ও আমি । সে যদি আমার কথা ঘত কাঁজ করতে বাজি 
হয়__সেকথা আপনাদের আমি আগেই জানিয়ে দেব_-তাহলে নার মধোই 
আপনার! সাতজনই সেখানে হাজির থাকবেন । নিশ্চয় সে ফাদে পা দেবে। 
তারপরেও ঘদি সে জাবন নিয়ে ফিরে যায়-_তাহলে বাড়ি এডোয়ার্ডসের ভাগোর 
কথ] মে জীবনভোর বলে (বড়াতে পারবে । 

মাকগির্টি বল, “পিংকারটনদের দলে একটা সদস্যপদ শৃন্য হবে, নইলে সবই 
হুল। তাহলে ওই কথাই রইল মাকমুর্ডৌ। কাল নায় আমরা বোমার 
ওখানে যাচ্ছি । ভুমি তার পিছনে একবার দরজাট। বন্ধ করে দিও। রঃ বাকিউ। 
”ছডে দিও আমাদের হাতে ।' 
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ম্যাকমূর্ডো ঠিকই বলেছিল, যে বাডিটায় সে থাকে সেটা খুবই নিজ এৰং 
যে কাজের মতলব তারা৷ এটেছে তার পক্ষে খুব উপযোগী! বাড়িটা শহরের 
একেবাবে শেষ প্রান্তে বাস্তা থেকে বেশ কিছুটা ভিতরে অবস্থিত । অন্য কারও 
বেলায় ষডমন্ত্রকারীর! সোক্তা লোকটাকে ডেকে এনে পিস্তলের গুলিগুলো৷ তার 
এবীরে ঝেড়ে দিত; এমন তারা অনেকবার করেছে । কিন্তু এক্ষেত্রে লোকটা 
কতদূর কি জেনেছে কেমন করে জেনেছে এবং নিয়োগকর্তাদেরই বা কতটা 
জানিয়েছে, এসব কথাই তার কাছ থেকে বের কর। একান্ত দরকার । এমন 
তো হতেই পারে ঘে ইতিমধ্যেই দেরি হয়ে গেছে এবং কাজ ঘ। করবার তাও করা 
হয়ে গেছে। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে তে। লোকটার উপরে শুধু প্রতিশোধ 
নেওয়াই হবে। কিন্তু তার। আশা করছে ঘে গোয়েন্দা প্রবর এখনও গুরুতর কিছু 
জানতে পারে নি; কারণ তা না হলে মাকমুর্ডো তাকে যৎসামান্ত বাজে খবর 
ষ। সরবরাহ করেছে সেগুলো! লিখে পাঠাবার ঝামেলা! সে পোয়াত ন।। যাই 
হোক, এসবই তার মুখ থেকে জান। দরকার । একবার কজা৷ করতে পারলে 
যেমন করে হোক তার মুখ খোলাতেই হবে। অনিচ্ছুক সাক্ষীকে নিয়ে এই 
তার প্রথম নাড়াচাড়। করছে না। 

কথামতই ম্যাকমুর্ডে। প্হবলন'স প্যাচ”এ গেল। সেদিন সকালে পুলিশ 
তার উপরে কড়া নজর রাখল এবং ক্যাপ্টেন মারভিন-_যার সঙ্গে শিকাগোতে 
তার পূর্ব পরিচয় ছিল-_ডিপোতে অপেক্ষ। করার সময় তাঁকে ডেকেওছিল। সে 
কোন কথ। না বলে চলে এসেছে । কাজ সেরে বিকেলে ফিরে এসে ইউনিয়ন 
হাউসে ম্যাকগিটির সঙ্গে দেখা করল । 

বলল, “সে আসছে ।' 

খুব ভাল” ম্যাকগি্টি বলল। দৈত্যটির পরনে শার্টন্সিভ। মন্ত বড় 
ওয়েস্টকোটের ফাক দিয়ে চেন ও দিলগুলে! ঝকঝক করছে, এবং প্রাড়ির ফাক 
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দিয়ে একট! হীরে ঝিকমিক করছে । পানশাল! চালিয়ে ও রাজনীতি করে 
কর্তা বেশ ধনী ও শক্তিমান হয়ে উঠেছে । ফলে গত রাতে তার চোখের 
সামনে কারাগণর বা ফাসির দড়ির ষে ছবি ফুটে উঠেছে সেট। আরও ভয়ংকর 
মনে হচ্ছে। 

উদ্বেগের সঙ্গে সে বলল? “তোমার কি মনে হয় সে অনেক কিছু কেন্ছে ? 

মাকমুর্ডো গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। 

“বেশ কিছুদিন হল সে এখানে এসেছে অন্তত ছ' সপ্তাহ হল। আমার 
তো মনে হয় শুধু হালচাল বুঝতেই সে এখানে আসে নি। রেলরোড-এর 
টাকার জ্ঞারে এতদিন ধবে যদি মে আমাদের মধ্যে থেকে কাজ চালিয়ে 
থাকে, তাহলে হে1 আমার মনে হয় সেভাল ফসলই €কটেছে এবং সেগুলো 
পাঠিয়েও দিয়েছে ।" 

মাকগির্টি চীৎকার করে উঠিল, “ন' “আস্তানায় একটিও ছুবল লোক 
নেই। প্রতোকেই ইম্পাতের মত কঠিন । তবে হ্যা, ঈশ্বর জানেন এ ঘ্বৃণিত 
জীব মরিস আছে। তাকে কেমন মনে কর? কেউ ঘদি আমাদের ফাসিয়ে 
থাকে তবে লে এ লোকট।। ভাবছি সন্ধার আগেই কয়েকট। বাচ্চ,কে পাঠাৰ 
ধাতে ঠেডিয়ে তার কাছ থেকে কোন কথ। আদায় করতে পারে ।' 

মাঁকমুর্ডো বলল, “তাতে অবস্থ ক্ষতি কিছু নেই। অন্বীকাব করি নয়ে 
মবিসকে আমি পছন্দ করি এবং তার কোন রকম ক্ষতি হলে আমি দুঃখিত হুব। 
“আন্তানাপ্র ব্যাপার নিয়ে ছু'একবার £স আমার সঙ্গে কথাবার্তাও বলেছে। 
আপনার ব। আমার মত করে সে হয় তো ব্যাপারগুলোকে দেখে না, তবু তাকে 
মুখপাতল। লোক বলে মনে হয় না| সেষাই হোক, আপনাদের কথার মধ্যে 
আমি থাকতে চাই না।' 

মাকগির্টি দিব্যি গেলে বলে উঠল, “বুড়ো শয়তানকে আমি টিট্‌ করবই । 
গত এক বছর ধরে আমি তার উপর নর রেখেছি 

ম্যাকমুর্ডে। বলল, “দেখুন এ ব্যাপারে আপনি ঘা ভাল বুঝবেন তাই করবেন । 
কিন্তু ঘাই করুন আগামীকাল করবেন, কারণ এই পিংকারটন-ঝামেলাটা ন৷ 
মেটা পর্যন্ত আমাদের চুপচাপ থাকতে হবে। অন্তত আজকের দিনটা আমরা 
পুলিশের মৌ-চাকে টিল ছুড়তে পারি না) 

মাকগিন্টি বলল, “ঠিক কথাই বলেছ। তাছাড়া তার হৃদপিগুট। উপড়ে 
নেবার আগে বাডি এভোয়ার্ডসের কাছ থেকেও জ্জেনে নিতে পারব সৰ খবরা- 
খবর সে কার কাছ থেকে পেয়েছে । মেকি আমাদের ফাদের গন্ধ পেয়েছে ? 

ম্যাকমুর্ডো হেসে উঠল । 

বলল, “মোক্ষম জায়গায় তাকে ধরেছি বলেই তো৷ মনে হয়। স্কাউরারদের 
খ্বোঞ্জ পেলে সে তাদের আড্ডায় যেতেও বাজি । আমি তার টাক। নিয়েছি 
ম্যাকমূর্ডো দাত বের কষে একতাড়া ডলার নোট বের করল-_"আর কাগজপত্র 
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দেখাবাম্ব পরে আরও পাবে ।' 

“কোন্‌ কাগন্গপঞ্জ 1 

“আবে কাগজপত্র কিছুই নেই। আমি তাকে ধাপ! দ্বিরে গঠনতঞ্জ, 
নিয়মাবলী ও স্শ্য-কর্ষের কখা বলেছি। ঘাবার আগে সে সব কিছু জেনে 
নিতে চায় ।' 

মাকগিটি কঠিনকণ্ঠে বলল, “তাহলে সে ঠিকষ্ট সেখানে যাবে। কাগজপত্র 
সব তাকে সেগানে পৌছে দিলে ন। ,কন, একথা জিজ্ঞাস! করে নি ?' 

“বলেন কি? আমি একটি সন্দেছজনক লোক ন।? সব কাগজপত্র কি 
আমি সঙ্গে নিয়ে বেড়াব? আজই কাপ্টেন মারভিন ভিপোতে আনার সঙ্গে 
কথ। বলে নি? 

মাকগির্টি বলল, “ঠিক, পেকথাও শুনেছি । মনে হচ্ছে এ কাজের 
ভারি ধিকট। তোমার ঘাড়েই চাপবে। তাকে মেরে একট। পুরণে। খাদের 
নীচে অনায়াসেই “কলে দিতে পারি । কিন্তু যাই করি না কেন, “হবসন'স 
পাচ”এ যে লোকট। থাকে তাকে তে। এড়িরে যেতে পারব না, আর তুমিও 
আজ সেখানেই থাকবে । 

ম্যাকমুর্ডে৷ কাধ ঝাকুনি দিল । 

বলল, “কাগ্টট। ঠিক মত করতে পারলে তারা কিছুতেই খুন প্রমাণ করতে 
পারবে না। অন্ধকারে সে যখন বাড়িতে ঢুকবে কেউ তাকে দেখতে পাবে না, 
আর ফিরে “ঘতেও :কউ দেখবে ণ।। দেখুন কাউন্সিলার, আমার ফন্দিটা আপনাকে 
বলছি, দেইভাবে আপনার! সব বাবস্থা করবেন । আপনারা সমন মত হাজির 
হবেন। ঠিক আছে। সে দশটায় আসবে । তিনবার টোক। দেবে আর 
আমি তাকে দরজা খুলে দেব। তারপর তার পিছনে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে 
দেব। বাদ, সে তখন আমাদের হাতের মধো । 

“এ তে। বেশ সহজ, সরল ।' ্‌ ূ 

“তাই। কিন্তু তার পরের কথাটাই ভাববার। সে বড় কঠিন ঠাই। সব 
সময় সশস্ত্ হয়ে চলে । আমি তাকে ধোক। দিলেও সে বেশ তৈরি হয়েই 
আসবে । ভেবে দেখুন, ঘরে ঢুকেই সে সাতটি লোককে দেখতে পাবে. অথচ 
সে আশা করবে মাত্র আমাকে । সঙ্গে সঙ্গে সে গুলি চালাবে এবং কেউ ন। 
কেউ আহত হবে ।' 

“তা হতে পারে। 

গ্ৰার সেই গোলমাল শুনে শহরের সব পুলিশ এসে হাজির হবে ।” 

“মনে হচ্ছে তুমি ঠিকই বলেছ ।” 

“আমি কিন্তু এইভাবে কাজট। করতে চাই আপনারা সকলে বড় 
ঘরটায় থাকবেন-_-যে ঘবে বসে আপনার সঙ্গে আমাম্ব কথা হয়েছিল । আমি 
তাকে দরজ! খুলে দেব, দরজার পাশেক ঘরে তাকে বলিয়ে কাগজপজর আনতে 
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চলে ধাব। সেই স্থযোগে পবিস্থিতিটা আপনাদের জানিয়ে দেব। তারপর 
কিছু নকল কাগজপত্র নিয়ে তাকে দেব । সে যখন কাগভগুলো পড়তে থাকবে 
তখন আমি লাফ দিয়ে পড়ে তার হাত চেপে ধরব ঘাতে সে পিস্তল বের করতে 
না পারে। তখন আমার ডাক শুনে আপনারা ভ্রত সে ঘরে ঢুকবেন। আপনার! 
যত তাড়াতাড়ি আসতে পারবেন ততই ভাল কারণ সেও আমার মতই জোয়ান 
লোক এবং আমাকেও বেকায়দায় ফেলতে পারে । তবে যেমন করে পারি 
আপনার আস। পধন্ত তাকে ধরে রাখবই ॥ 

ম্যাকগির্টি বলল, 'ফন্দিটা খুব ভাল । “আস্তানা” এজন্য তোমার কাছে 
খণী থাকবে । মনে হচ্ছে, আমি যখন সভাপতির পদ ছেড়ে যাব তখন আমার 
জায়গায় কে আসবে তার নামটা আমি বলে যেতে পাব ।, 

ম্াকমুর্ভে! বলল, “নিশ্চর কাউন্সিলর, আমি তো একজন নতুন সদস্য 
মাত্র । কিস্তু এই মহাপুরুষটির প্রশংসা-বাণীর বিষয়ে সে আসলে কি ভাবল সেট! 
তার মুখ দেখেই "বাঝা গেল । 

বাড়ি ফিরে আসম্জ সংকট-সন্ধ্যার জন্য সে নিজেকে প্রস্তত করতে ব্যস্ত 
হয়ে পড়ল। প্রথমেই তার “ম্বিখ আও ওয়েসন” বিভলবারটাকে পরিষ্কার 
করল, তেল দিল এবং তাতে গুলি তরল । তারপর ঘষে ঘরে গোয়েন্দাটিকে 
ফাদে “ফলা হবে পেটাকে ভাল করে পধবেক্ষণ করল । ঘরটা বেশ বড়। 
মাঝখানে একটা লম্বা টেবিল। এককোণে একটা ফ্টোভ। অপর ছুটি 
দিকেই জানালা আছে। জানালায় কোন খড়খড়ি (নই-_শুধু হাক পর্দা 
ঝোলানে।। সবকিছু মনোধোগ সহকারে দেখল। এরকম একট! গোপনীয় 
কাজের পক্ষে ঘরটা থে বডই খোলামেলা! এটা সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারল । 
তবে ঘরটা রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে হওয়ায় তাতে কিছু যায়-আসে না। 
সবশেষে, সহ-বাসিন্দার সঙ্গে বাপারটা নিয়ে আলোচনা করল । স্ক্যানলান 
নিজে স্কাউরার হলেও ছোটখাটে। নিরুপত্রব মানুষটি এতই দুর্বলু প্রকৃতির 
থে কখনও সহকমীঁদের মতামতের বিরুদ্ধে ঘেতে পারে না। বরং মাঝে মাঝে 
ঘেমব খুনোখুনির কাজে তাকে বাধ্য হয়ে যোগ দিতে হম্ব সেগুলিকে সে 
অত্যন্ত ভয়ের চোখে দ্রেখে । ম্যাকমুর্ডো অল্প কথায় তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে 
দিল। 

“মাইক স্ক্যানলান, আমি ষদি তুমি হতাম তাহলে আজ বাতের মত ছুটি 
দিরে এ ব্যাপারে ধরা-ছৌয়ার বাইরে চলে ধেতাম । সকালের আগেই এখানে 
খুন-খারাপি শুরু হবে । 

স্কানলান বলল, “ঠিকই বলেছ। ইচ্ছার অভাব নয়। আমার মনের 
জোরেরই অভাব। এঁ কর়ঙলাখনিৰ্ ম্যানেজার ভানকে যখন খুন হতে 
দেখেছিলাম তখন নে দৃশ্তড আধি লঙ্ক করতে পারি নি। তোমার বৰ 
ম্যাকগি্টির মত আমি এসব কাজের উপযুক্ধ নই। "আস্তানা" বদ্ধি খারাপ 
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ভাবে ন। নেয়, তাহলে তোমার পরামর্শ মতই আমি চলব এবং আজ রাতের 
মত এখান থেকে চলে যাব ।, 

বাবস্থ। মতই সকলে এসে হাজির হল। বাইরে থেকে দেখতে সম্তাস্ত 
ভক্লোক, পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্ধ, সুন্দর পোশাক"পরিচ্ছদ, কিন্তু তাদের যুখ 
দেখলেই বোঝা। যায় এ সব নির্মম মুখ আর অন্থতাপহীন চোখে ঘা লেখা 
আছে তাতে বাড়ি এভোয়ার্ডসের জীবনের বেগন আশাই নেই! ঘরে এমন 
একটি লোকও নেই যার হাতে এর আগে ডজনখানেক কবে বক্তে লাল হয়নি। 
কসাই যেমন নির্মম চিত্তে ছাগল জবাই করে এরাও তেমনি নির্মমভাবে মানুষ 
খুনকরে। কিচেহাবায় আরকি পাপকর্মে এদের মধ্যে সের! হল দুর্ধর্ষ কর্ত। 
স্বয়ং । সেক্রেটারি হারয়্যাওয়ে ঢ্যাঙ| নিষ্র লোক, লম্বা অস্থিসার গল। আর 
ঢলচলে হাত-পা--সংঘের টাকা পয়সার ব্যাপারে সব বকম দুর্নাতির উধ্বে, 
কিন্ত তার বাইরে কোন রকম ন্তাঁয় বা নীতির ধার ধান্বে না। খাজাঞ্চি 
কার্টার মাঝবয়েসী লোক, কিছুটা উদাসীন ও বিরক্ত মুখ, আর হলদে কাগজের 
মত চামডা। লোকটি দক্ষ সংগঠক, আর প্রতিটি আক্রমণের প্রায়-অব খুঁটি- 
নাটি ব্যবস্থাই তার ষড়ঘন্ত্রকারী মণ্তি্ক থেকে উদ্ভৃত। উইলাবি ভাই ছুটি 
আসল কাজের লোক, অল্প বয়স, সংকর্পে দৃঢ় মুখমণ্ডল । আর তাদের সী 
বাঘা করম্যাকের যেমন ভারী কালে! চেহারা, তেমনি তার হিং্র প্রকৃতির 
জন্ত সহকর্মীরা পযন্ত তাকে ভয় কবে চলে? সেদিন রাতে পিংকারটন 
গোয়েন্দাকে হত্যা করবার জন্য এই লোকগুলে৷ ম্যাকমুর্ডোর ঘরে জমায়েত 
হল। 

ম্যাকমুর্ডে। টেবিলে হুইস্কি সাজিয়ে দিল, কাজে হাত দেবার আগে 
সকলেই তাড়াতাড়ি চাঙ্গ। হয়ে নিল। বন্ডইন ও করম্যাক প্রায় আধা মাতাল 
হয়ে পড়ল ; মদের ঝেোকে ভিতরকার হিংম্্তা ধেন ফুটে বেরুতে লাগল । 
বসন্ত কালের রাত এখনও বেশ ঠাণ্ডা করম্যাক জ্বলন্ত স্টোভের উপর হাত 
ছুটে। রাখল । 

দিব্যি গেলে সে বলে উঠল, “এতেই হবে।' 

তাৰ অর্থ বুঝতে পেরে বন্ডুইন বলল, “ওটার সজে কসে বীধতে পারলেই 
তার মুখ থেকে সব কথা বের করা যাবে । 

ম্যাকমুর্ডো বলল, “কোন চিন্তা নেই, কথ। ঠিকই বের করব। লোকটির 
মনোবল ইম্পাত-কঠিন। আসন্প কর্মকাণ্ডের পুরো বোৌঝাটাই তার ঘাড়ে, 
অথচ চাল-চলনে কেমন শান্ত, অবিচলিত। সেটা লক্ষ্য করে শকলেই তার 
প্রশংন৷ করতে লাগল । 

তার কথায় সায় দিয়ে কর্তা বলল, “তুমিই তাকে শায়েস্তা করতে পারবে। 
তুমি যতক্ষণ তার গল! টিপে না ধরছ ততক্ষণ ঘুণাক্ষরেও কিছু বুঝতে ন! পারে। 
বড়ই ছুঃখের বিষয় ষে তোমার জানালায় খড়খড়ি নেই ।' 


১৫৪ শার্পক হোমস অমনিবাল 


মাকমুর্ডে। সব কট। জানালার কাছে গিয়ে পর্দাগুলো টান-টান করে 
শামিয়ে দিল । 

“এখন নিশ্চয় কেউ কিছু দেখতে পাবে না। সময়ও হয়ে এসেছে ।' 

- সেক্রেটারি বলল, “হয় তে। সে আসবেই না। হয় তে। বিপদের আভাষ 

পেয়ে গেছে ।? 

ম্যাকমুর্ডো জবাবে বলল, ভয় কনবেন ন।“স আসবেই । তাকে দেখতে 
আপনাব। ঘত্থানি বাগ্রঃ সেও এখানে আসতে ততখান বাগ্র। ওই শুন্ন ।' 

সকলেই মোমের পুতুলের মত চুপ হয়ে গেল । কারও কারও হাতের গ্লাস 
ঠোঁটের কাছেই থেমে গেল | দরজায় সশব্দে তিনটে টোকা পডল 

চুপ 1? 

ম্যাকমুর্ভে। সতর্কতার ভঙ্গীতে হাতট। তৃলল। সকলেরই চোখে খুশির 
বিহ্বাৎ খেলে গেল । যার ধার হাত পড়ল লুকানো অস্ত্রের উপর । 

“যদি বাচতে চান, একটি কথ] নয়. নাচু গলার কথাগুলি বলে--ম্যাকমুর্ডে। 
ঘর থেকে চলে গেল । যাবার আগে দবজাট। ভাল করে টেনে দিয়ে গেল। 

কান খাড়া করে খুনীরা অপেক্ষা করতে লাগল । গুণতে লাগল সহকমীর 
প্রতিটি পদক্ষেপের শব । শুনতে পেল, সে বাইরের দরজাটা খুলছে । সন্ভাষণের 
কয়েকট। কথাও শোনা গেল । তারপব শুনতে পেল ঘবের মধ্যে একট। বিচিত্র 
পায়ের শব্দ ও একটি অপরিচিত কগম্বর। মুহূর্তকাল পরে ভেসে এল সঞ্জোবে 
দবজ| বন্ধ করার ও তালায় চাবি ঘোরাবার শব । শিকার ফাদে পড়েছে। 
বাঘ। করম্যাক ভয়ংকরভাবে হেমে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গ কর্তা মাকগিন্টি তার 
মস্ত বড় থাব। দিয়ে করম্যাকের মুখ “চপে ধরল। 

ফিস ফিল করে বলল, “চুপ কর, বৌকা। কোথাকার ! তুমিই সব ভ্তে 
(দবে দেখছি ।, 

পাশের ঘরে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে । তার যেন শেষ নেই। তারপর 
দরগা খুলে দেখ! দিল ম্যাকমুর্ডো একট আঙুল ঠোটের উপর রেখে । 

টেবিলের একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে সে সকলের দিকে তাকাতে লাগল । 
তাব মুখে একটা লুক্ত্ পরিবর্তন €দখা যাচ্ছে । চাল-চলন দেখে ঘনে হচ্ছে 
মে একটি মহৎ কাজ করত্তে চলেছে । মুখে ফুটে উঠেছে পাথরের দৃঢত।। 
তীব্র উত্তেজনায় চশমার ভিতর দিয়ে চোখ ছুটি জলছে। সে হয়ে উঠেছে 
এক স্ুম্পষ্ট নায়ক | সকলে গভীর আগ্রহে তার দিকে চেয়ে আছে, কিন্ত সে 
একটি কথাও বলছে না। তখনও সেই একই অদ্ভুত দৃষ্টিতে সকলকে একে 
একে দেখছে । 

শেষ পর্যন্ত কর্ত। ম্যাকগিন্টিই চেচিয়ে ভিজ্ঞাস। করল, “আরে, সে কি এখানে 
আছে? বাতি এভোয়ার্ডস কি এখানে ?' 

ম্যাকমুর্ডে। ধীরে ধীরে জবাঁব, দিল, “যা, বাঁডি এভোয়ার্ডদ এখানেই 
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আছে। আমিই বাতি এভোদ্সার্ডস। 

এই্‌ সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথার পরে সারা ঘরে এন নিবিড় স্তক্কতা নেমে 
এল ঘে মনে হুল ঘরটা বুঝি জনশূন্ত । স্টোভের উপর বসানে৷ কেটলিটার 
শব বেছে গিয়ে ঘেন কানে বাজতে লাগল । ঘে লোকটি তাদের সকলের 
উপর প্রতৃত্ব বিত্তাব করেছে তার দিকে তাকিয়ে সাতট। ফ্যাকাসে মুখ আতংকে 
ধেন স্তব্ধ হয়ে গেছে । পরক্ষণেই জানালাত ঝোলানে। পর্দাগুলে। ছিড়ে 
ফেলে ঝন্ঝনাৎ শবে তার কাচ ভেঙে প্রতিটি জানালার ভিতর দিয়ে একটা 
করে রাইফেলের নল ঝিকমিকিয়ে উঠল। তাই না দেখে কর্তা ম্যাকগিন্টি 
আহত ভালুকের মত গর্জে উঠে আধ-খোল৷ দরজার দিকে ঝাপিয়ে পড়ল। 
সেখানেও তার মৌকাবিলা করল একট তাক-করা রিভলবার 7; তার পিছনে 
বিকমিক করছে কোল আগ আয়রণ পুলিশের ক্যাপ্টেন মারভিনের ছুটি তীক্ষু 
নীল চোখ । কর্তা কুঁকড়ে পিছিয়ে গিয়ে তার চেয়ারেই বসে পড়ল । 

ম্যাকমুর্ডো। নামে পরিচিত লোকটি বলে উঠল, “ওখানেই তুমি নিরাপদ 
কাউন্সিলার । আর তুমি বন্ডইন বন্দুকের উপর থেকে হাতটা ন। তুললে 
তুমি শুধু ফাসিওয়ালাকেই ফাকি দিতে পারবে। হাত বের কর, নইলে 
সুষ্িকর্ত! প্রভুর নামে_ঠিক আছে, ওতেই হবে। চন্ত্রিশটি সশন্্ লোক 
বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে; কাজেই হিসেব করলেই বুঝতে পারবে তোমাদের 
অবস্থাটা কি। মারভিন, ওদের বন্দুকগুলে নিয়ে নাও । 

এতগুলে। বন্দুকের সামনে বাধা দেবার কোন প্রশ্থই দেখা দিল না। 
সকলকেই নিরস্ত্র করা হুল । বিশ্মিত, বিচলিত, ভীরুর মত তারা টেবিলে 
চারধাবেই বসে রইল । 

থে লোকটি তাদের ফাদে ফেলেছে সে বলতে লাগল, “ছাড়াছাড়ি হবার 
আগে তোমাদের একট1 কথ। বলতে চাই । মনে হচ্ছে, আদালতের কাঠগড়ায় 
দাড়াবার আগে তোমাদের সজে আমর আর দেখ! হবেনা । ততদ্দিন পযন্ত 
ভাল করে ভেবে দেখবার জন্য তোমাদের কিছু বলব। এবার তো বুঝতে 
পেরেছে আমি কে? তাই এখন সব কথাই খুলে বলতে পারি। আমিই 
পিংকারটন দলের বাড়ি এভোয়ার্ডড । তোমাদের দলটাকে ভাঙবার জন্তু 
আমাকে মনোনীত করা হয়। খুবই বিপজ্জনক এক শক্ত খেলায় আমি 
নেমেছিলাম । আমার নিয়োগকর্তার। এবং এই কাপ্টেন মারভিন ছাড়া আর 
একটি প্রাণীও, এমন কি আমার নিকটতম ও প্রিয়তম জনরাও জানত না যে 
আমি এ খেলায় নেমেছি । কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আজব খেলা শেষ হয়েছে 
এবং আমিই জিতেছি 

সাতটি বিবর্ণ কঠিন মুখ তার দিকে তাকাল। তাদের চোখে ফুটে উঠল 
অনপসরণীয় ত্বণ। | সে নির্মম ভীতির 'অর্থ সে বুঝতে পাবল। 

“তোমর! হয় তে। মনে করছ, খেল। এখনও শেষ হয় নি। দেখ, নে ঝুঁকি 
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আমি নিচ্ছি। (তোমাদের মধ্যে অনেকেরই আর কিছু করার থাকবে না । 
তোমর। ছাড। আরও ষাট জনও আজ রাতেই জেলের ঘর দেখতে পাবে। 
আজ বলছি, একাজ হাতে নেবার সময় আমি ভাবতে পারি নি ষে তোমাদের 
মত এরকম একটা সাঁমতি কোথাও থাকতে পারে । আমি ভেবেছিলাম, এ- 
সবই খবরের কাগজের বটনা, আর আমি সেটাই প্রমাণ করে দেব। তারাই 
আমাকে বলে দিরেছিলেন ঘষে আমাকে “কফ্রীম্যান”দের মোৌকাবিল। করতে হবে। 
তাই আমি শিকাগো চলে যাই এবং “ফীম্যান” সমিতির সভা হই । তখন 
আমি আরও নিশ্চিন্ত হলাম যে এসবই কাগজের রটনা, কারণ শিকাগোর 
সমিতিতে আমি খারাপ কিছুর বদলে বরং অনেক কিছু ভালই দেখলাম । যাই 
হোক, আমার কাজ তে। শেষ করতে হবেই, তাই কয়লা-খনি উপত্যকায় চলে 
এলাম । এখানে পৌছে বুঝতে পারলাম ঘে আমার ধারণা তুল এবং এখানকার 
কাজে অভিনবত্ব কিছু নেই। সব কিছু জানার জন্য এখানে থেকে গেলাম। 
শিকাগোতে আমি কোনদিন কাউকে খুন করি নি। জীবনে কখনও" জাল 
মুদ্রা বানাই নি। “তামাদের যেগুলো দিতাম সে সবই সাচ্চা । আর তার 
জন্য আমাকে যে অর্থব্যায় করতে হয়েছে ও সার্থকেই লেগেছে । তোমাদের 
বিশ্বাস অর্জন করবার জন্যই আমি ছল করে বলেছিলাম যে আইন আমাকে 
পিছন থেকে তার করছে । আমার সব বাবস্বাই বেশ কাধকরী হয়েছিল । 
“এইভাবে “তোমাদের নারকীয় “আন্তানা”্য় ঢুকে পড়লাম এবং তোমাদের 
বৈঠকে যাগ দিতে লাগলাম । কেউ কেউ বলতে পারে যে, আমিও তোমাদের 
মতই খারাপ .লাক। (তোমাদের যখন বাশাতে "পরেছি তখন ঘার যা খুশি 
বলুক । কিন্তু আপ সতাট।কি? যোঁদন আধি তোমাদের দলে ভিডলাম 
সেইাদনই তোদব। বৃদ্ধ স্টাাঙ্গারকে পিটলে । সময়ের অভাবে আমি তাকে 
সতর্ক কবে 'দতে পারি নি, কিন্তু বন্ডইনঃ ভুমি যখন তাকে মেরেই ফেলনে 
তখন আমিই তোমাকে ঠেকিয়েছিলাম । “তামাদের মধ্যে আমার আমনকে 
অট্রট বাখবার জন্য যেসব কাজের প্রস্তাব আমি করেছি তা এই ভেবেই 
করেছি যে স কাজগুলো আমি ঠিকাতে পারব । ডান এবং মেঞ্জিসকে বাচাতে 
পারি নি, কারণ তখনও পযন্ত আমি বিশেষ কিছুই জানতাম না; কিন্ত তার 
খুনীদের যাতে ফাসি হয় দস বাবস্থ। আমি করব। চেস্টার উইলকককে আমিই 
সতর্ক করে দিয়েছিলাম, ফলে আমি যখন তাঁর বাড়িটা উড়িয়ে দেই তখন সে 
লোকজন নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল । হয় তে। আরও অনেক 
অপরাঁধই আমি 'ঠকাতে পারি নি, কিন্ত তোমরা ঘদি পিছনে তাকিয়ে একটু 
ভেবে দেখ, কতবার তোমাদের শিকার নিদিষ্ট পথ ছেড়ে অন্য পথে বাড়ি 
ফিরেছে, অথবা! তোমরা যখন তার খোজে গিয়েছ মে তখন শহরে পাড়ি 
দিয়েছে, অথব। যখন তোমরা তাকে বাইরে ধরবে বলে আশা করেছ তখন সে 
বাড়ির মধোই থেকে গেছে, তাহলেই আমার কাজের কিছু কিছু নিশান। 


আতংকের উপত্যকা! ১৫৭. 


পাবে।' 

দাতে দাত চেপে ম্যাকগির্টি হিস্-হিস্‌ করে বলল, “পাজি বিশ্বাসঘাতক ! 

“আরে জন ম্যাকগিণ্টি, আমাকে গালাগালি দিলে ষদি তোমার যন্ত্রণা কমে 
তো দাও । তুমি আর তোমার সাকরেদরা এ অঞ্চলের মানুষ ও ঈশ্বরের শত্রু । 
যেসব অসহায় নরনারীকে তোমর। হাতের মুঠোয় চেপে-ধরেছিলে তাদের হয়ে 
একজন কাউকে তোমাদের সামনে আসতেই হত। মান্্র একটি পথেই সেকাজ 
করা যেত, আর তাই আমি করেছি। তুমি আমাকে “বিশ্বাসঘাতক” বলছ, 
কিন্তু আমার ধারণ। হাজার হাজার মানুষ আমাকে বলছে “পরিজ্রাতী” থে 
তাদের বক্ষা করতে নরকে পর্যন্ত গিয়েছিল । তিন তিনটে মানস আমাকে এখানে 
থাকতে হয়েছে । বিনিময়ে ঘদি ওয়াশিংটনের বাজকোষও আমার হাতে তুলে 
দেওয়া হয় তবুও দ্বিতীয়বার ওভাবে তিনটে মাস আমি কাটাতে চাই ন1। 
প্রতিটি লোক প্রতিটি গোপন খবর ঘতক্ষণ এই হাতের মূঠোয় ন' পেয়েছি 
ততক্ষণ বাধ্য হয়ে আমাকে থাকতে হয়েছে । যদ্দি না জানতে পারতাম ঘে 
আপনার গুপ্ত পরিচয় প্রকাশ পেতে চলেছে তাহলে হয়তে৷ আবও কিছুদ্দিন 
অপেক্ষা করতাম । কিন্তু শহরে এমন একটা চিঠি পৌছে গেল যাতে তোমর। 
হয় তো সবাই ধরে ফেলতে পারতে । কাজেই তখনই আমাকে কাজে নামতে 
হল এবং ভ্রুত কাজ শেষ করতে হল । তোমাদের কাছে আর কিছু বলার নেই। 
শুধু বলি, আমার সময় ধখন আসবে তখন এই উপত্যকার জন্য ঘা করতে পেরেছি 
সেকথা ভেবে আমি শান্তিতে মরতে পারব । তারপর, মারভিনঃ তোমাকে 
আর আটকে বাখব না । এদের গ্রেপ্ধার করে কাজ শেষ কর। 

“আর ঘৎসামান্তই বলার আছে। মিস এটি শ্যাফ্টারের ঠিকানায় পৌছে 
দেবার জন্য স্ক্যানলানের হাতে একখানি সিল-করা চিঠি দেওয়া হল। সবজাস্তা 
হাসি হেসে তূরু কুঁচকে স্ক্যানলান চিঠিট। নিল। খুব ভোরে একটি হুমন্দরী নারী 
ও আষ্টেপৃষ্টে ঢাক। একটি পুরুষ বেলরোড কোম্পানি কর্তৃক প্রেরিত একটি 
বিশেষ ট্রেনে চড়ে বসল এবং ভ্রতগতিতে একটান। চলে সেই বিপদের দেশটা 
পার হয়ে গেল। আতংকের উপত্যকায় এটি ও তার প্রেমিকের সেই শেষ 
পদক্ষেপ! দশদিন পরে শিকাগোতে তাদের বিয়ে হয়ে গেল, আর সে বিয়ের 
সাক্ষী হল বুড়ে! জ্যাকব শ্যাফ্‌টার । 

স্কাউরারদের অন্গগামীরা ঘাতে আইন-রক্ষকদের ভীতিপ্রদর্শন করতে না 
পারে সেজন্য সেখান থেকে অনেক দুরে নিয়ে স্কাউরারদের বিচার করা হল। 
বৃথাই তার। লড়ল। সারা অঞ্চলটাকে চুষে “ব্যাকমেল' করে যে অর্থ তারা সঞ্চয় 
করেছিল, তাদের আইনের হাত থেকে বাচাবার জন্য “আস্তানা”র সেই অর্থ 
জলের মত ব্যয় কর। হল। যে লোক তাদের জীবনের, প্রতিষ্ঠানের ও পাপকর্ষের 
প্রতিটি খুঁটিনাটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল তার শান্ত, স্পষ্ট ও আবেগহীন বিবৃতি 
অপরাধীদের পক্ষ সমর্থনকারীদের সব রকম অপচেষ্ট সত্তেও অবিচলিত থেকে গেল 2. 


১৫৮ শার্লক হোমস অমনিবাল 


অবশেষে এত বহর পরে তার। গডেচুবে ছড়িয়ে গেল । উপত্যকার খুক 
থেকে চিরদিনের মত মেঘ উড়ে গেল। মাকগিন্টির ভাগো জুটল ফাসিব 
কাঠ, শেষ মৃহুর্তেও তার দাপাদাপি আর হুমকি । তার আটজন প্রধান অন্ত- 
চরেরও ওই. একই দশী হল। পঞ্চাশ জনেরও বেশী পেল নানা সময়কালের 
কাবাদণ্ড। বাডি এভোয়ার্ডসের কাজ সমাপ্ত হল। 

কিন্ধ তব--সে ঠিকই ভেবেছিল-_খেলা সেখানেই শেষ হল না। আরও 
এক হাত খেলা বাকি ছিল, আরও এক হাত এবং তারপরেও এক হাত । 
বড়ই ফাসির কাঠ থেকে রেহাই পেয়েছিল । উইলাবি ভ্রাতৃছয়ও তাই । 
দলের আরও কয়েকজন নুশংস সদশ্ঠও তাই । দশব্ছর তার। এ জগতের 
বাইরে ছিল, তারপর এল সেইদিনটি যেদিন তারা আবার ছাড়া (পল; 
এডোয়ার্ডস দলের লোকদের 'ভাল করেই চিনত, তাই সে ুঝতে পেরেছিল যে 
সেই দিনটিতেই তার শান্তিপূর্ণ জীবনের অবসান হবে। যা কিছু তার৷ পবিত্র 
মনে করে তার নামে তারা শপথ করেছিল, সহকমীদের মুত্তার প্রতিশোধ নিতে 
তার। মাকমুডোর রক্ত নেবেই। সে প্রতিজ্ঞ। রাখতে তারা চেষ্টার ক্রটি করে 
নি। তার জীবননাশের দুটো চেষ্টা। এত অল্পের জন্য ফস্কে গেল ঘে তৃতীয় চেষ্টার 
ভার! সকল হতই | এই আশংকায় এভোয়ার্ডস্‌ শিকাগে। ছাড়তে বাধা হল। 
শিকাগো থেকে পালিয়ে নাম ভাডিঘে গেল কালিফোনিস্তায়। সেখানেই 
এটি এভোয়ার্ডদের মৃত্যু হলে কিছুদিনের জন্য তার ভীবনের আলো আবাণু 
নিছে গেল। আরও একবার সে প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে বেচে গেল । 
তারপরেও সে ডগলাস নাম নিয়ে একটি নির্জন খাদে-.....কাজে লাগল এবং, 
বার্কার নামক জনৈক ইংরেজ অংশীদাবের সহযোগিতায় প্রচুর ধনসম্পর্ভির 
মালিক হল। অবশেষে খবর এল শিকারী কুকুরের দল আবার তার পিছু 
নিয়েছে এবং সেও ঠিক সময়মত ইংলগ্ডে পাড়ি দিল। আর পেখানেই জন 
ডগলাসের আবিতাব ঘটল। দ্বিপক্ষের একটি উপযুক্ত সঙ্গিনীকে বিয়ে করে"পাচ 
বছর সাসেকোর একজন গ্রাম্য ভণ্ঘলোকের জীবন সে ঘাপন করল- আব সে 
জীবন একদিন ঘে বিশ্বয়কর ঘটনাবধলীর মধ্যে পরিণতি লাভ করল সেকথ। 
আমর। আগেই শুনেছি । 


টি উপসংহার দরজা... 
পুলিশ-কো্টের বিচারে জন ডগলাসের মামলা উদ্ধতন আদালর্তে পাঠান 
হল। দায়র! আদালতে সে আত্মরক্ষার জন্য লোকটিকে মেবরেছিল বলে তাকে 
মুক্তি দেওয়। হল। হোমস তার স্ত্রীকে লিখল, “যেভাবে পারেন তাকে 
ইংলগডের বাইরে নিয়ে ধান । . যাদের হাত থেকে তিনি পালিয়ে এসেছেন 
তাঁদের চাইতে অধিক বিপজ্জনক শক্তি এখানে আছে। ইংলণ্ডে আপনার 
গ্বামীর জীবন নিবাপদ নয় 






আতংকের উপতাক। ১৫৯ 


ছু'মাণ পার হয়ে গেল। মামলার কথা আমরা প্রায় ভূলেই গিয়েছি । 
এমন সময় একদিন সকালে আমাদের চিঠির বাষ্সে একটা বহশ্যজনক চিঠি 
পাওয়া গেল। অদ্ভুত চিঠিটায় লেখা, প্রিয় আমার ! মিঃ হোমস! শ্রিয় 
আমার !' "কান ঠিকানা নেই, কোন স্বাক্ষরও (নই । চিঠি পড়ে আমি হেসে 
উঠলাম, কিন্তু হামসের মুখে অনভাস্ত গান্তীর্য । 

“শঘ্নতানি, ওয়াটসন !' কথা দুটি বলে সে তৃরু কুঁচকে অনেকক্ষণ বসে 
রুইল। 

সেদিন একটু বেশী রাতে গৃহকত্রণ মিসেস হাডসন এসে জানাল, একজন 
ভদ্রলৌক হোমসের সঙ্গে দেখা করতে চার, আর ব্যাপারটা অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
তার পিছন-পিছুনেই ঘরে ঢুকল পরিখা-বেষ্টিত জমদারবাড়ির বন্ধু মিঃ সেসিল 
বার্কার । তার মুখ আস্থির, হতশ্রী। 

সে বলল, “মি: হোমস আমি খারাপ খবর এনেছি-_ ভয়ংকর খবর 1, 

“এই ভয়ই আমি করছিলাম” হোমস বলল । 

“আপনি কি কোন ভাব পেয়েছেন? 

“কোন লোকের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি । 

“বেচারা ডগলাসের চিঠি । ওর। বলছে তার নাম এভোয়ার্ডস। কিন্তু 
আমার কাছে সে চিরকালই বেনিটে। কেনিয়ন-এর জ্যাক ভাগলাসই থাকবে। 
আপনাকে আগেই বলেছিলাম, তিন সপ্তাহ আগে ওরা “পালমিরা” জাহাজে 
দক্ষিণ যর ঘাবার জন্য একসঙ্গে ঘাত্র। করেছিল ।' 

€ ॥ 

জাহাজট। গতকাল রাতে কেপ টাউন পৌছে। আজই লকালে মিসেস 
ডগলামের কাছ থেকে এই তার পেয়েছি £ 

“সেপ্ট হেলেনার অদূরে ঝড়ের সময় জাহাজ থেকে পড়ে জ্যাক মার৷ গেছে। 
কিভাবে ছৃখটন৷ ঘটল ত! কেউ জানে না আইভি ডগলাস ।” 

ছোমস চিস্তিতভাবে বলল, “3৯ এইভাবে ঘটেছে, তাই না? দেখুন, 
বাপারট। ঘে খুব ভালভাবে সাজানে। হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই ।' 

“আপনি বলতে চান কোন রকম দুর্ঘটনা! ঘটে নি?' 

“একেবাধেই না ।, 

“তাকে খুন কর হয়েছে? 

গনিশ্চয় ! 

“আমারও তাই মনে হচ্ছে । সেই নারকীয় স্বাউরারদের দল, প্রতিহিংস। 
পরায়ণ অভিশপ্ত দু্ধতকারীর দল--_' 

হোমস বলল, “না, না মশায়, এর মধ্যে একট। পাক। হাত আছে। নল- 
কাঁটা বন্দুক ব। ছ'ঘরা রিভলবারের ব্যাপার নয়। ব্রাশের টান দেখলেই চেনা 
শিল্পীর নাম বলে দেওয়া যায় । মোরিযার্টির হাতের কাজ দেখলেই আমি বলে 
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দিতে পাবি । এ অপরাধ দটানে। হয়েছে লগুন থেকে আমেবিক1 থেকে নয় 1, 

“কিন্ত কি উদ্ছেখো ? এ 

“কারণ এমন লোক কাজট। করেছে যার অকৃতকার্য হলে চলে না, 

“যেকাজে মে হাত দেবে তাই সকল হবে--এই নতোর উপরেই সে 
লোকের প্রতিষ্ঠার ভিন্তি। একট। শক্তিমান মস্তিষ্ক ও একটা প্রকাণ্ড সংগঠনকে 
একটি মাত্র লোককে নিশ্চিহ্ন করার কাজে লাগান হয়েছে । এ যেন হাতুডি 
দিয়ে স্ুপুরি ভাঙা-_শক্তির এক অবিশ্বান্ত অপচঘ-__কিন্তু সপুবিটাকে খুব ভাল- 
ভাবেই চূর্ণ করা হয়েছে । 

“এ বাপারের মধো সে লোকটি এল কেমন করে ?' 

“আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, এ কাজ-কারবারের প্রথম কথাটি 
আমরা জানতে পেরেছি তারই একজন সহকারার কাছ থেকে । এই 
আমেরিকানদের ভাল পরামর্শ ই দেওয়। হয়েছিল । ইংলগ্ডে একটা কাজ ফতে 
করবার জন্য অন্য যে কোন বিদেশী অপরাধীর মতই তারা এই মহান অপবাধ- 
বিশেষজ্ঞকে অশীদাররূপে গ্রহণ করে। সেই মুহূর্তেই তাদের শিকারের 
মৃত অনিবাধ হয়ে ওঠে! প্রথম সে শিকারকে খুঁজে বের করবার কাজে তার 
বিধি-ব্যবস্থাগুলোকে কাজে লাগিয়েই সন্তষ্ট থাকে | তারপর ব্যাপারটা কি- 
ভাবে পরিচালন করতে হবে সেই নির্দেশ দেয় । সব শেষে যখন সে খবরের 
কাগজে তার প্রতিনিধির পরাজয়ের বিবরণ পড়ল, তখনই স্বয়ং আবির্ভাব 
হয়ে তুলির শেষ টানটি দিল। বার্লষ্টোন জমিদার বাড়িতেই এই লোককে 
সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলাম, যে বিপদ আসছে সেটা অতীত বিপদের 
চাইতেও বড়। সেকথা তো আপনিও শুনেছেন তখন । তখন আমি ঠিক 
বলিনি? 

অসহায় ক্রোধে বার্কার হাতের মুঠি দিয়ে কপালে আঘাত করতে লাগল । 

“আপনি কি বলতে চান, এই অন্যায় আমাদের সয়ে ষেতে হবে? আপনি 
কি বলতে চান, এই শয়তানের রাজার সঙ্গে কেউ কোন দিন এটে উঠতে 
পারবে না? 

“না আমি তত বলছি না” হোমস বলল? তার চোখ ছুটি তখন যেন 
বহুদূর ভবিষ্যতের দিকে নিবদ্ধ । আমি বলছি লা যে তাকে পরাস্ত কর! ঘাবে 
না। কিন্তু আমাকে সময় দিতে হবে--সময় দিতে হবে ।' 

আরও কয়েক মিনিট আমর] সকলেই নিঃশবঝে বসে রইলাম; কিন্তু সেই 
ভয়ংকর ছুটি চোখ তখনও যবনিক। ভেদ করুন কাজে সমান সচেষ্ট। 
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একদিন সকালে দুজনে প্রাতরাশে বসেছি এমন সময় হোমস বলে উঠল; 
“ওয়াটমন, এবার আমাকে যেতে হবে। 

“ঘেতে হবে! কোথায় ? 

“ডার্টমুরে__কিংস পাইল্যাণ্ডে।” 

আমি বিম্বিত হলাম না। আসলে, এই অসাধারণ কেসটি নিয়ে সার! 
ইংলগ্ড জুড়ে আলোচনার ঢেউ বয়ে গেলেও নে যে ইতিমধ্যেই এরু, সঙ্গে 
জড়িয়ে পড়ে নি সেটাই বিজ্ষটকর। থুতনিটাকে বুকের উপর চেপে ছুটো 
ভুরুকে কুঁচকে মিলিয়ে দিয়ে সাব্বাট।1 দিন সে ঘরময় পায়চারি করেছে? বার 
বার পাইপে কড়া তামাক ঠেসেছে ; আমার কোন প্রশ্ন বা মন্তব্যে কানই দেয় 
নি। আমাদের নংবাদ-সরবরাহকারী লোকটি প্রতিটি সংবাদপত্রের নতুন 
নতুন সংস্করণ পাঠিয়েছে, আর সেগুলির উপর একবারমাজ্র চোখ বুলিয়েই সে 
ঘরের কোণে ছুড়ে দিয়েছে। তথাপি, ধতই সে চুপ করে থাকুক, কি নিয়ে থে 
সে মাথ। ঘামাচ্ছিল সেট। আমি ভালই জানতাম । তার বিশ্লেষী শক্তিকে 
চ্যালেঞ্জ জানাবার মত একটি সমস্যাই জনসাধারণের সামনে ছিল, সেটা হল 
ওয়েসেক্স কাপের প্রিয় ঘোড়ার বিস্ময়কর অন্তর্ধান আর তার ট্রেনারের 
শোচনীয় মৃত্যু । কাজেই সে যখন হঠাৎ সেই নাটকের ঘটনাস্থলে যাবার ইচ্ছা 
ঘোষণা করল, তখন সেটাই ছিল আমার কাছে প্রত্যাশিত আর সেটাই আশা 
করছিলাম । 

বললাম, “তোমার আপতি না থাকলে তোমার সঙ্গে যেতে পারলে আমি 
ধুব খুশি হতাম ॥ 

প্রিয় ওয়াটসন, সঙ্গী হলে তুমি আমাকে অন্ুগ্রহই করবে। আমি তো 
মনে করি, তোমার সময়টা! অপব্যয় কর] হবে না, কারণ এই কেসটায় এমন সব 
বিষয় আছে ঘা! একে অদ্বিতীয় করে তুলেছে । তা দেখ, প্যািংটন থেকে ট্রেন 
ধরবার মত সময়টুকুমাত্র আমাদের হাতে আছে, কাজেই যেতে যেতেই এ- 
বিষয়ে বিশদ আলোচনা! হবে। তোমার উৎকৃষ্ট দূরবীণটা যদি সঙ্গে নাও 
তাহলে অন্গগৃহীত হব 1, র 

তারপরের ঘটনা । ঘণ্টাধানেক ব! তার কিছু পরে ছু'জন এঝ্িটারগামী 
একটি প্রথম শ্রেণীর গাড়ির এক কোণে আমীন হলাম, আর শার্ক হোমদ 
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কানঢাকা টুপিতে তার তীস্ক কৌতুহলী মুখটাকে ঢেকে প্যাডিংটন থেকে 
সংগৃহীত এক বাগ্ডিল সংবাদপত্রের মধ্যে ডুব দিল। যখন রীডিংকে অনেকটা 
পিছনে ফেলে এসেছি তখন শেষ সংবাদপত্রখানাকেও আসনের নীচে ছুড়ে 
দিয়ে তার সিগারকেসট আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। 

জানাল! দিয়ে বাইবে তাকিয়ে ঘড়ির দিকে চোখ রেখে বললঃ “বেশ ভালই 
চলেছি । বর্তমানে আমাদের গতিবেগ ঘণ্টায় সাড়ে তিগ্লান্গ মাইল ।" 

আমি বললাম, “সিকি মাইলের থামগুলে। তো দেখি নি।” 

“আমিও দেখি নি। কিন্তু এ লাইনে টেলিগ্রামের থামগুলে৷ আছে ষাট 
গজ অন্তর অন্তর) তারপর তো হিসাবটা খুবই সহজ। আশা করি জন 
স্ট্রেকারের খুন ও “সিলভার ব্রেজ”এর অন্তর্ধানের বিষয় তুমি ইতিমধোই 
পড়ে নিয়েছ? 

“টেলিগ্রাফ” এবং “ক্রনিক্ল্‌”-এ ঘ। বেরিয়েছে তা। দেখেছি । 

“এটা এমন একট! কেন যেখানে নতুন সাক্ষ্য-প্রমাণ মংগ্রহের চাইতে 
মংগৃহীত তথ্যের স্ুশ্ষ্ বিশ্লেষপেই বিচারকের কলা-কৌশলকে ব্যবহার করা 
উচিত। এই বিয়োগান্ত ঘটনাটি এতই অসাধারণ, এতই সম্পূর্ণ, এবং অনেকের 
কাছেই এর ব্যক্তিগত গুরুত্ব এত বেশ ষে হাজার রকমের অন্থমানঃ আন্দাজ ও 
কল্পনার চাপে আমর! ভূগছি। তত্বাভিলাষী ও সাংবাদিকদের উচ্ছ্বান থেকে 
নির্ভেজাল, অনন্বীকার্য ঘটনার কাঠামোকে পথক করে দেখাই আমল 
অন্থবিধা। সেই দৃঢ় ভিত্তির উপর নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে তারপর যথাযথ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং সমস্ত রৃহন্তের মূল কোথায় সেট নির্ণয় ক্রাই 
আমাদের কর্তবা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায়ই ঘোড়ার মালিক কর্ণেল ব্ূস এবং 
তদন্তকারী অহিসার ইন্সপেক্টর গ্রেগরির ছুটে! তার আমি পেয়েছি । দুজনই 
আমার সহষোগিত] চেয়েছেন ।' 

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, “মঙ্গলবার সন্ধ্যা! আর এখন বৃহস্পতিবার সকাল। 
তুমি গতকাল ধাও নি কেন ?' 

কারণ আমি একটা ভুল করেছিলাম । ভাই ওয়াটসন, তোমার স্বতিকথার 
ভিতর দিয়ে যাবা আমাকে চেনে তারা ছাড়া আর সকলেই জ্ঞানে ঘে এরকম 
ভূল আমার হামেশ]ই হয়ে থাকে | আসল কথা হল, ইংলগ্ডের সব চাইতে 
নামকরা একট। ঘোডাকে দীর্ঘ দিন লুকিয়ে রাখ। সম্ভব, বিশেষ করে উত্তর 
ডার্টমুরের মত একটি বিরল লোকবসতি অঞ্চলে এটা আমি ভাবতেই পাৰি নি। 
গতকাল প্রতিটি ঘণ্টায় আমি আশ কবেছি শুনতে পাব ষে ঘোড়াটিকে, পাওয়। 
গেছে এবং ঘোড়া ঘষে অপহৃবণ করেছিল সেই লে।কৃই জন সে্রকারের হত্যাকারী । 
কিন্ত যখন আর একট। সকাল আসার পরেও দেখলাম যে, যুবক ফিট্জ্বয় 
সিম্পসনকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া আর কিছুই করা হয় নি, তখনই মনে হল 
এইবার আমার কাজে নামবার সময় হয়েছে । তবু আমি মনে করি, গতকালটি 
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বৃথা যায় নি।' 

“তাহলে. একট। মত তুমি খাড়া করেছ ? 

“অন্তত এই কেসের মূল ঘটনাগুলোকে আমি মুঠোর মধো পেয়েছি। 
সেগুলি আমি তোমার কাছে পর পর বলে যাচ্ছি, কারণ অন্যের কাছে বলতে 
গেলেই যে কোন কেম বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে । তাছাড়া, ষেখান থেকে আমর! 
শুরু করছি সেটা না দেখালে তে। তোমার সহযোগিতা আমি আশা করতে 
পাবি না। 

কুশনে হেলান দিয়ে বসে আমি চুরুট টানতে লাগলাম, আর সামনে ঝুকে 
পড়ে দীর্ঘ শীর্প তর্জনীকে বার বার বা! হাতের পাতায় ঠুকে ঠুকে আমাদের এই 
অভিযানের অন্তবাঁলবত্তা ঘটনাবলীর একট। খসড়া সে আমার সামনে তুলে 
ধরল । 

মে বলতে লাগল+ “সিলভার ব্রেজ' ইমোনমি বংশের ঘোড়া এবং তার 
বিখ্যাত পূর্বপুরুষের মতই উজ্জল তার সাফল্যের বিবরণ। তার বয়স এখন 
পাচ বছর; প্রতি বছরই তার ভাগ্যবান মালিক কর্ণেল বসকে এনে দিয়েছে 
ঘোড়-দৌড়ের প্রতিটি পুরস্কার । দুর্ঘটনার আগে পর্বস্ত ওয়েসেক্স কাপের সেটাই 
পয়ল৷ নম্বরের ঘোড়া, আর বাজি হয়েছিল তিনে এক । আগাগোড়াই সে ছিল 
রেহ্ড়েদের খুব প্রিয়। আজ পযন্ত সে তাদের নিরাশ করেনি। তাই তার 
উপর প্রভূত অর্থ বাজী ধরা হয়েছিল । কাজেই স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, পররর্তা 
মঙ্গলবারে পতাক। নামাবার মুহূর্ত পধন্ত সিলভার ব্েজের উপস্থিতিকে আটকানোর 
ব্যাপা্ধে অনেকেরই প্রচুর স্বাথ ছিল। 

“অবশ্ত কর্ণেলের ট্রেনিং-ংএর আন্তাবল যেখানে অবস্থিত সেই কিংস 
পাইল্যাণ্ডের লোকের! ব্যাপারটা ভালই বুঝতে পেরেছিল । তাই প্রিয় 
ঘোড়াটির পাহারার ব্যাপারে সব রকম সতর্কতাই অবলম্বন কর! হয়েছিল । 
ট্রেনার জন স্ট্রেকার একজন অবপরপ্রাপ্ত জকি। অতিমাত্রায় ভারা হয়ে 
ধাবার আগে সে কর্ণেল রসের ঘোড়া! নিয়েই দৌঁড়ত। কর্ণেলের কাছে সে 
পাচ বছধ জকি হিসাবে কাজ করেছে এবং সাত বছর ট্রেনার হিসাবে এবং 
সব সময়ই একজন সৎ উংপাহী কর্মী হিসাবে নিজের পরিচয় রেখেছে । 
আন্তাবলটি ছোট । মোট মাত্র চারটি ঘোঁড়। থাকে | তাই স্ট্রেকারের অধীনে 
কাজ কবে তিনটে ছেলে। তাদের মধ্যে একজন সাব। রাত আন্তাবলে বসে 
কাটায়, অপর দুজন চিলেকোঠায় ঘুমোয়। তিনজনেরই চবিক নিখৃত। জন 
স্রেকার বিবাহিত । আন্তাবল থেকে প্রায় ছুশে গজ দূরে একটা ছোট বাড়িতে 
সে থাকে । ছেলেপুলে নেই, একটি দাপী আছে; ভালভাবেই তার দিন চলে । 
অঞ্চলটা খুব নির্জন । উত্তরদিকে প্রায় আধ মাইল দূরে ট্যাবিস্টকের জনৈক 
কণ্টাক্টর কতকগুলি ছোট ছোট বাড়ি তৈরি করেছে। যেসব মানুষ অথব, 
বা যার! ডার্টমুরের খোল! হাওয়। পেতে চায় এ ধরনের মানুষরা সেখানে থাকতে 
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পাবে। ট্যাবিস্টক আন্তাবল থেকে ছু'মাইল পশ্চিমে অবস্থিত । আবার জলা- 
ভূমিটা পেরিয়ে প্রায় ছু'মাইল দূরে আছে কেপল্টনের বড় ট্রেনিংকেন্দ্রট । লর্ড 
বাঁকওয়াটার তার মালিক, আর সেটি চালায় সাইলাম ব্রাউন । অন্ত সব দিকেই 
জলাভূমিটি সম্পূর্ণ নির্জন । শুধু মাঝে মাঝে কিছু ভ্রাম্যমান জিপসিদের বাস। 
ছুর্ঘটনার দিন গত লোমবার রাতের এই হুল সাধারণ পরিবেশ । 

“সেদিন সন্ধ্যায় অন্থশীলনের ঘোড়াগুলিকে যথারীতি জল খাইয়ে ন'টা নাগাদ 
আস্তাবলে তাল! দেওয়া হয়। ছুটি ছেলে হেটে ট্রেনারের বাড়ি চলে ঘায় 
রাতের খাবার খেতে ; পাহারায় থাকে তিন নম্বর ছেলে নেড হাণ্টার। ন'টার 
কয়েক মিনিট পরে দানী এডিথ বাক্সটার ছেলেটির বাতের খাবারের জন্য এক ডিস 
রাকস। মাংস আন্তাবলে পৌছে দেয়। আন্তাবলেই জলের কল আছে, তাই সে 
কোন পানীয় নিয়ে যায় না। তাছাড়া, পাহারারত ছেলেটি জল ছাড় আর 
কিছু পান করবে না এটাই নিয়ম । পথটা চলে গেছে জলাভূমির ভিতর দিয়ে» 
তাই রাতটা! অন্ধকার, তাই দাসীর হাতে একট। ল£$ন ছিল। 

ধএডিথ বাক্সটার আস্তাবলের ত্রিশ গঞ্জের মধ্যে পৌচেছে, এমন সময় 
অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে একটি লোক. তাকে থামতে বলে। 
লোকটি লঠনের হলদে আলোর বৃত্তের মধ্যে এসে দীড়ালে, সে দেখতে পেল 
লোকটির চেহারা! ভদ্রলোকের মত, পরনে ধূসর বঙের টুইডের স্থ্যট, মাথায় 
কাপড়ের টুপি । তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত চামড়ার ঢাকনা, হাতে গুল- 
বসানো ভারী লাঠি। অবশ্থ সব চাইতে বেশী করে যেটা তার চোখে পড়ল সে 
হল লোকটির অস্বাভাবিক পাতুর মুখ আবু চাল-চলনের স্নায়বিক অস্থিরতা | 
মনে হল, তার বয়স তিিশের নীচে নয়, বরং কিছুটা বেশী। 

“সে প্রশ্ন করল, “আমি কোথায় এসেছি বলতে পার? আমি তো প্রায় 
স্থির করেছিলাম এই জলাভূমিতেই বাতট। কাটাব,.এমন সময় তোমার লগনের 
আলে। দেখতে পেলাম ।” 

দাসী বলল, “কিংস পাইলাগ্ড আস্তাবলের কাছে আপনি এসে 
পৌচেছেন |” 

“আ্যা, বটে! ভাগ্যের কী খেল। 1” লোকটি ঠেঁচিয়ে বলল, “আমি জানি 
আসন্তাবলের একটা ছেলে প্রতি রাতে সেখানে একলা ঘুমোয় ! তুমি নিশ্চয় 
তার বাতের খাবার নিয়ে চলেছ । আচ্ছা, একটা নতুন পোশাকের দাম উপার্জন 
করতে নিশ্চয় তুমি চাও?” ওয়েস্ট-কোটের পকেট থেকে একটুকরো ভাজ-করা 
কাগজ্জ সেবের করল। “সেই ছলেটাকে আজ রাতেই এটা পৌছে দেবে; 
তাহলেই ভূমি পাবে একটি সুন্দর ফ্রক |” ৃ 

“লোকটির বাড়াবাড়ি দেখে সে খুব ভয় পেয়ে ছুটে চলে ঘাঁয় জানালাটার 
কাছে। রোজই সে জানালার ভিতর দিয়েই খাবারটা দেয়। জানালাটা 
খোলাই ছিল! হাণ্টারও ভিতরকার ছোট টেবিলটার পাশে বসেছিল। সবে 
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ছেলেটার কাছে ঘটনার বিবরণ দিতে শুরু করেছে, এমন সময় আগস্কক 
সেখানে হাজির হল। 

জানালার ভিতর দিকে তাকিরে সে বলল, “শুভ সন্ধা; তোমার সঙ্গে 
আমার কথা আছে ।” .মেয়েটি দিব্যি করে বলেছে যে, তার হাতের মুঠোর 
ভিতর থেকে বেবিয়ে-আসা একটা ছেট কাগজের প্যাকেটের কোণ। সে তখন 
দেখতে পেয়েছিল। 

“এখানে আপিনার কি কাজ?” ছেলেটা প্রশ্ন করল। 

“লোকটি উত্তর দিল, “এমন কাজ যাতে তোমার পকেটে কিছু আসতে 
পারে। ওয়েসেক্স কাপের জন্য এখনকার ছুটো ঘোড়ার নাম বয়েছে__ 
মিলভার ব্রেজজ আর বেয়ার্ড । আমাকে সোজাস্থজ্ি টিপসট। দিয়ে দাও; তাতে 
তোমার লোকলান হবে না। একথা কি ঠিক যে পাচ ফার্লং যেতে বেয়ার্ড 
অন্য ঘোড়াটাকে একশে। গজ এগিয়ে যেতে দেবে আর তার উপরেই বাজী 
রাখ। হয়েছে? 

“ছেলেটি চীৎকার করে বলল, “তাহলে তুমি এ সব বেহায়। টাউটদের 
একজন | কিংস পাইলাগ্ডে তাদের আমর! কি হাল করি দেখাচ্ছি ।” এক লাফে 
আন্তাবল পার হরে সে কুকুরটার বাধন খুলে দিতে ছুটে ঘায়। মেয়েটি 
বাড়িতে পালিয়ে ধায়। কিন্তু ছুটতে ছুটতে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে 
দেখে, আগন্ধক জানালা দিয়ে ঝুকে রয়েছে। অবশ্য পরমুহূর্তে হাণ্টার 
যখন কুকুর নিয়ে €বরিরে আসে তখন লোকটি চলে গেছে । ছেলেটা চারদিকে 
অনেক ছুটোছুটি কবেও তার কোনরকম হদিস করতে পারে নি ।” 

আমি বলে উঠলাম, “এক মিনিট ! কুকুর নিয়ে ছুটে যাঁবার সময় ছেলেটা 
কি আন্তাবলের দরজ। খোল। বেবে গিয়েছিল ? 

আমার সঙ্গী মৃহুত্বরে বলল, “চমৎকার ওয়াটসন, চমৎকার ! এই কথাটার 
গুরুত্ব আমার মনেও এমনভাবে আঘাত করেছিল যে ব্যাপারটার ফয়সাল 
করবার জন্য গতকালই ডার্টমুরে একটা৷ বিশেষ তার পাঠিয়েছিলাম। যাবার 
আগে ছেলেট দরজায় তাল লাগিয়েই গিয়েছিল । আরও বলি, জানালাটাও 
একটা লোক ঢুকবার মত বড় নয়। 

“সঙ্গীরা ফিরে না আস পর্যন্ত হাণ্টার অপেক্ষা করে। তারপর ট্রেনারকে 
খবর পাঠিয়ে সব কথা৷ জানায়। বিবরণ শুনে স্ট্রেকার খুবই উত্তেজিত হয়ে 
ওঠে, যদিও এর প্ররুত অর্থ ঠিক অন্থধাবন করতে পারে না। একট। অস্পষ্ট 
অন্থাচ্ছন্দ্য তাকে পেয়ে ববল। রাত একটায় ঘ্বুম ভেঙে উঠে মিসেদ স্্রেকার 
দেখে মে পোশাক পরছে। প্রশ্ব করলে বলে, ঘোড়ার জন্ক দুশ্চিন্তায় তাৰ 
ঘুম হচ্ছে না, তাই একবার আস্তাবলে গিয়ে দেখে আমবে সব ঠিক আছে কি 
না। জানালার উপর বৃষ্টির ছাটের শক শুনতে পেয়ে মিসেস তাকে বাড়িতেই 
থাকতে বলল, কিন্ত সে অনুরোধে কান ন! দিয়ে বড় ম্যাফিনটোলটা টোন 


১৬৬ শার্লক হোমস অমনিবাস 


নিয়ে সে বাড়ি থেকে চলে যায় । 

“সকাল সাতটায় ঘুম ভাঙতে মিদেস 'ক্্রকার ' দেখল, তার ম্বামী তখনও 
ফেরেনি ॥। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে পাসীকে ডেকে নিয়ে স আস্তাবলের 
উদ্দেশ্যে যাত্রা করল । দরজা (খালা; চেরাবের উপর সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন অবস্থায় 
কুণ্ডুলি পাকিয়ে পড়ে আছে হান্টার; প্রিয় ঘোড়ার জায়গাট। শূন্য; তার 
ট্রেনারেরও কোন চিহ্ন নেই । 

“ঘোড়ার সাজ পরানোর ঘরের উপরকাব খড়-কাটবার চিলে কোঠায় থে 
ছেলে ছুটে। ঘুমিয়েছিল তাদের তাড়াতাড়ি ডেকে তোলা হল। চুজনে ঘুম 
কাতৃরে, তাই বাত্তিরে তার। কিছুই শুনতে পায়নি । হাণ্টারকে দিশ্চয় কোন 
জোরালো ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল । তাব কাছ "থকে মাথামুণ্ু কিছুই জানা 
গেল না। অগত্যা তাকে সেইবকমই ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে অপর ছুটি “ছলে ও 
ছুটি স্ত্রীলোক পলাতকদের খোজে বেরিয়ে পড়ল । তখনও তাদের মনে আশা, 
ট্রেনার হয় তো কোন কারণে খুব সকালেই “ঘাড়াটাকে অনুশীলন করাতে বাইরে 
নিয়ে গেছে। কিন্ত বাড়ির নিকটস্থ ঘষে গোল পাহাড থেকে আশ-পাশের 
সবট। জলাভূমিই দেখতে পাঁওর়া যায় সেটার মাথায় উঠে তারা “ঘাডার কোন 
চিহ্ন “দখতে পেলই না, উপরস্ত এমন কিছু তাদের নজরে পঙল যাতে 
তাদের খটক। লাগল, হয় তো কোন দ্বঃখজ্ঞনক ঘটনার সম্মুথীন হতে তার! 
চলেছে। 

“আম্তাবল থেকে সিকি-মাইল দূরে একট কাটা-কোপের উপরে জন 
ফ্্রকারের ওভারকোটটা। উড়ছে । তার ঠিক পবেই জলাভূমিতে বড় বাটির 
মত আরুতির একট] গর্ত ছিল । দেখ। গল, তার তলায় পড়ে রয়েছে হতভাগ্য 
ট্রেনারের মুতদেহ । কোন ভারী অস্ত্রের নারকীয় আঘাতে মাথাট। চূর্ণ-বিচুর্ণ 
হয়ে গেছে । উরুতে একট। আঘাতের চিহ,_অত্ন্ত ধারালো “কান অস্ত্রের 
ঘবারা লম্বা করে কাটা । অবশ্ঠ দেখেই বোঝা যায়, স্ট্রেকাব আত্মরক্ষার জন্য 
আক্রমণকাঁরীর সঙ্গে খুবই লডেছিল,। তার ভান হাতের ছোট, ছুবিটা হাতল 
পর্যস্ত জমাট রক্তে মাখানো, আর তার বা হাতের মুঠোয় ধর। ছিল একটা লাল- 
কালে। সিকের গল-বন্ধনী। দাসী চিনতে পারল, আগের দ্দিন সকালে থে 
আগন্তক আন্তাবলে এসেছিল ওটা তারই গলায় ছিল। 

'আচ্ছন্নভাব কাটিয়ে ওঠার পরবে হাণ্টারও নিশ্চিতভাবে গল-বন্ধনীর 
যালিকান সম্পর্কে একই কথা বলল । স সমান নিশ্চয়তার সঙ্গে আরও বলল 
যে, জানালায় দাড়িয়ে থাকার সময়ই সে নিশ্চয় রান্ন। করা মাংসে ওষুধ মিশিয়ে 
দিয়ে আস্তাবলকে প্রহবীশৃন্ কবে দিয়েছিল । 

“ছুজনের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বন্তির সময় নিরুদ্দিষ্ট ঘোড়াটা যে সেখানেই ছিল 
তাবও যথেষ্ট প্রমাণ নেই গর্ভের ভিতরকার কাদার উপরেই পাওয়া গেল। 
কিন্তু সেই লকাল থেকেই ঘোড়াটি উধাও । প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা কর! 
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হয়েছে, ভার্টমুরের বেদের সকলেই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে, তথাপি কোন হদিস 
মেলে নি। এদিকে আসন্তাবলের ছেলেটার তুক্তাবশিষ্ট পরীক্ষা করে তাতে প্রচুর 
পরিমাণে আফিমের গু ড়ে। পাওয়। গেছে, অথচ সে রাতে বাড়ির অন্য সবাই সেই 
একই খাবার খেলেও তাদের কারও কিছু হয় নি। 

'জল্লনা-কল্পনাকে বাদ দিলে এই হল ঘটনার মোটামুটি বিবরণ। এবার বলছি 
পুলিশ এ বাপারে এ পযন্ত কি করেছে তার বিবরণ। 

“এই কেসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইন্সপেক্টর গ্রেগরি একজন অতি দক্ষ 
কর্মচারী । শুধু একটু কল্পনার জোর থাকলে নিজের লাইনে মে অনেক 
উচুতে উঠতে পারত ৷ ঘটনাস্থলে 'পৌছেই সে সেই মানুষটিকে খুজে বের করে 
গ্রেপ্তার করেছে ঘার উপর ম্ব ভাবতই সন্দেহটা গিয়ে পড়ে । অবশ্ত তাকে খুঁজে 
পাওয়া কিছু শক্ত নয়, কারণ এতদঞ্চলে সে খুবই পরিচিত | দেখা যাচ্ছে তার 
নাম কিট্জ্বয় সিম্পসন । উচ্চ বংশের সন্তান । ভাল লেখাপড়া শিখেছে । 
কিন্ত রেস খেলায় সর্বস্ব হারিয়ে এখন লগুনের স্পোর্টিং ক্লাবগুলোতে 
হিসাবনবীশের কাজ করে জীবিকানির্বাহ করে। তার নিজস্ব বাজীর 
হিসাবের বইতে দেখা যায় পাচ হাজার পাউও সে বাজী রেখেছে এ প্রিয় 
ঘোড়াটার বিরুদ্ধে । 

গ্রেপ্তারের পরে সে স্বেচ্ছায় জবানবন্দী দিয়েছে যে, কিংস পাইল্যাণ্ডের 
ঘোড়া এবং কেপল্টন আস্তাবলে সাইলাপ ব্রাউনের অধীনস্থ দ্বিতীয় প্রিয় 
ঘোড়া ডেসবরো সম্পর্কে প্রাথমিক খোজ-খবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সে ডার্টমুর 
গিয়েছিল । আগের বাতে সে যে পূর্ববর্ণনামত কাঁজ করেছিল তাও সে 
অস্বীকার করতে চেষ্টা করেনি। তবে সে আরও বলেছে যে তাজা খবর 

ংগ্রহ করতেই সে গিয়েছিল, কোনরকম অন উদ্দেশ্য তার ছিল না। গল- 
বন্ধনীর কথা বলতেই তার মুখ সাদা হয়ে ধায়। নিহত লোকটির হাতের মধ্যে 
সেটা ঘেকেমন করে গেল তার কোন ব্যাখ্যাই সে দিতে পারে নি। তার 
ভিন্দে জামা-কাপড় থেকেই বোঝা যায়, আগের রাতে সে ঝড়ের মধো বাইরে 
বেরিয়েছিল, আর তার হাতে ঘে “পেনাং উকীল” মার্কা শিসে-ভরা। লাঠিট। ছিল 
সেট। ঠিক এমনই একটা অস্ত্র যার উপযুপরি আঘাতে তেমন ভয়ংকর ক্ষত হওয়। 
সম্ভব ঘার ফলে ট্রেনারের মৃত্যু ঘটেছে! 

“অপর পক্ষে তার শরীরে কোন আঘাতের চিহুই পাওয়া যায় নি, অথচ 
স্ট্রেকারের ছুরির চেহার! দেখে মনে হয় ঘষে, আক্রমণকারীদের অন্তত একজনের 
দেহে তার চিহ্ন থাকবেই ! ওয়াটসন, সংক্ষেপে এই হল ব্যাপার; এখন তুমি 
বদি এ ব্যাপারে কোনরূপ আলোকপাত করতে পার তাহলে তোমার কাছে 
আমি অশেষভাবে রুতজ্ঞ থাকব । 

হোমস তার হ্বভাবসিদ্ধ স্পষ্টতার সঙ্গে যে বিবরণ আমার কাছে তুলে 
ধরল, খুবই আগ্রহসহকারে তা আমি শুনলাম । অর্ধিকাংশ ঘটনাই আমার 


রঙ 
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জান! হলেও তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব বা পারস্পরিক যোগ আমি পূর্বে সঠিক 
অনুধাবন করতে পারি নি। 

আরম বললাম, “আচ্ছা, এটা কি হতে পারে না যে, স্েকারের দেহের ছুরির 
ক্ষতট। তাঁর নিচের ছুবিতেই ঘটেছে? মন্তিফে আঘাতের ফলে দেহের হে 
আক্ষেপ শুরু হয় তার ফলে কি এট সম্ভব নয় ? 

হোমস বলল, 'সম্ভবের চাইতেও বেশী, এবকমট। হতেই পারে। সেক্ষেত্রে 
আসামীর স্বপক্ষের একটি প্রধান যুক্তিই নষ্ট হয়ে ধায় । 

আমি বললাম, “আমি কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি ন', পুলিশের বক্তব্যটা 
কি।, 

আমার সঙ্গী জবাব দিল) আমার তে। আশংকা, যাই বল। যাক না কেন 
তার বিরুদ্ধেই গুরুতর আপত্তি উঠতে প€বে। ধর। যাক পুলিশ এই রকমটা 
অনুমান করছে £ এই ফিটুজবয় সিম্পসন আস্তাবলের ছেলেটাকে আফিম 
ধাইয়ে অচৈত্তন্য করে যেকোন প্রকারে একট] ডুপ্লিকেট চাবি দিগ্নে আপ্তাবলের 
দরজা খুলে ঘোড়াটাকে বের করে নিয়ে ঘায়। ঘোড়াটাকে লুকিয়ে ফেলাই 
ঘে তার উচদ্দশ্য সেটা তো খুবই স্পষ্ট । ঘোডার লাগামট। পাওয়া যায় নি। 
তাহলে সিম্পসনই সেটা নিয়েছে । তারপর দরভা খোল। বেখে জলাভৃমির 
উপর দিয়ে মে ঘোড়াটাকে নিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় হয় ট্রেনাবের সঙ্গে 
তার দেখ। হয়ে যায়, অথবা সে তাকে ধরে ফেলে । শ্বাভাবিকভাবেই একটা 
গোলমালের সৃষ্টি হয়। সিম্পসন তার ভারী লাঠির আঘাতে ট্রনারের 
মাথ। ভেঙে দেয়, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য ফ্্রকার যে ছোট ছুরিট। বাবহার করে 
তাতে সিম্পদনের কোন বআঘাতই লাগে না। তারপর চোর হয় নিজেই 
ঘোড়াটাকে নিয়ে কোন গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে রেখেছে, আর না হয় তো ছুজনের 
ঝগড়ার সময় ঘোড়াটা ছুটে চলে গিয়ে এখনও জলাতৃমির প্থে বিপথে ঘুবে 
বেড়াচ্ছে । পুলিশের কাছে ব্যাঁপারট। এইবকমই. মনে হয়েছে । * এট] অবশ 
সম্ভবপর নয়, কিন্ত অন্য সব ব্যাখা। তো আরও অসম্ভব । যাহোক, একবার 
ঘটনাস্থলে পৌছতে পারলে ব্যাপারট। আচ করতে পারবই। তার আগে 
আমরা যেখানে আছি তার চাইতে বেশী দুব যেতে পারব বলে তো! আমার 
মনে হয় না।' 

ট্যাবিস্টকের ছোট শহরে পৌছতে সন্ধা। হয়ে গেল । একট ঢালের মধ্য- 
চিহ্ছের মত ভার্টমুরের প্রকাণ্ড বৃত্তের ঠিক মাঝখানে শহরটি অবস্থিত | ছুটি 
ভঙ্জলোক ফ্েশনে আমাদের জন্য অপেক্ষা! করছিল । একজন লঙ্ব?, ফর্প। সিংহের 
মত চুল আর দাডি, গভীর দৃষ্টিসম্পন্প হাক! নীল রঙের দুটি চোখ; অপরজন 
ছোটখাট, সদাসতর্ক, খুব পরিফার-পরিচ্চন্ন। গায়ে ফ্রকং কোট, পায়ে চামড়ার 
পদ-বন্ধ*শ, ছোট করে ছাটা গোঁফ, চোখে চশমা । দ্বিতীয় জন বিখ্যাত 
খেলোয়।ড় কর্নেল রস, আর প্রথমজ্জন ইচ্সপেক্টর গ্রেগরি, ইংবেজ গোয়েন্দ। 
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বিভাগে দ্রুত নাম করে ফেলেছে। 

কর্নেল বলল, “আপনি আসায় খুব খুশি হয়েছি মিঃ হোমস। ঘা কিছু কব! 
সম্ভব ইন্সপেক্টর তা করেছেন । কিন্তু আমি চাই, বেচারি স্্রেকারের মৃত্যুর 
প্রতিশোধ নিতে এবং আমার ঘোড়াটিকে খুঁজে বের করতে যেন চেষ্টার 
কোনরকম ক্রটি ন৷ হয় ।' 

হোমস জিজ্ঞাসা করল, “নতুন কিছু ঘটেছে কি? 

ইন্সপের বলল, “ছুংখের সঙ্গে বলছি, আর কিছুই আমরা করতে পাৰি 
নি। বাইরে একখান! গাড়ি রেখেছি । দিনের আলে থাকতে থাকতেই 
আপনি নিশ্চয় ঘটনাস্থলটি দেখতে চান । অতএব যেতে যেতেই বাকি কথ 
বল ধাবে। 

মিনিট খানেক পরেই আবামদায়ক ল্যাণ্ডোতে চেপে আমরা সকলে 
ডেভনশায়ার শহরের ভিতর দিয়ে ঘর্ঘর্‌ শবে এগিয়ে চললাম । ইন্সপেক্টর 
গ্রেগরি নিজের কথাই বলে চলল, মুখে মাঝে মাঝেই রকমারি মন্তব্যের 
ফোয়ার। | হোমস মাঝে-মধ্যে দু'একট। প্রশ্ন আর বিশ্বয়হথচক শব্দ করল মাহ্র। 
কর্ণেল রস টুপিটা চোখের উপর নামিয়ে দিয়ে দুই হাত ভেঙে পিছনে হেলান 
দিয়ে বসে রইল। আর আমি একাগ্র মনে ছুই গোয়েন্দার কথা শুনতে 
লাগলাম । গ্রেগবি তার ব্যাখ্যা শোনাচ্ছিল। ট্রেনে আসতে আসতে হোমস ঘা 
আগেই আমাকে বলেছিল সেই একই কথ।। 

সে বলতে লাগল, “ফিটজ্রয় সিম্পসনকে ঘিরে জাল বেশ গুটিয়ে আন! 
হয়েছে । আমার তে। বিশ্বাম সেই আসল লোক । সঙ্গে সঙ্গে একথাও মানি 
ষে প্রমাপগুলো! শুধুই পরিবেশগত | ধে কোন নতুন ঘটনা তাকে উল্টে দিতে 
পারে। 

“স্ট্রেকাবের ছুরির বাপারট। কি? 

“আমর। তো এই সিদ্ধান্তে পৌচেছি যে পড়ে গিয়ে সে নিজেই নিজেকে 
আঘাত করেছে।" | 

“আসতে আসতে আমার বন্ধু ডাঃ ওয়াটননও এঁ কথাই বলছিল। তাহলে 
তো সেটা সিম্পসনের বিরুদ্ধেই ঘাবে।' 

“সে তো নিঃসন্দেহে । তার কাছে কোন ছুরি নেই। তার দেহে ক্ষতের 
কোন চিহ্ন নেই। অবশ্য তার বিলুদ্ধেও অনেক কথ। বলার আছে । প্রিয় 
ঘোড়াটি নিখোক্ঞ হবার ব্যাপাবে তার ঘথেষ্ স্বার্থ ছিল; আন্তাবলের ছেলেট।- 
কে সে যে বিষপ্রয়োগ করেছে মে সন্দেহও রয়েছে; সে যে ঝড়ের ভিতৰু 
বাইরে ছিল সেট। নিসেন্দেহ ; তার হাতে একটা ভাবী লাঠি ছিল? আর তার 
গল-বন্ধনী পাওয়া গেছে মৃতের হাতের মুঠোয় । আমি তো মনে করি জুরির 
কাছে যাবার মত যথেষ্ট গ্রমাণ আমাদের আছে।' 

হোমস মাথা! নাড়ল। বলল, “ষেকোন কুশলী কৌন্থুলি এসব প্রমণাণকে 
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ছিড়ে তচনচ, করে দেবে । ঘোড়াটাকে সে আস্তাবল থেকে বাইরে নিয়ে যাবে 
কেন? তার ক্ষতি করবার ইচ্ছ। থাকলে সেখানেই করল না কেন? তার কাছে 
কি ডুপ্রীকেট চাঁৰি পাওয়া গেছে? কোন্‌ কেমিস্ট তর কাছে আফিমের গুড়ো 
বিক্রি করেছে? সব চাইতে বড় কথা, এ অঞ্চলে নবাগত একটি লোক কোথায় 
লুকিয়ে রাখবে বিশেষ করে এরকম একটা ঘোড়া? আস্তাবলের ছেলেটাকে 
দেবার জন্ঠ দাসীকে “য কাগজথান। সে দিতে চেয়েছিল সে সম্পর্কেই ব তার, 
বক্তব্য কি ?' 

“মে বলছে ওটা দশ-পাউগ্ডের একটা নোট ছিল। তার থলিতে একট। 
পাওয়াও গেছে। কিন্তু আপনার অন্য অস্থ্বিধাগুলি ঘতট। ছুর্ভেগ্য মনে হচ্ছে 
ততটা নয়। এ ক্ধেলায় সে নবাগত নয়। গ্রীত্মকালে ছৃ'বার সে ট্যাবিস্টকে 
থেকেছে । আফিমটা সম্ভবত লগুন থেকে আনা হয়েছিল। চাবিটাকে তো 
কাজ ফুরুলে ছুঁডে ফেলে দিলেই হল । আর ঘোড়াট1 জলাভূমির কোন পুরনো 
খনিতে বা যে-কোন গর্ভের মধ্যে পড়ে থাকতে পারে । 

“গল-বন্ধনীট। সম্পর্কে সেকি বলে? 

স্বীকার করেছে ওট। তার, তবে ওট1 সে হারিয়ে ফেলেছিল । কিন্তু এই 
কেনে একটা নতুন তথা সংযোজিত হয়েছে যাতে আস্তাবল থেকে ঘোড়াটাকে 
নিয়ে যাওয়ার বাপারুট। খোলসা হতে পারে । 

হোমস কান খাড়া করল । 

“এমন কতকগুলি চিহ্ন দখতে পেয়েছি যাতে বোঝা যায়, সোমবার রাতে 
খুনের জায়গা থেকে মাইল খানেকের মধ্যে একদল বেদে তাবু ফেলেছিল । 
মঙ্গলবারেই তার) চলে যায় । এখন, যদি ধরে নেওয়া যায় যে সিম্পসন আর 
এ বেদেদের মধ্যে একট। বোঝাপড। ছিল, তাহলে কি এটা হতে পাবে না যে 
পিছন থেকে তাডা “খয়ে সে ঘোডাটাকে এ বেদেদের হাতে তুলে দিয়েছে 
এবং “সট। এখনও তাদের কাছেই আছে? 

“নিশ্চয়ই হতে পারে ।' 

“বেদেদের খোজে জলাভৃমিটা তোলপাড় করা হচ্ছে । তাছাড়া দশ মাইল 
বাসার্ধের মধ টাণাবিন্টকের যেখানে যত আস্তাবল এবং বাইরের ঘর আছে 
সব পরীক্ষা করে (দখেছি 1, 

“শুনেছি, কাছে আর একট! ট্রনিং-আশ্তাবল আছে ? 

ছ্যা) সে ব্যাপাবটাকেও অবহেলা করা উচিত নয়। বাজীর ব্যাপারে 
তাদের ঘোড়া ডেস্ববে। ছিল দ্বিতীয় কাজেই এই প্রিয় ঘোড়া উধাও হবার 
ব্যাপারে তাদেরও স্বার্থ ছিল। শুনেছি ট্রেনার সাইলাস ব্রাউন মোট? বাজী 
ধরেছিল, আর সে তে1 বেচাব! স্ট্রকারের বন্ধু ছিল না। আমরা অবশ্ত 
আস্তাবলট। পরীক্ষ। কঝেছি এবং তাঁকে জড়াবার মত কিছুই পাই নি।' 

কেপ.স্টন আস্তাবলের স্বার্থের সঙ্গে এই সিম্পসনকে জড়াবার 'মত কিছুই 
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কি পাওয়া ঘায় নি? 

“কিছুই ন। 

হোমস গাড়িতে হেলান দিল । কথাবার্তাও থামল । কয়েক মিনিট পরেই 
চাজ। বের করা লাল ইটের একট! পরিচ্ছন্ন ছোট বাড়ির সামনে কোচয়ান 
গাঁড়িট। থামাল। কিছুটা দূরে মাঠ পেরিয়েই আর একটা ধূসর টালিতে ছাওয়! 
লম্বা বাড়ি । আর সব দিকেই দূর দিগন্ত পর্যন্ত জলাতৃমির নীচু বেখ। প্রসারিত। 
শুকনে। ফার্ণের জন্য তাতে ত্রোঞ্জের রং লেগেছে । মাঝে মাঝে চোখে পড়ে 
ট্যাবিস্টকের গৃহচুড়া আর পশ্চিম দিকে কেপল্টন আসন্তাবলকে ঘিরে কয়েকটা 
বাড়ি। আমরা সবাই লাফ দিয়ে বাইরে এলীম। হোমস কিন্তু আকাশের 
দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে নিজের চিন্তার মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবে গিয়ে হেলান 
দিয়ে বসেই রইল । তার হাতটা ধরতেই (স চমকে জেগে উঠে গাড়ি থেকে 
নামল। 

কর্ণেল রম সবিষ্বয়ে তার দিকে তাকিয়েছিল। তার দিকে মুখ ফিরিয়ে 
হোমস বলল, “মাফ করবেনঃ আমি দিবাস্বপ্প দেখছিলাম । তার হাঁল-চাল 
আমি ভালই জানি । তাই তার চোখের উজ্জ্বল আভা আর চাপা উত্তেজন। 
দেখেই বুঝলাম যে একট সুত্র সে খুঁজে পেয়েছে । কিন্তু কোথায় যে পেল 
সেটা কিছুতেই আন্বাজ করতে পারলাম না। 

গ্রেগবি বলল, “মি: হোমস, আপনি নিশ্চয় এখনই ঘটনাস্থলে যেতে 
চান ?' 

আমি কিন্তু আরও কিছু সময় এখানে থেকে ছু' একট] বিষয় বিস্তারিত- 
ভাবে জানতে চাই । ফ্রেকারকে তো। এখানেই আন হয়েছে ? 

ছা? তাকে দোতলায় শুইয়ে বাখ। হয়েছে। কাল তদন্তের ভাবিখ ।” 

কর্ণেল রস, কয়েক বছর যাঁবঘই তো। মে আপনার কাছে চাকরি করছিল ?' 

“তার আচরণ সর্বদাই খুব ভাল ছিল ।' 

“ইন্সপেক্টর, মৃত্যুর সময় তার পকেটে কি কি ছিল তার একটা তালিকা 
নিশ্চয় করেছেন ?' 

“আপনি হয় তে। সেগুলি দেখতে চাইবেন ভাই জিনিসগুলি বসবার ঘরে 
রেখে দিয়েছি ।' 

“দেখতে পেলে খুশি হব।' 

সাবি বেধে সীমনের ঘরে ঢুকে আমরা মাঝখানের টেবিলের চারপাশে 
বসলাম । একটা চৌকে। টিনের বাক্সের তাল! খুলে ইন্সপেক্টর একগাদ। কিনিস 
গামাদের সামনে রাখল । এক বাক্স দেশলাই, ছুই ইঞ্চি লম্বা একট? চবির 
মোমবাতি, বুনো গোলাপের শেকড় দিয়ে তৈরি একট] 4৯. [), 7১. পাইপ, 
লদ্ব। করে কাট। আধ আউন্স ক্যাভেখ্ডিস তামাক সমেত শীল মাছের চামড়ার 
তৈরি একট। পাউচ, সোনার চেন-ওয়াল। রূপোর ঘড়ি পাঁচটি সোনার মোহর, 
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একট। এলুমিনিয়ামের পেশ্িল-কেস, কয়েক টুকরে কাগজ আব হাতির জাতের 
হাতল-ওয়াল। স্ক্ম খোলা ফলার একখানি ছুরি) তাতে লেখ! “উইজ আযাণ্ড 
কোং লগ্ন । 

ছরিট। তুলে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে হোমস বলল, খুব অমাধারণ ছুবি 
তো।! রক্তের দাগ দেখে মনে হচ্ছে এই ছুরিটাই মৃতের মুঠোর মধ্যে পাওয়। 
গিয়েছিল । ওয়াটসন, এটা নিশ্চন্র তোমার লাইনের ছুবি ॥ 

আমি বললাম, “এটাকে আমরা বলি ছানি-কাটার ছবি |, 

“আমিও তাই ভেবেছিলাম । সুক্ষ কাজের জন্য সুস্ধ ধলা! মারপিটের 
সময় কোন লোক এরকম একট ছুরি সজে নেবে এট] খুবই আশ্চর্য, বিশেষত 
ঘখন ফলাট। ভেঙে ছুরিটাকে পকেটেও রাখা যাবে ন। 1, 

ইন্সপেক্টর বলল, “যে কর্কের খাপ দিয়ে ফলার মুখটা ঢাকা ছিল সেট 
মৃতদেহের পাশেই পাওয়া গেছে । তার স্ত্রী বলেছে, ছুরিট। কয়েকদিন যাবৎ 
ড্রেসিং-টেবিলেই ছিল; ঘর থেকে যাবার সময় সে ওটা তুলে নিয়ে যায়। 
অস্ত্র হিসাবে খুবই ঠনকে। হলেও হয় তে দেইমুহূর্তে ওর চাইতে “ভাল কিছু 
দে হাতের কাছে পায় নি।' 

খুব সম্ভব। আর এই কাগজগুলো ? 

“তার মধ্যে তিনখানি খড়-ব্যবমাধীদের সই-কর। হিসাঁব। একখানি 
কর্ণেল রসের নির্দেশ নামা । অপর একখানি বগু স্ট্্রাটের ম্যাডাম লেস্থরিয়ার 
কর্তৃক উইলিয়ম ভাবিশায়ারের বরাবর সম্পা্দত আইত্রিশ পাউণ্ড পনের 
শিলিংএর একটি টুপিওরালীর হিপাব। মিসেস স্ট্রেকীর বলেছেন, ডাবিশায়ার 
তার স্বামীর বন্ধু; তার চিঠিপত্র অনেক সময়ই এখানকার ঠিকানায় আসত 1 

হিসাবট। দেখতে দেখতে হোনস বলছ, “ম্যাডাম ভাবিশায়াবের রুচি বেশ 
ব্যয়ব্ছল। একটিমাত্র পোশাকের জন্য বাইশ গিনি-_দামটা খুবই বেশী। 
যাহোক, আরু তে জানবার কিছু নেই, এবার আমব]। ঘটনাস্থলে ঘেতে পারি ।, 

আমর] বনবার ঘর থেকে বের হতেই বাইরে অপেক্ষমানা জনৈক মহিল। 
এক পা এগিয়ে ইন্সপেক্টরের জামার হাতার উপর হাত রাখল। তার মুখ 
উস্কোথুষ্ষে, কৌতৃহলী? সাম্প্রতিক বিভীষিকার ছাঁপ আক1। 

সপে হাপাতে হাপাতে বলল, “তাদের কি পেরেছেন? তাদের কি 
দেখেছেন ? 

“না মিসেস স্ট্রেকার ; তবে লগ্ন থেকে মিঃ হোমস এমেছেন আমার্দের 
সাহাধা করতে; সম্ভবপর সবকিছুই আমরা করব ।' 

হোমস বলে উঠল, “মিসেস স্রেকার, সামান্য কিছুদিন আগে প্রিমাথের 
একট। গার্ডেন-পার্টিতে নিশ্চয় আপনার শঙ্গে আমার দেখ। হয়েছিল । 

না স্যার; আপনি ভূল করেছেন ।' 

“বটে! আমি কিন্ত দিব্যি করে কথাটা বলতে পানি! উটপাখিব 
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পালকের পাড়-বসানে। ঘুঘু-রং সিক্কের একট। পোশাক আপনি পরেছিলেন । 

মহিলাটি জবাব দিল “ও রকম পোশাক আমার কোন কালেও ছিল ন। 
ল্যাব ।' 

£ও£, তাহলে তো। কোন কথাই নেই” এই বলে দুঃখ প্রকাশ করে হোমস 
ইন্সপেক্টবের পিছনে পিছনে বাইরে চলে গেল। জলাভৃমির ভিতর দিয়ে 
কিছুদূর এগোতেই আমরা সেই গর্তটার কাছে পৌছে গেলাম যার মধো 
মুতদেহট। পাওয়া গিয়েছিল। তার পাশের কাটাগাছের ঝোপের উপরেই 
কোটট ঝুলছিল । 

হোমস বলল, শুনেছি সে বাতে বাতাস ছিল ন11” 

“না; কিন্তু খুব বৃষ্টি হয়েছিল । 

“তাহলে তে। ওভারকোটটা কাটা-ঝোপের উপর থেকে ন। উড়ে সেখানে 
পড়ে থাকারই কথা |, 

“ছা, কোটট। ঝোপের উপর পড়েই ছিল 1, 

থুবই ইণ্টারেস্টিং। মনে হচ্ছে, মাটিতে অনেক পায়ের দাগ পড়েছে। 
সোষবার রাত থেকে অনেক পা যে এখানে পড়েছে তাতে তো কোন সন্দেহ 
নেই । 

সেখানে একপাশে একট। মাদুর পাতা হয়েছে । আমরা সবাই তার 
উপরেই দাড়িয়েছি । ' 

“চমৎকার ।' 

“স্ট্রেকারের একটা বুট, ফিট্জরয় সিম্পসনের একপাটি জুতো! আর ফিলভার 
ব্রেজের পায়ের একট] ঢালাই নাল এই বাগে আছে ।' 

“প্রিয় ইন্সপেক্টর, আপনি দেখছি নিজেকে ছাড়িয়ে গেছেন ! 

বাগটা হাতে নিয়ে হোমস গর্তের মধ্যে নামল এবং মাছুরটাকে বেশ মাঝ- 
খানে সরিয়ে নিল। তাবপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে ছুই হাতের উপর থুতনিট। 
বেখে কাদার উপর পায়ের দাঁগগুলে৷ সধত্বে পরীক্ষা করতে লাগল । 

হঠাৎ সে বলে উঠল) “আরে, এটা কি?' 

অর্ধদদ্ধ একট দেশলাইয়ের কাঠি, কাদায় এমনভাবে মাখামাখি হয়েছে থে 
প্রথমে একটুকবে। কাঠ বলে মনে হয়েছিল । 

ইন্সপেক্টর বিব্রত মুখে বলল, “ভাবতেও পারছি না এ জিনিসটা কি কৰে 
আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল ।” 

“এটা কাদার মধ্যে অনৃহ্থ হয়ে ছিল। আমি এটাকে খুঁজছিলাম বলেই 
দেখতে পেয়েছি ॥ 

“কি! আপনি এটাকে এখানে পাবেন আশ। করেছিলেন ? 

“ভেবেছিলাম পেতেও পারি । ব্যাগের ভিতর থেকে জুতো! বের করে সে 
মাটির ছাপের সঙ্গে সেগুলো! মিলিয়ে দেখতে লাগল । তাব্বপর গর্ভের কোণায় 
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হাত রেখে হিচড়ে উপরে উঠে ফার্প গাছ ও ঝোপের মধ্যে হামাগুড়ি দিতে 
লাগল । 

ইন্সপেক্টর বলল, “আর কোন পথ ওদিকে নেই । সব দ্িকেরই একশে। গজ 
পর্ধস্ত আমি খুব ভাল করে মাটি পরীক্ষা করে দেখেছি ।” 

উঠে দ্রাডিয়ে হোমস বলল, “তাই বুঝবি! তাহলে তো৷ আপনার কথার 
পরেও স্কোজ আর একবার করার ধৃঈতা আমার থাকা উচিত নয় । 'তৰে 
অন্ধকার হবার আগেই জলাভূমির উপর দিয়ে আমি একটু .হাটতে চাই, ঘাতে 
আগামীকাল পথট। চিনতে পারি । আর সৌভাগ্োের চিহ্ন ম্বরূপ এই [ঘাডার 
নালট। আমার পকেটেই রেখে দিলাম ।' 

আমার সঙ্গীর শান্ত স্বশুংখল কাজের ধাৎা দেখে কর্ণেল রূল কিছুট। অধৈষ 
হয়ে উঠেছিল । ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মে বলল, ইন্সপেক্টর আমার ইচ্ছ! 
আপনি আমার সঙ্গে আন্বন। কয়েকটি বিষয়ে, বিশেষ করে জনসাধারণের 
স্বাথে কাপের প্রতিযোগিতা থেকে আমাদের ঘোড়ার নামট] প্রত্যাহার কর! 
কর্তব্য কি না সেবষয়ে আপনার পরামর্শ চাই ।' 

হোমস দৃঢ়কঠে উচ্ৈম্বরে বলে উঠল, নিশ্চয়ই নী । আমি চাই নামটা! 
ষেমন আছে থাকুক ।' 

কর্ণেল মাথা হ্ুইয়ে আভবাদন জানাল । বলল, আপনার মতামত “জন 
খুব খুশি হলাম শ্তার। আপনার বেড়ানো শেষ হলে বেচারি স্ট্রেকাবের 
বাড়িতেই আমাদের পাবেন। সেখান থেকে একসঙ্গেই আমরা ট্যাবিন্টকে 
ফিরতে পারব ।” 

ইব্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে সে চলে গেল। হোমস আর আমি জলাভূমির 
ভিতর দিয়ে ধারে ধীরে হাটতে লাগলাম । কেপল্টনের আন্তাবলের পিছনে 
সূর্য অন্ত যাচ্ছিল। আমাদের সামনে প্রসারিত দীর্ঘ প্রান্তর হ্বর্ণবর্পে রপ্রিত, 
শুধু বিবর্ণ ফার্ন আর কাটা ঝোপের উপর সন্ধ্যার দীপালোক পড়ে সেগুলি 
উজ্দ্ল রক্তিমাভ। ধারণ করেছে। কিন্তু আমার সঙ্গী তখন গভীর চিন্তায় 
নিমগ্ন, প্রাকৃতিক দৃশ্টের মনোহারিত্ব তার উপর কোনরকম রেখাপাই 
করতে পারল না । 

অবশেষে সে বলল, “ওয়াটলন, ব্যাপারটাকে এইভাবে ভাবা যাক । জন 
স্টরেকারকে কে খুন করেছে, এই মুহূর্তে সে প্রশ্নটা থাক । ঘোড়াটার কি হল 
সেটাই ভাবা যাক। যদি ধরে নেওয়। যায় যে, দুর্ঘটনার সময় বা পরে সে 
বাধন ছিড়ে পালিয়ে গেছে, তাহলে কোথায় গেছে? ঘোড়1 দলবদ্ধভাবে 
থাকতে ভালবাসে । প্রবৃন্তিগতভাবে হয় সে কিংস পাইল্যাণ্ডে ফিরে আসবে, 
নয় তো কেপল্টনে চলে যাবে । জ্ঞলাভূমির মধো উদ্দেস্তহীনভাবে ঘুরে 
বেড়াবে কেন? তাহলে তো! এতক্ষণে তাকে দেখাই যেত। বেদেরাই বা তাকে 
চুরি করবে কেন? ওরা তো। গ্লোলমাল দেখলেই সেখান থেকে সরে পড়ে, কারণ 
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পুলিশের হাঙামা ওরা পোয়াতে চায় না? তাছাড়া, এ ধরনের একট ঘোড়াকে 
তারা যখন বিক্রী করতেও পারবে না, তখন তো। এ ঘোড়া লুকিয়ে তাদের লাভ 
নেই কিছুই, অথচ ঝন্কি ষোল আনা। এবিষয়ে নিশ্ঈই (কান সন্দেহ 
নেই।, 

“স্টো তাহলে কোথায় গেল ? 

“আগেই বলেছি, হয় কিংস পাইল্যাণ্ডে নয় তে। কেপল্টনেই সে গেছে। 
কিংস পাইল্যাণ্ডে খন নেই, তখন সে কেপল্টনেই আছে। আপাতত 
এটাকেই যদি সঠিক বলে ধরে নেওয়। ধায়, দেখা যাক তাহলে বাপারট কি 
দাড়ায় । ইন্দপেক্টরই বলেছে, জলাভূমির এদিকটা কঠিন ও শুকনে]। 
কিন্তু কেপল্টনের দিকট। ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গেছে । এখান থেকেই দেখতে 
পাচ্ছ, ওদিকে একটা লম্বা খাদ বয়েছে। সোমবার বাতের বুষটিতে খাদট। 
নিশ্চয়ই ভিজেছে । আমাদের ধারণ] যদি ঠিক হয় তাহলে ঘোড়াট1 নিশ্চয়ই 
ওই খাদ পার হয়েছে এবং ওখানেই তার পায়ের দাগ আমাদের খুজতে 
হবে। 

কথ বলতে বলতেই আমর! দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলাম । কয়েক মিনিট পরেই 
আমরা সেই খাদে পৌছে গেলাম । হোমসের অনুরোধে আমি খাদের ডান 
পার ধরে এগোতে লাগলাম আর মে বা পাব ধরে এগোতে লাগল । পঞ্চাশ 
পাও এগোই নি এমন লময় হোমসের চীৎকার শুনে তাকিয়ে দেখি, সে হাত 
নেডে আমাকে ডাকছে । তার সামনের ভিজে মাটিতে “ঘাড়ার পায়ের দাগ 
স্পট চোখে পড়ছে। তার পকেট থেকে বের করা নালটাও (সই দাগের 
সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে । 

হোমস বলল, “কল্পনার কত দাম তাই দদখ। এই গুণটিই গ্রেগরির 
নেই । কি ঘটে থাকতে পারে সেট। কল্পন। করে তদনুযায়ী কাজ করেই দেখতে 
পাচ্ছি যে আমাদের কল্পনাই ঠিক। এগিয়ে চল ।” 

ভিজে খাদট। পার হয়ে আরও মিকি মাইলটাক শক্ত শুকনো মাঠ পার 
হলাম । আবার কিছুটা] ঢালু মাঠ পার হতেই পায়ের দাগ দেখতে পেলাম । 
পরবতাঁ আধ মাইল পথে কোন দাগ নেই। কিন্তু “কপল্টনের কাছাকাছি 
গিম্মে মে দাগ আবার দেখতে পেলাম । ব্যাপারটা *থমে হোমসের চোখেই 
পড়েছিল । সেদিকে আঙ্ল বাড়িয়ে সে দাড়িে পড়ল। তার চোখে মুখে 
জয়ের উল্লাস। ঘোড়ার পায়ের দাগের পাশে পাশে একটা মান্ষের পায়ের 
দাগও দেখ যাচ্ছে। 

আমি চেঁচিয়ে বললাম, “এর আগে ঘোড়াটা এক। ছিল ।' 

“ঠিক তাই। ঘোড়াটা। একাই ছিল। আরে! এটা কি? 

পায়ের সবগুলো! দাগ হঠাৎ বাক নিয়ে কিংম পাইল্যাণ্ডের দিকে ঘুরে 
গেছে । হোমস শিস দিয়ে উঠল । দুজনে সেই দাগ ধরে এগোতে লাগলাম । 
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তার চোখ পথের উপরেই নিবদ্ধ । আমি ঘটনাক্রমে এক পাশে তাকাতেই 
সবিম্ময়ে দেখলাম, সেই একই পারেব দাগ বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে 
এসেছে । 

সেদিকে দৃষ্টি আকর্ণ কবতেই হোমস বলল, “ওয়াটসন, এবারকার 
কেরামতি তোমার । আমাদের অনেক পথ হাটা তুমি বাচিয়ে দিয়েছ, কারণ 
এই পথ ধরেই আমাদের আবার ফিরে আমতে হত । এবার চল, ফিরতি পথ 
ধরেই অগ্রসর হই।' 

বেশীদূর যেতে হল না। কেপল্টনেগ আন্তাবলের দরজায় পৌছবৰার 
আসকণ্টের বাধানো পথে গিয়েই সে পায়ের দাগ শেষ হয়েছে । আমরা 
এগিয়ে যেতেই ভিতর থেকে একজন স'হস ছুটে এল । 

“এখানে কারও ঘোরাফের। আমবা। পছন্দ করি না? সে বলল। 

ওয়ে্টকোটের পকেটে সবগুলি আঙুল ঢুকিয়ে হোমস বলল, “আমি শুধু 
একট! প্রশ্ন করতে চাই । আচ্ছা, সকাল পাচটায় যদি আসি, তাহলে তোমার 
মনিব কিং সাইলাস ব্রাউনের সঙ্গে দেবা করার পক্ষে খুব বেশী সকাল হয়ে 
যাবে কি? 

“কি আশ্চর্য, কেউ এলে তিনি নিশ্চয় দেখ। করবেন, কারণ চিরকাল তিনি 
সকলের আগে ঘুম থেকে ওঠেন। এঁ তো, আপনার প্রঙ্গের জবাব দিতে তিনিই 
আসছেন । ন। স্যার, না। ওর সামনে আপনার টাকা নিলে আমার পদমযাদায় 
ঘ৷ লাগবে । কিছু দিতে হয় পরে দেবেন ।' 

পকেট থেকে বের কর! আধ-গিনিট। শার্লক হোমস আবার পকেটেই বেখে 
দিল। ওদিকে দরজা পার হয়ে বেরিয়ে এল হিংশ্র-দর্শন একটি বয়স্ক লোক । 
তার হাতে একট) শিকারা-চাবুক | 

সে চেঁচিয়ে বললঃ “ব্যাপার কি ডসন ? বাজে গল্প-গাছ। -রাখ । তোমার 
কাজে যাও! আর আপনার আপনাদের এখানে কি চাই? 

হোমস মিষ্টি গলায় বলল, “মশায় মিনিট দশেক আপনার সঙ্গে কথ 
বলতে চাই।' 

“প্রতিটি ভবঘুরের সঙ্গে কথ। বলবার সময় আমার নেই। আমরা চাই না 
যেকোন উটকো লোক এখানে আসে । আপনার চলে ধান, নইলে কুদ্ষুর 
লেলিয়ে দেব ।' 

হোমস ঝুঁকে পড়ে ট্রেনারের কানে কানে ফিস ফিস করে কি ঘেন বলল। 
লোকটি চমকে উঠল । তার সমন্ত মুখ লাল হয়ে গেল । 

চীৎকার করে বলল, “মিথ কথা! নারকীয় মিথ্যে ! 

ভাল কথ।! এ নিয়ে বাইরে দাড়িয়ে চেঁচামেচি করব, না৷ আপনার বসার 
ঘরে গিয়ে কথা হবে? . 

€| বেশঃ ভিতরে আন্মন । 
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হোমস হেসে বলল, “ওয়াটসন, মিনিট কয়েকের বেশী তোমাকে আটকে 
রাখব ন1। মিঃ ত্রাউন, আপনার যেমন অভিরুচি 1 

মিনিট কুড়ি পরে হোমস আর ট্রেনার ষখন ভিতর থেকে ফিরে এল, তখন 
তার মৃখের সব লাল ফ্যাকানে হয়ে গেছে। এত অল্পক্ষণের মধ্যে সাইলান 
ব্রাউনের এতট। পরিবর্তন হয়েছে ষে-রকমট1 এর আগে কখনও দেখি নি। মুখ 
ছাইয়ের মত সাদ তুক্ষত্র উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, হাত কাপছে, আর 
শিকারী-চাবুকট? কাপছে ঝড়ে। হাওয়ায় পাতার মত। সেই ধমকানেো! উদ্ধত- 
ভাব কোথায় মিলিয়ে গেছে। প্রতুর পাশে কুকুর ষেমন চলে তেমনি ভলীতে 
সে আমার সঙ্গীর পাশে পাশে ফিরে এল। 

বলল, “আপনার নির্দেশ মতই কাজ হবে । নিশ্চয় হবে।, 

তার উপরে চোখ রেখে হোমস বলল, “যেন ভূল ন। হয় ।, 

তার দৃষ্টিতে ক্ষতির আভা পেয়ে লোকটি কুঁকড়ে গেল । 

“না, না, কোন ভূল হবে না। ঠিক পৌছে যাবে। তার আগে রংটা বদলে 
দেব কি? 

হোমস কি যেন ভাবল, তারপর হো-হে। করে হেসে উঠল । বলল, “না, 
তা করবেন ন। এ বিষয়ে আপনাকে লিখব। এখন কোন চালাকি নয়, 
নইলে-__” 

“বিশ্বাস করুন, আমাকে বিশ্বাস করুন ।' 

“নিজের ছ্িনিসের মতই সেদিন ওঢাকে দেখাশোনা করবেন ।' 

“আমার উপর নির্ভর করতে পারেন ।, 

ছ্যা, আমিও তাই মনে করি। আচ্ছা, কাল আমার চিঠি পাবেন । 
বলেই হোমস ঘুরে ভাল । লোকটির প্রস/রিত কাপা হাতের দিকে ফিরেও 
তাকাল না) আমব। কিংস পাইল্যাণ্ডের দিকে পা বাড়ালাম । 

ছুজনে হাটতে হাটতে হোমস বলল» “মাস্টার সাইলাস ব্রাউনের মত দল্ভ, 
ভীরুতা। ও ইতরতার এমন অদ্ভূত দিশ্রণ আমি আর কোথাও দেখি নি। 

“ঘোড়াট। তাহলে তার কাছেই আছে । 

শ্রথমে কপকে বেরিয়ে যেতেই চেষ্টা করেছিল ; কিন্তু সেদিন সকালে তার 
সমস্ত কাজের এমন নিখুত বিবরণ দিলাম ঘে তার আর কোন সন্দেহই রইল 
না যে আমি সব কিছু নিজে দেখেছি । অবশ্ঠ তুমিও লক্ষ্য করেছ যে জুতোর 
দাগের সামনের দিককার যে বিশেষ ধরনের চৌকো ভাব সেটা তার বুটের 
সঙ্গে হবু এক । তাছাড়া, কোন চাকর-বাকর নিশ্চয়ই একাজ করতে সাহস 
করত না। একে একে সব বিবরণই তাকে শোনালাম । অভ্যাস মত সেদিনও 
সেই প্রথম বাইরে এমে একটা নতুন ঘোড়াকে জলাভূমিতে ঘুরতে দেখে; 
তাত কাছে এগিরে গিয়ে সাদা কপাল দেখে ঘোড়াটাকে চিনতে পারে (সাদা 
কপাল থেকেই ঘোড়াটার নাষকরণ করা হয়েছে “সিলভার ব্েজ” )) থে 
শার্ণক-__২-১২ 


১৭৮ শার্লক হোষস অমনিবাস 


ঘোড়ার উপরে সে অনেক টাকা। বাজী রেখেছে ভাকে হারাবার মত একটিমাত্র 
ঘোড়া ঘটনাচক্রে তার হাতে এসে পড়ায় তার বিস্ময়ের সীমা ইল না। তাকে 
একথাও বললাম যে, প্রথমে সে ঘোড়াটাকে কিংস পাইল্যাণ্ডে ফিরিয়ে দেবার 
কথাই ভেবেছিঙ্ল, কিন্তু ঘোড়-দৌড শেষ না৷ হওয়। পধন্ত ঘোড়াটাকে লুকিয়ে 
রাখার কথা শয়তানই তাঁকে বলে দেয় আর সেও ঘোড়াটাকে নিয়ে কেপল্টনে 
লুকিয়ে রাখে । সব কথা বিস্তারিতভাবে বলায় সে রণে ভঙ্গ দেয় এবং নিজেকে 
বাচাবার কথাটাই বড় করে দেখে । 
কিন্তু তর আস্তাবলে তো তল্লাসী চালান হয়েছে । 
“আরে, তার মত পুরনো ঘোড়াওয়ালাদের অনেক রকম ছল-চাতুরি জানা 
খাকে। 
“কিন্ত এখন তো ঘোড়াটার ক্ষতি হলেই তার লাভ। এ অবস্থায় ঘোড়া- 
টাকে তার হেপাজতে রেখে যেতে তুমি ভয় পাচ্ছ না? 
£ভাইবে, চোখের মণির মত সে ঘোড়াটাকে পাহারা দেবে । ঘোড়াটাকে 
নিরাপদে কিবিয়ে দিলে তবেই সে ক্ষমা পেতে পাবে একথা নে জানে 
কর্ণেল বসকে তো। দয়। দেখাবার মত লোক বলে মনে হয় ন।।” 
ব্যাপারটা তো৷ কর্ণেল রসের হাতে নয়। আমি আমার পথে কাজ কবি, 
এবং যতটা ইচ্ছা ঠিক ততটাই প্রকাশ করি। বেসরকারী হবার এইটেই স্থবিধ। | 
ওয়াটসন, তুমি লক্ষ্য করেছ কিন। জানি না» কিন্তু কর্ণেলের আচরণ আমার 
কাছে একটু উদ্ধত মনে হয়েছে । এবার তকে নিয়ে একটু মজা করতে চাই। 
ঘোড়ার বাপারে তাকে কিছু বলো না।' 
“নিশ্চয়ই নাঃ তোমার অনুমতি ছাড়। কিছুই বলব না।" 
“অব জন স্ট্রেকারের খুনিকে আবিষারের তুলনায় এটা খুবই সামান্ত 
ব্যাপার । 
“এবার তাহলে “সই কাজে লাগবে তো ?' 
“ঠিক উদ্টো। রাতের ট্রনেই আমর ছু'্জন লগুনে ফিরছি । 
বন্ধুর কথ। শুনে আমি তো অবাক । মাত্র কয়েক ঘণ্ট। হল ডেভনশায়ার 
এসেছি ; এমন চমৎকারভাবে তদন্তকাধ শুরু করবার পরেই সে এট। ছেড়ে দেবে 
কেন আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। ট্রেনারের বাড়িতে ফিরে যাওয়। 
পর্যস্ত তার মুখ থেকে আর একটা কথাও বের করতে পারলাম না । কর্ণেল এবং 
ইন্সপেক্টর আমাদের জন্যই বসবার ঘরে অপেক্ষ। করছিল । 
হোমস বলল, “বন্ধু আর আমি মাঝরাতের ট্রেনে শহবে ফিরে যাচ্ছি । 
আপনাদের ভার্টমুবের হুন্দর বাতা অনেকট] নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিয়েছি । 
ইন্সপেক্টর চোখ মেলে তাকাল । কর্ণেলের ঠোট বিদ্রেপে বাকা হয়ে উঠল । 
মে বলল, “বেচারি স্রেকাবেক্ খুনিকে গ্রেপ্তারের আশ! তাহলে আপনি 
€ছেড়ে দিলেন ।” 


শার্লত হোমসের স্বতিকথ। ১৭৯ 


কাধটা ঝাকুনি দিয়ে হোমস বলল, “সেপথে অনেক বিদ্ব নিশ্চয়ই আছে। 
আমি অবশ্ঠ আশ! করছি, মঙ্জলবারে আপনার ঘোড়া৷ দৌড়বে ; আর তাই 
আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনার জকিকে তৈরি রাখবেন। যিঃ জন 
স্্রকাবের একখানা ফটে। কি চাইতে পাবি ? 

ইন্সপেক্টর পকেটের খামের ভিতর থেকে একখান ফটে। বের করে তার 
হাতে দিল। 

পপ্রয় গ্রেগবি, আমার য। কিছু দরকার সবই আপনি আগে থেকে বুঝতে 
পারেন । ওয়াটসন, তৃমি একটু নময় এখানে অপেক্ষা কর, সেই ফাকে আমি 
দানীকে একটা কথ। জিজ্ঞাসা করে আসি ।” 

বন্ধু ঘর থেকে চলে গেলে কর্ণেল বস স্পষ্টই বলে উঠল, “একথা আমি 
বলবই যে আপনাদের লণ্ডন-সহযোগী আমাকে হতাশ করেছে । সে আসার পর 
থেকে আমর! একটুও এগিয়েছি বলে মনে হয় ন।। 

আমি বললাম, “আপনার ঘোড়া দৌড়বে, অন্তত এ আশ্বাসটুকু তে 
পেয়েছেন । | 

কর্ণেল ঘাড় ঝাকুনি দিয়ে বলল, “শ্থ্যাঃ সে আশ্বাম পেয়েছি ৷ তবে ঘোড়াট। 
পেলেই বেশী খুশি হতাম।' 

বন্ধুর সমর্থনে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিঃ এমন সময় সে ঘরে ঢুকল। 

সে বলল, “মহাশয়গণ) এবার আমি ট্যাবিস্টকের জন্ত সম্পূর্ণ গ্রস্তত ॥ 

আমর। ঘখন গাড়িতে উঠি তখন আশ্তাবলের একটি ছোকরা গাড়ির দরজ। 
খুলে দিল। হঠাৎ কি মনে করে হোমস ঝুকে পড়ে তার হাতের উপর হাত 
রাখল । 

বলল, «তোমাদের খোয়াড়ে তো কয়েকটা ভেড়া আছে, সেগুলো কে 
দেখাশোন। করে? 

“আমি করি স্যার ।' 

"ইদানীং সেগুলির মধ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষা করেছ কি? 

“দেখুন স্যার, সে বলবার মত কিছু নয়; তবে তিনটে ভেড়া খোড়া হয়ে 
গেছে স্যার ।' 

দেখলাম, হোমস খুব খুশি ; মুখ টিপে হাসতে হাসতে সে দুই হাত ঘসঙ্তে 
লাগল। 

আমার হাতে চিমটি কেটে সে বলে উঠল, “ওয়াটসন, তীরটা লেগেছে, 
অনেকদূরে হলেও জেগেছে । গ্রেগরি, ভেড়াদের এই আশ্চয রোগের প্রতি 
আপনার দৃষ্টি আকরধণ করছি। কোচয়ান, গাড়ি চালাও ! 

বন্ধুর ক্ষমতা। সম্পর্কে কর্ণেল রস.থে মনৌভাব পোষণ করছিল তখনও তার 
চোখে-মুখে তারই প্রকাশ ফুটে ওঠল। কিন্ত ইন্দপেক্টবের মুখ দেখে বুঝলাম, 
তার মনোযোগ উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে । 


১৮০ শার্লক হোমস অমনিবাস 


সে প্রশ্থ করল, 'সেটাকে আপনি কি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন ?' 
খুবই মনে করি ।” 

“আর কোন কিছুর প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চান কি? 
“রাতের বেলায় কুকুরটার অদ্ভূত আচরণের প্রতি ।' 

পাতে তো! কুকুবট| কিছুই করে নি।' 

শার্লক হোমস মন্তবা করল, “সেটাই তো। অদ্ভুত ঘটন। |” 


চারদিন পরে হোমস আর আমি আবার উইনচেক্টারগামী ট্রেনে চেপে 
বসেছি ওয়েসেক্স কাপের ঘোড়-দৌড় দেখতে । পূর্বব্যবস্থাঘত ফেটশনের 
বাইরে কর্ণেল রসের সঙ্গে আমাদের দেখ হল? তার ছোট গাড়িতে চেপে 
আমরা শহর ছাড়িয়ে রেস-কোর্সে পৌছলাম। তাঁর মুখ গল্ভীর, চালচলন 
ভীষণ উদাসীন । 

“আমার ঘোড়ার টিকিটিও দেখতে পাই নি” সে বলল। 

হোমস প্রশ্ন করল, “ঘোড়াটা দেখলে আপনি চিনতে পারবেন ? 

কর্ণেল খুব রেগে বলল, “কুড়ি বছর একাজ করছি, এ ধরনের প্রশ্ন কেউ 
কোনদিন করে নি। সাদা কপাল আর ফুট-ফুট পা দেখে একটা শিশুও 
“সিলভার ব্রেজ”কে চিনতে পারে ।, 

“বাজী কেমন হয়েছে? 

“সেটা খুব অদ্ভূত । কাল পনেরোতে এক, কিন্তু দাম কমতে কমতে এখন 
তিনে একও পাবে না|, 

হোমস বলে উঠল, “ুম! স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কেউ কেউ জেনে গেছে ।, 

গাড়িট। যখন ঢাকা মাঠের মধ্যে গগ্রযাণড স্ট্যাণ্এব কাছে পৌচেছে, তখন 
যোগদানকারী ঘোড়াগুলির নাম দেখবার জন্য আমি কার্ডের দিকে তাকালাম । 
তাতে লেখ £ ৃ 

ওয়েসেক্স প্লেট। প্রত্যেকে ৫০ গিনি, চার ও পাচ বছর বয়স্কদের জন্ত 
অতিরিক্ত ১০০০ গিনি । দ্বিতীয় ৩০০ পাউগ্ড। তৃতীয় ২০* পাউণ্ড। নতুন 
কোপ (এক মাইল পাচ কারলং )। 

১। মিঃ হিথ নিউটনের-_দি নিগ্রে। (লাল টুপি, দারুচিনি বঙের জামা )। 

২। কর্ণেল ওয়ার্ডলর-_-পিউজি€লস্ট ( গোলাপি টুপি, নীল-কালে৷ জামা)। 

৩। লর্ড ব্যাকওয়াটারের__ডেসবরে। (হলদে টুপি ও হাতা) । 

৬। কর্ণেল রসেব_ সিলভার ব্রেজ (কালে! টুপি, লাল জামা )। 

৫ | বালমোরালের ডিউকের- আইরিস (হলদে ও কালো। ডোর] )। 

৬। লর্ড সিঙ্গলফোর্ডের-_ব্যাসপার (বেগনি টুপি, কালো। হাত1)। 

কর্ণেল বলল, “অন্য ঘোড়ার. নাম খারিজ করে দিয়ে আমরা আপনার 
কথার উপরেই ভরসা করেছি।” 


শার্লক (হামসের স্বৃতিকথা ১৮১ 


দর্শকর| চীৎকার করে উঠল, “সিলভার ব্রেজএ পাচে চার ! সিলভার ব্লেভএ 
পাচে চার । (ডসববে-তে পনেরোতে পাচ ! মাঠে পাচে চার ! 

আমি টেঁচিয়ে উঠলাম, “ওই তে] সংখ্যাগুলো। দেখা যাচ্ছে । ছাই 
আছে। 

প্রভৃত উত্তেজনার সঙ্গে কর্ণেল েচিয়ে বললঃ “টাই আছে। তাহলে 
আমার ঘোডাও দৌডবে। কিন্তু তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না। আমার জকি 
তো ছাটে নি ।' 

“মাত্র পাচট। ছুটেছে। নিশ্চয় এই সেই ঘোড1।' 

বলতে বলতেই একট] পিঙ্গল রঙের শক্তিশালী ঘোড়া ঘেরা! পার হয়ে 
আমাদের সামনে দিয়ে ছুটে চলে গেল। তার পিঠে কর্ণেলের সবপরিচিত 
লাল-কালে। জামা । 

মালিক টেচিয়ে উঠল, *ওটা তো আমার ঘোড়। নয়। ও জন্কটার সার। 
গায়ে তো! একটাও সাদ। লোন নেই । এ আপনি কি করেছেন মি: হোমস? 

অবিচলিতভাবে বন্ধু বললঃ “ঠিক আছে, কেমন ছোটে সেট। আগে 
দেখি) আমার দূরবানের ভিতর দিয়ে কয়েক মিনিট তাকিয়ে হঠাৎ সে 
চেঁচিয়ে উঠল, “সাবাস ! চমৎকার স্টার্ট নিয়েছে! এ ষে ওরা, বাক ঘুরে 
আসছে ! 

আমাদের গাভি থেকে সব কিছু স্বন্দর দেখা যাচ্ছে । ছ'টি ঘোড়া এত 
কাছাকাছি আসছে যে মনে হয় একটা কার্পেট দিয়ে তাদের ঢেকে দেওয়। 
ফাবে। কিন্তু অর্থেক পথ পার হতেই কেপল্টন্‌ আন্তাবলের হলদেট। সামনে 
এগিয়ে গেল । যা হোক, আমাদের কাছে আসতে আসতেই ডেসবরোর ঘোড়। 
পিছিয়ে পড়ল, আর কর্ণেলের ঘোড়া প্রচণ্ড বেগে ছুটে তাকে ছ' লাফ পিছনে 
ফেলে বালমোরালের ডিউকের আইরিস-কে তৃতীয় স্থানে ঠেলে দিল। 

ছুই চোখের উপর হাত রেখে কর্ণেল হাপাতে হাপাতে বলল, “আমার 
ঘোড়া বলেই তে। মনে হচ্ছে। স্বীকার করছি, এর মাথা-মুু কিছুই আমি 
বুঝতে পারছি না। রহস্তটাকে বড় বেশী সময় জিইয়ে রাখা হচ্ছে না কি 
মিঃ হোমস ? 

“ঠিকই বলেছেন কর্ণেল। সবই জানতে পান্ববেন। চলুন সকলে মিলে 
ঘোড়াটাকে দেখে আদি । যে ঘের1 জায়গাটায় শুধু ঘোড়ার মালিক ও তার 
বন্ধুদের ঢুকতে দেওয়। হয় সেখানে পৌছে হোমস বলল, “এই আপনার ঘোড়া । 
মদের আরক দির়ে ওর মুখ আর পাগল! ভাল করে ধুয়ে দিন, তাহলেই দেখতে 
পাবেন, এই সেই পুরনে। নিলভার ব্রেজ। 

“আপনি যে আমাকে শ্বাস ফেলতে দিচ্ছেন ন] !? 

“একজন জালিয়াতের কাছে আমি ওকে পাই এবং যেমনটি তাকে পেয়েছি 
ঠিক লেইভাবেই দৌড়ে যোগ দেবার ব্যাবস্থা করেছি। 


১৮২ শার্লক হোমস অমনিবাস 


শ্যার, আপনি বিশ্ময়কর কাজ করেছেন । ঘোড়াটিকে বেশ সক্ষম ও সুস্থ 
দেখাচ্ছে । এব চাইতে ভাল একে জীবনে দেখি নি। আপনার ক্ষমতায় 
সন্দেহ করেছিলাম বলে হাকঙ্ঞারবার আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি । আমার 
ঘোড়া উদ্ধার ককে দিয়ে আপনি আমার বডই উপকার করেছেন । টিক এই- 
ভাবে যদি জন স্ট্রেকারের খুনিকে বের করে দিতে পারতেন তাহলে আরও 
উপকৃত হতাম ।' 

“তাও করেছি, হোমস শান্তভাবে বলল । 

কর্ণেল ও আমি সবিদ্বয়ে তার দিকে তাকালাম । “তাকে পবেছেন । 
তাহলে “স কোথায় ? 

“সে এখানেই আছে ।' 

“এখানে । কোথায়? 

“এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে 

কর্ণেল বাগে লাল হয়ে উঠল । বলল, “মিঃ হোমস, শ্বীকার কবছি আপনার 
কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্ত এইমাত্র আপনি যা বললেন সেটাকে খুব বাজে 
ঠাট। বা অপমান মনে করতে আমি বাধ্য । 

শার্লক হোমস হেসে উঠল । বলল, “কর্ণেল, এ অপরাধেব সঙ্গে আপনাকে 
তে। আমি জড়াই নি। আসল খুনি আপনার ঠিক পিছনেই দ্রাভিঘে আছে ।' 

কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে সে ঘোড়াটার চকচকে ঘাডেব উপর হাত রাখল । 

কর্ণেল ও আমি একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম, “ঘোড। ! 

ছ্যা ঘোডা! অবশ্য ঘোড়াকে আমি দোষ দিই না, কারণ আত্মরক্ষার জন্ত 
একাজ ওকে করতে হুয়েছিল। আরও বলি, জন স্ট্রেকার আপনার বিশ্বাসের 
সম্পূর্ণ অষোগা ছিল। কিন্তু এ ঘণ্টা বাজল। পর্ব দৌডেও আমার কিছু 
জিতবার আছে। তাই এ ঘটনার দীর্ঘতর বাণখ্যা পরবর্তাঁ কোন উপযুক্ত সময়ের 
জন্য মুলতুবি বাখছি।” 


সেদিন সন্ধায় লগ্ডনে ফিরবার পথে একখানি পুলম্যান গাড়ির কোণে 
আমরা বসেছিলাম । সেই সোমবার রাতে ভার্টমুরের ট্রেনিং আন্তাবলগুলিতে 
ঘা ঘা ঘটেছিল এবং ফেপথে সে বহশ্য সে উদঘাটন করেছিল, আমার সঙ্গীর 
মুখে তার বর্ণন। শুনতে শুনতে কর্ণেল রস ও আমার কাছে পথট1 বেশ সংক্ষিপ্ত 
মনে হয়েছিল । 

সে বলল, “সংবাদপত্রের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে যেসব মতামত আমি 
গড়ে তুলেছিলাম সেসবই যে সম্পূর্ণ তুল হয়েছিল সেকথা হ্বীকার করছি। 
অবশ্ট সেসব রিপোর্টে অন্ত লব 'বিবরণের চাপে আসল সতা ঢাক1 পডলেও 
তার ভিতরেই কিন্তু ইঞিতগ্রলো ছিল। ডেভনশায়ার যাবার আগে এই 
ধারপাই আমার মনে বদ্ধমূল ছিল যে ফিট্জ্রয় সিম্পসনই আসল অপরাধী, 


শার্লক হোমসের স্থতিকথ! ১৮৩ 


যদিও তার বিরুদ্ধে ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই সেটাও আমি বুঝতে পেরে- 
ছিলাম। 

গাড়িতে চেপে ট্রেনারের বাড়ি পৌছামাত্রই রান্জ। করা মাংসের গুরুত্ব 
আমার কাছে ধরা পড়ল । তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, তোমরা সকলে নেমে 
গেলেও আমি চিন্তাভিভূত হয়ে গাডিতেই বসেছিলাম । তখন আমি নিজের 
মনেই বিস্মিত হচ্ছিলাম যে, এরকম একটা স্তর আমার দৃষ্টি এড়াল কেমন 
কবে) 

কর্ণেল বলল, “এখনও পধন্ত আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না ।' | 

“এটাই ছিল আমার যুক্তি-শ্খলের প্রথম কথা | গুঁড়ে। আফিম কখনও 
স্বাদহীন হয় না। বিস্বাদ না হলেও স্বাদট। বোঝা ঘায়। সাধারণ খাছ্ের 
সঙ্গে মিশিয়ে দিলে € যে খাচ্ছে পে নিশ্চয় ধরতে পারবে এবং বাকি খাবারটা 
খাবে ন।। ঝোলই হচ্ছে এমন রান্না যাতে শ্বাদটাকে চাপা দেওয়া যায় । এটা 
কান মতেই ধাবণ। করা যায় ন। যে, অপবিচিত সিম্পসন সেইরাছেই ট্রেনারের 
বাড়িতে মাংস রাম্মার বাবস্থা করে দেবে । কিংবা ম্বাদ গন্ধ চাপা দেবার মত 
একট। রান্না ঘেবোতে আন্তাবলে পাঠনো হবে ঠিক সেইরাতেই ঘটনাচক্রে 
সে গুণ্ো আফিম নিয়ে সেখানে হাজির হবে, ঘটনার এরূপ আকন্মিক যোগা- 
যোগও এক]ন্তই অসম্ভব । এরকমট। ভাবাই ঘায় না। কাজেই' এ কেস থেকে 
লিম্পসনকে .ব্টদ দেওন। হয় । এবার আমাদের মনোযোগ পড়ল স্টেকার ও 
তুর স্ত্রী 'উপর, কাবণ একমাত্র তারাই সেবাতের জন্য বান্নাকর। মাংসের 
বাবস্থা করতে পারে । আস্তাবলের ছেলেটির খাবার আলাদ! করে নিয়ে 
তারপর তাতে আফিম মেশানে। হয়েছিল, কারণ বাড়ির অন্য :সফলে এ একই 
মাংস খেক়েও কোন রকম খারাপ ফল পায় নি। দাশীর অজান্তে একাজ. কর। 
ছু জনের মধ্যে কার পক্ষে সম্ভব? 

«এ প্রশ্নের মীমাংসা! করবার আগেই কুকুরটার নীরবতার বাপার্টা আমার 
মাথায় ঢোকে, কারণ একটা অঙ্মান অনিবার্ধভাবেই আর একটার মনে 
করিয়ে দেয়। সিম্পসনের ঘটনায় আমি জানতে পারি ষে আস্তাবলে একটা 
কুকুর থাকত; অথচ একট! লোক আস্তাবলে চুকে ঘোঁড়াট। নিয়ে চলে গেল 
কিন্ত কুকুরটা সেরকম ঘেউ-ঘেউ করল না যাতে চিলে-কোঠায় ঘুমন্ত ছেলে 
ছুটে! জেগে ওঠে । স্বভাবতই মনে হল, সে রাত্বির আগন্তক এমন কেউ ম্বাকে 
কুকুবুটা ভাল ভাবেই চেনে। 

“আমি তখনই বুঝলাম, প্রায় নিশ্চিন্ত হলাম, থে গভীর রাতে জন স্ট্রেকারই 
আসন্তাবলে ঢুকে সিলভার ব্রেজকে বাইরে নিয়ে ধায়। কিন্ত কেন? তার উদ্দেস্ঠ 
নিশ্চয়ই খারাপ ছিল, অন্তথায় নিজের আস্তাবলের ছেলেটাকে সে ওষুধ 
খাওয়াবে কেন? তবু প্ররুত কারপট! কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে 
পারছিলাম না। প্রচুর অর্থের আশায় ভ্রেনারর! এজেন্টের মারফৎ নিজ নিজ 


১৮৪ শালক “হামস অমনিবাস 


“পাঁড়ার বিরুদ্ধে অনেক টাকার বাঙ্ী ধরে ভ্ঞোচ্চরি করে সে ঘোড়াকে জিততে 
দেয় নি, এমন ঘটন। এর আগে অনেক ঘটেছে । কখনও তারা জকির সাহাষ্য 
"নর, কখনও বা অন্য কান ুস্মতর ও নিশ্চিততর পথ অবলম্বন করে। এক্ষেত্রে 
উদ্দেশ্বুটা কি? আশা করেছিলাম, তাঁর পকেটের জিনিসপত্র থেকে একট! 
সিদ্ধান্থে পৌছতে পারব । 

“ঠিক তাই হয়েছে । মুতের হাতের মধ্যে ষে অদ্ভুত ছরিটা পাওয়1 যায় 
'সটার কখা আপনার নিশ্চরই ভূলে ঘান নি। কোন সুস্থ মানুষ নিশ্চয়ই ও 
রকম একট৷ ছুরিকে অন্ত্র হিসাবে বেছে নেবে না। ভাক্তার ওয়াটসনই 
আমাদের বলেছে যে শলাচিকিৎসায় খুব সুক্ষ অন্ত্রোপচারের জন্য এ ধরনের ছুবি 
বাবহার করা হয়। সেরাতেও একটা হ্ক্ক অস্ত্রোপচারের জন্তই ওট। ব্যবহার 
করার কথ ছিল। কর্ণেল রস, ঘোড-দৌড়ের ব্যাপারে ব্যাপক অভিজ্ঞতার 
কলে আপনি নিশ্চয় জানেন, চামড়ার ঠিক নীচে ঘোড়ার উরুসন্ধির শিরায় 
এমনভাবে ছোট একট দাগ কাটা যায় ধাতে কোনরকম চিহ্ুই থাকে ন।। 
কোন ঘোডার উপর এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করলে সেট! কিছুটা খোঁড়া হয়ে পড়বে? 
কলে অন্থশীলনের সময় পায়ে একটু টান ধরবে বা একটু বাতের ছোয়া লাগবে, 
কিন্তু গুরুতর কিছু ঘটবে ন1।' 

কর্ণেল চেচিয়ে উঠল, “নরাধম! পাজি! 

“জন স্ট্রেকার ঘোড়াটাকে কেন জলাতৃমিতে নিয়ে গেল এখানেই তার 
ব্যাখ্যা পাওয়া ধাবে। ছুরিটা চালালেই এরকম একটা বলবান জন্তর চীৎকারে 
গভীরতম নিদ্রায় আচ্ছন্ন লোকেরও ঘুম ভেঙে যাবেই । তাই একাজটা খোলা 
জায়গায় করাই একান্ত দরকার ।” 

কর্ণেল ঠেঁচিয়ে বলল, আমি কি অন্ধ! বুঝতে পারছি কেন তার মোম- 
বাতির দরকার হয়েছিল, আর কেনই ব1 দ্বেশলাই জ্দেলেছিল । 

“ঠিক তাই। তার জিনিসপত্র পরীক্ষা করে শুধু ষে অপরনধের পদ্ধতিটা 
পেয়ে গেলাম তাই নয়, ভাগ্যক্রমে তার উদ্দেশ্তও জানা গেল। পূর্থবীর বাস্তব 
মাস্ষ হিসাবে আপনিও জানেন কর্ণেল যে কোন মান্থষ অন্তের বিল পকেটে 
নিয়ে বেড়ায় না । আমর] সকলেই যার ধার নিজের বিল মেটাতেই ব্যস্ত। 
সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেললাম, স্্রেকার দ্বৈত জীবন যাপন করে, তার আর একট! 
গৃহস্থালী আছে। বিল থেকেই বোকা যায়, এ ব্যাপাবে একটি মহিলা! জড়িত 
আর তার রুচি ব্যরবন্থল। কর্মচারীদের ব্যাপারে আপনি ষতই উদার হোন, 
এটী কখনও আশা কর! যায় না ঘষে তার। গৃহিণীদের জন্য কুড়ি গিনি ছ্বামের 
বেড়াবার পোশাক কিনতে পারে । মিসেস ফ্ট্রেকারকে প্রশ্ব করে জেনেছি, এ- 
রকম পোশাকের কথা সে জানে না। বখন বুঝলাম যে লে পোশাক কখনও 
তার কাছে পৌছে নি তখন পোশাক-বিক্ষেতার ঠিকানাটা টুকে নিলাম । 
ভাবলাম, স্ট্রেকারের ফটোগ্রাফসহ নেখানে গেলেই কল্গিত ডাবিশায়ারকে ছেটে 
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বাদ দিতে পারব । 

“তারপর থেকে সবটাই সহঞ্জ। স্ট্রেকার ঘোড়াট নিয়ে খাদের মধ্যে নামল, 
কারণ সেখান থেকে আলো দেখা যাবে না। সিম্পসন পালাবার সময়, গল- 
বন্ধনীট। ফেলে যায়, আর স্ট্রেকার সেট। কুড়িয়ে নেয়ঃ সম্ভবত ঘোড়ার পা 
বাধবার জন্ত । খাদে নেমে মে ঘোড়ার পিছনে গিয়ে আলে জালাতেই 
কিছুট। সেই হটাৎ আলোর ঝলকানিতে ভয় পেপে এবং কিছুটা আসন্প বিপদের 
জ্ান্তব অনুভূতিতে সে পা ছুঁড়তে থাকে এবং তার পায়ের ইম্পাতের নাল 
সজোরে স্্রকারের কপালে আঘাত করে। কু্ক কাজের সুবিধার জন্য বৃষ 
থাকা সত্বেও সে আগেই ওভারকোটট। খুলে ফেলেছিল। ছিটকে পড়তেই 
তার নিজ্বেই ছরি উরুর মধ্যে আমূল বসে ষায় । সব ব্যাপার বেশ পারার 
হল তো? 

কর্ণেল েঁচিয়ে বলল, “আশ্চৰ! আশ্চর্য ! মনে হয় আপনি বুঝি সশরীরে 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন ।' 

স্বীকার করছিঃ আমার শেষ তীরটি বেশ দূর থেকে ছোড়া! তাবলাম, 
স্্রকারের মত একজন চতুর লোক কখনও একটু অন্শীলন না করে শিরাকাটার 
মত একট! সুশ্ কাজে হাত দেবে না। তাহলে কাকে দিয়ে সে হাত পাকাবে ? 
হঠাৎ চোখ পড়ল ভেডাগুলোর উপরে আর একটা প্রশ্ন করেই অবাক বিশ্রয়ে 
বুঝতে পারলাম আমার অন্ুমানই ঠিক ।" 

“মি: হোমস, সব ব্যাপারটাই আপনি পরিষ্কার করে বলেছেন । 

“লগ্ডনে ফিবে পোশাকওয়ালার সঙ্গে দেখা করলাম । একবার দেখেই সে 
স্ট্রেকারকে চিনতে পারল । চমংকার ধদ্দের। নাম ডাবিশায়ার | স্ত্রী খুব 
চালু মহিলা । দামী পোশাকের প্রতি তার ভয়ানক ঝোঁক । এই স্ত্রীলোকটিই 
ঘষে তাকে আক ধণে ডুবিয়েছে এবং এই শোচনীয় ষড়বস্ত্রে লিপ্ত করেছে 
"সবিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই'। 

কর্ণেল বলল, “একটা কথা ছাড়া আর সবই তো! বললেন । ঘোড়াট। 
'কাথায় ছিল? 

“আরে, ঘোড়ট। ছুটে চলে ঘা এবং আপনারই কোন প্রতিবেশী তার 
তত্বাবধান করে। এবাপারে আপনাকে একটু ক্ষমাঘেন্না করে নিতে হবে। 
এই তো। ক্ল্যাপঞ্থাম ভংশন, আব আমার ঘদি তুল না৷ হয়ে থাকে তাহলে দশ 
মিনিটের মধ্যেই আমর! ভিক্টোরিয়া! স্টেশনে পৌছে ঘাব । কর্ণেল, আপনি বদি 
আমাদের ঘরে গিরে একটু ধূমপান করতে রাজী হন, তাহলে আপনার আর 
কিছু জানবার থাকলে আনন্দের সঙ্গে সেসবই আপনাকে বলব । ছা 
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আমার সঙ্গীর অসাধারণ ক্ষমতার ফলম্বরূপ ধেসব কেসের আমি শ্রোতা- 
মাত্র, এবং ঘটনাক্রমে কোন কোন আশ্চঘ নাটকের অভিনেতাও বটে, তাদের 
উপর ভিত্তি করে রচিত এই সব সংক্ষি রেখাচিত্রগুলি প্রকাশের বেলায় আমি 
ষে তার পরাজর অপেক্ষা! সাফল্যের কথাই বলব সেটাই শ্বাভাবিক । অবশ্ঠ 
তার খ্যাতির জন্য একথ। বলছি না, কারণ যখনই সে বিমূঢ় হয়ে পড়ে তখনই 
তার কর্ম-শক্তি ও সর্বত্রগামী বুদ্ধির বিম্মিরকর প্রকাশ ঘটে। একথ! বলছি 
এইজন্য যে যেখানে সে বার্থ হয় (সখানে অন্য কেউই সফল হয় না এবং সে 
কাহিণী অমীমাংসিত অবস্থায়ই চিরকাল থেকে যায় । অবশ্য কখনও কখনও 
এমনও ঘটেছে ঘে সে ভূল করলেও সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে । সেখবনের আধ 
ডজন কেসের বিবরণ আমার কাছে আছে । তাব মধ্ো দ্বিত্বীয় দাগের ঘটন। 
এবং যে ঘটনাটি আমি বলতে বসেছি সেই ছুটোই সব চাইতে অধিক 
আকর্ষণীয় । 

শার্লক হোমস কখনও ব্যায়ামের জন্য ব্যায়াম করে না । তাঁর মত মাংস- 
পেশীর শক্তি খুব অল্প লোকেরই আছে; আর আমি যতদুব দেখেছি, তাঁর 
ওজ্জনের মুষ্টিযোদ্ধীদের মো নিঃসন্দেহে সে অন্যতম । কিন্তু উদ্দেশ্যহীন দৈহিক 
পরিশ্রমকে সে শক্তির অপচয় বলে মনে করে এবং ব্যবসায়গত উদ্দেশ্যসিদ্ধির 
জন্য ছাড়া সে কদাচিৎ নভাঁচডা করে। তখন কিন্ত সে সম্পূর্ণ আন্তিহীন"ও 
ক্লান্তিহীন। সব কাজে তার সংযম উল্লেখযোগা । তার আহার এত সামান্য 
আর অভ্যাসগুলি এতই সাধারণ যে প্রা কৃচ্ছ সাধনের পধায়ে পড়ে । মাঝে- 
মাঝে কোকেন বাবহার করা ছাড়া অন্য কোন দোষ.তার নেই; তাও হাতের 
কেস যখন কমে যায় এবং সংবাদপত্রগুলির কোন আকর্ষণ থাকে না, একমাত্র 
তখনই জীবনের একঘেয়েমির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবেই সে কোকেনের আশ্রয় 
নিয়ে থাকে । 

একদ! প্রথম বসন্তে সে এতই হাঁক্কা মেজাজে ছিল যে আমার সঙ্গে পার্কে 
বেডাতে বের হল! তখন সবে বুনো দেবদারু গাছে সবুজ অংকুর বের হতে শুরু 
করেছে, আর বাদাম গাছের সরু মুখে পঞ্চপর্ণী পাতার আভাষ দেখা যাচ্ছে। 
প্রায় ছুঘণ্টা ধরে ছু'জন প্রায় নিঃশন্ধে হেটে বেড়ালাম। প্রম্পরকে যারা। 
ঘনিষ্ঠভাবে জানে এ নৈঃশব্দ তাদেরই উপযোগী । আবার যখন বেকার ফৃ্রীটে 
ফিবে গেলাম তখন প্রায় পীচটা বাজে । 

দবজ। খুলে দিয়ে ছোকরা চাকরটি! বলল, ক্ষমা! করবেন স্যার, আপনার 
খোঁজে একটি ভদ্রলোক এসেছিলেন স্করীর ।' 

হোমস তিরস্কারের তঙ্গাতে' আমার দিকে তাকাল । বলল, “বিকেলে 
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বেডানোর এই ফল! ভদ্রলোক কি চলে গেছেন ?' 

হ্যা শ্যার ।' 

“তাকে ভিতরে গিয়ে ববতে বল নি?' 

্যা স্যার । ভিতরে গিয়েছিলেন । 

“কতক্ষণ অপেক্ষা করলেন ? 

“আধ ঘণ্ট। স্যার। ভদ্রলৌক খুবই অস্থির ছিলেন শ্যার। যতক্ষণ 
এখানে ছিলেন, এই হাটছেন মার এই পা ঠুকছেন। আমি দরজার বাইরে 
ছিলাম স্যার, সব শুনতে পেয়েছি । অবশেষে পাসেজে বেরিয়ে চেঁচিয়ে 
বললেন; “লোকট। কি (কান দিন ফিরবে ন।?” ঠিক এই কথাগুলিই 
বলেছিলেন স্যার । আমি বললাম, “আপনি আর একটু অপেক্ষা করুন।” 
তিনি বললেন, “তাহলে আমি খোল। হাওয়ায় অপেক্ষা করব; এখানে 
আমার দম আটকে আসছে । শিগগিরই ফিরে আসব।” এই কথা বলেই 
তিনি উঠে দাড়ালেন আর বাইন্লে চলে গেলেন । আমার কোন কথাই শুনলেন 
না। 

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে হোমস বলল, “ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি ঘথাসাধ্যই 
করেছ । ওয়াটসন, খুবই ছুঃখের কথা । একটা কেস আমার খুবই দরকার, আর 
লোকটির অধৈধ ভাঁব দেখে মনে হচ্ছে বিষয়ট। গুরুতর । আবে ! টেবিলের উপর- 
কাব পাইপটা। তো তোমার শয়। নিশ্চয় সে ফেলে গেছে । বুনো। গোলাপ- 
কাঠের তৈবি পুরনে। পাইপ; স্বন্দর লম্ব। ডাটিট। তাত্রকুটবিলাপীদের ভাষায় 
স্কটিক দিয়ে তৈরি । আসল স্কটিকের মুখ-ওয়াল। ক'টা পাইপ লগুন শহরে 
আছে আমি জানি না। অনেকে মনে করে আমল স্ফষটিকের ভিতরে একটা 
মাছি থাকে । আরে নকল ম্কটিকের মধ্যে নকল মাছি ভবে দেওয়া তো৷ একট? 
পুরে ব্যবসা । যা হোক, বহুমুলাবান এই পাইপটা যখন ফেলে গেছে, বুঝতে 
হবে তার মন খুবই বিক্ষিপ্ত ।' ও 

আমি প্রশ্ন করলাম, “কি করে বুঝলে যে এটাকে সে বহুমূল্যবান বলে মনে 
করে? 

“দেখ, আমি ধরে নিচ্ছি যে, পাইপট। কিনতে তার লেগেছিল সাত শিলিং 
ছয় পেনি । তারপর দেখ, এটাকে দু'বার মবামত করা হয়েছে £ একবার 
কাঠের অংশটা, আর একবার স্কটিকের অংশটা । বুঝতেই পারছ, রূপোর ব্যাণ্ড 
দিয়ে দু'বার মেরামতিতে নিশ্চয়ই মূল দামের চাইতে বেশীই খরচ পড়েছে । 
সে টাকায় একটা পাইপ না কিনে যখন পুরনোটাকে মেরামত করাই সে শ্রেয় 
মনে করেছে, তাতেই বোঝা! যায় এটাকে সে অনেক মূল্য দেয় ।' 

হোমস পাইপটাকে হাতের মধ্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার স্বভাবপিদ্ধ চিন্তিত 
মুখে সেটার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে আমি প্রশ্র করলাম, “আর কিছু 
বলবে ? 
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কোন অধ্যাপক কংকালের উপর বন্তৃত। করবার সময় যেরকম করে থাকে 
সেইভাবে লঙ্ব। সরু তর্জনী দিয়ে পাইপটাকে ঠুকতে ঠুকতে সে সেটাকে তুলে 
ধরল । 

বললঃ “অনেক সময় একট! পাইপ অসাধারণ মনোধোগ আকর্ষণ কৰে 
থাকে । ঘড়ি এবং জুতোর “ফতে ছাড়া আর কিছুতেই এতট। স্বকীয় বৈশিষ্টা 
থাকে না। খুব উল্লেখষোগ্য ব৷ গুরুতর কোন ইঙ্গিত অবশ্ত এর থেকে পাওয়: 
ধাচ্ছে না। পাইপের মালিক স্পষ্টতই একজন পেশীবহুল লোক, স্যাটা, চমৎকার 
দাতের পাটি উদাপীন স্বভাব, আর বায় সংকোচের কোন প্রয়োজন তার 
নেই। 

কোনরকম ভাবনা-চিন্তা না করেই বন্ধুবর এই সংবাদগুলি সরবরাহ 
করল। আমি কিন্তু (দেখলাম, আমার উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করে সে দেখছে তার 
ঘুক্তিকে আমি অনুসরণ করতে পারছি কিন] । 

আমি বললাম, “তুমি কি মনে কর যে সাত শিলিং দামের পাইপ টানলেই 
লোকটা বড়লোক হয়ে গেল? 

হাতের তেলোয় খাঁনিকট। তামাক ঠুকে বের করে হোমস জবাব দিল, 
“এই “গ্রসভেনর”মিকচারের দাম আউন্স প্রতি আট পেনি। এর অর্ধেক 
দামেই যখন সে চমৎকার তামাক পেতে পারে, তখন তার ব্যয়-সংকোচের 
কোন প্রয়োজন আছে বলে তে। মনে হয় না।' 

“আর কিছু তথ্য । 

ল্যাম্প আর গ্যাসের আগুনে পাইপ ধরানে! তার অভ্যাস । চেয়ে দেখ, 
পাইপের একট। দিক একেবারে পুভে গেছে । নিশ্চয়ই দেশলাইয়ের কাঠিতে 
ওরুকমটা হত ন।। দেশলাইটাকে কেউ পাইপের পাশে ধরবে কেন? তাও 
আবার পাইপের ডান দিকে | তার থেকেই বুঝতে পেরেছি ষে লোকটি ন্াট।। 
নিজের পাইপট। ল্যাম্পের আগুনে ধরাওঃ দেখবে ডান-হাতি লোক বলে তুমি 
স্বাভাবিকভাবেই বাদিকট। আগুনের দিকে রাখবে। কোন এক সময়ে তুমি 
এর অন্তথ! করতে পার, কিন্তু বারে বারে করবে না। অথচ এ পাইপটার 
বেলায় সব সময়ই তাই কর! হয়েছে! তারপর দেখ, স্কটিকের উপর দাতের 
দাগ বসে গেছে । পেশীবহুল শক্তিশালী কোন লোকের দাত থাকলে তবেই এ- 
কাজ সম্ভব । কিন্তু আমি যদি ভুল ন1 করে থাকিঃ তবে সিঁড়িতে তার পায়ের 
শব শুনতে পাচ্ছি । নুতরাং পাইপ অপেক্ষাও অধিক আকর্ষণীয় আলোচনার 
বিষয় আমরা পাচ্ছি । 

মুহূর্ত পরেই দরজা খুলে গেল এবং একটি দীর্ঘদেহ যুবক ঘরে চুকল। গাঢ 
ধূসর রঙের স্থযট ্ম্দরভাবে পরা, 'হাতে বাদামি রঙের স্থতোর টুপি । দেখে 
মনে হয় বয়স ত্রিশ বছর ; আসলে আরও বছর কয়েক বেশী । 

একটু বিক্লতভাবে সে বলল; “ক্ষমা করবেন, আমার বোধ হয় দরজায় নক 
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কর। উচিত ছিল । হ্যা, নিশ্চয় উচিত ছিল। আসলে আমি একটু মুসড়ে 
পড়েছি, আর “সঙ্ষম্তই এসব ঘটেছে বলে ধরে নেবেন । চোখ ঝল্সে বাওয়। 
নানষের মত সে কপালের উপর হাত বেখে একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে 
পড়ল । 

হোমস তার সহক্ত সরল গলায় বলল, “দখতে পাচ্ছি বিগত ছু'একটা রাত 
আপনি ঘুমোন নি। মান্ষষের শ্রায়ুর উপরে তাতে কাজের চাইতে, এমন 
কি স্ফৃতির চাইতেও বেশী চাপ পডে। কিভাবে আপনাকে সাহাষা করতে 
পারি তা জানতে পাবি কি? 

“আপনার পরামর্শ ই আমার চাই শ্তার। আমিজানি নাকি করব। আমার 
সমত্ত জীবনট। ভেঙে তচনচ, হয়ে গেছে ।, 

“আমাকে কি পরামর্শদাতা গোয়েন্দা হিসাবে নিয়োগ করতে চান ? 

“ধু তাই নয়, একজন বুদ্ধিমান, জাগতিক জ্ঞানসম্পন্ধ লোক হিসাবে আমি 
আপনার মতামত চাই। আমি জানতে চাই, এরপরে আমার কি কর! 
উচিত। আমি আশ। করি ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনি আমাকে তা বলতে 
পারবেন ।, 

থেমে থেমে তীব্র উচ্ছ্ামের সঙ্গে সে কথাগুলি বলছিল । আমার মনে 
হচ্ছিল, কথা বলতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে এবং আগাগোড়াই তার ইচ্ছা তার 
প্রবৃত্তির ঘাড়ে চেপে আছে । 

সে বলতে লাগল, থুবই লজ্জার ব্যাপার । অপরিচিত জনের কাছে কেউ 
পারিবারিক কথা বলতে চায় না। যে দু'জন লোককে আমি আগে কখনও 
দেখিনি তাদের সঙ্গে নিজের স্ত্রীর চিত্র নিয়ে আলোচনা কবা ভম্ংকর 
ব্যাপার । বাধ্য হয়ে সেকাজ কর! আরও ভয়ংকর । কিন্তু আমার সনের শেষ 
সীমায় এসে পৌচেছি |. তাই পরামর্শ আমার চাই ।' 

হোমস বলে উঠল, পপ্রিয় মিঃ গ্র্যাপ্ট মূনরো- 

আগন্তক এক লাফে চেয়ার থেকে উঠে দীড়াল। চীৎকার করে বলল, 
সেকি! আপনি আমার নাম জানেন ? 

হোমস হেমে বলল, “নিজেকে যদি অজ্ঞাত রাখতে চান তাহলে বলি টুপির 
লাইনিং-এর উপর নাম লিখবেন না, অথব। যার সঙ্গে কথা বলবেন ট্রপিটা 
তার দিকে ঘুরিয়ে ধরবেন ' আমি বলতে চাই, এই ঘরে বসে আমার বন্ধ ৪ 
আমি অনেক বিস্ময়কর গুপ্ত কথা শুনেছি এবং অনেক বিচলিত চিত্তে শাস্তি 
ফিবিয়ে আনার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে ; আশ! করি আপনার জন্যও সেটুকু 
আমরা করতে পারব। সময় খুবই গুকুত্বপূর্ণ। তাই আর বিলম্ব না করে 
আপনার কেসের পুর্ণ বিবরণ আমাদের কাছে রাখুন, এ অন্ভরোধ কি আপনাকে 
করতে পারি ? 

সে বলল, “মিঃ হোমস, আমার বক্তব্য নিয়ক্ূপ। তিন বছর হল আমি 
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বিবাহিত । এই সময়কালে আনার স্ত্রী ও আমি অন্য যেকোন দম্পতির 
মতই পরস্পরকে ভালবেসেছিঃ স্থখে জীবন কাটিয়েছি । চিন্তায়ঃ বাকো « 
কর্ষে আমাদের মধ্যে কখনও বিরোধ দেখা দেয়নি । কিন্তু এখন, গত দোমবার 
থেকে, হঠাৎ আমাদের ছু জের মধ্যে একট। প্রাচীর গড়ে উঠেছে, আমি দেখতে 
পাচ্ছি তার জীবনে ও চিন্তায় এমন কিছু দেখা দিয়েছে যার কিছুই আমি 
জানি না; আমার কাছে সে যেন পথের এক ক্ষণিকের দেখা স্ত্রীলোকমাত্র । 
পরম্পর থেকে আমরা দূরে সরে গেছি। কিন্তু কেন__-তাই আমি জানতে 
চাই । . 

“অন্য কথা বলবার আগে একটি কথার উপরেই আমি জোর দিতে চাই মিঃ 
হোমস, এফি আমাকে ভালবাসে । সেবিষয়ে কোন তুলু করবেন ন।। সমস্ত 
মন-প্রাণ দিয়ে সে আমাকে ভালবামে--আজও আগের মতই ভালবাসে । 
সেট। আমি জানি, আমি অন্থুভব করি । সেবিষরে কোনরকম তর্ক করতে 
আমি চাই না। কোন স্ত্রীলোক যখন তাকে ভালবাসে, পুরুষ মানুষ সহজেই ত। 
বলতে পারে । কিস্ত একটা গোপন কিছু আমাদের মাঝখানে এসে দাড়িয়েছে । 
সেট দূর ন। হওয়া পযন্ত আমর! আগের মত হতে পারব না।' 

একটু অধৈধ হয়ে হোমস বলল, “মিঃ মুনরো দয়া করে ঘটনাগুলি 
বলুন। 

“এফির ইতিহাস আমি যতটা জানি আপনাকে বলছি। তার সঙ্গে যখন 
আমার প্রথম দেখ। হয় সে তখন বিধৰা, যদিও খুবই অল্প বয়স-_মাত্র পচিশ। 
তখন তার নাম ছিল মিসেস হেত্রন। অল্প বয়সে সে আমেরিক। চলে যায় এবং 
সেখানে আউলাণ্টী শহরে বাস করত । সেখানেই সে এই হেব্রনকে বিয়ে করে। 
মিঃ হ্ত্রন একজন উকিল, রোজগারও ভাল । তাদের একটি ছেলে ছিল। 
হঠাৎ সেখানে ভ3ংকরভাবে গীত জর দেখ। দিল। স্বামী ও পুত্র তাতেই মাবা 
গেল। তার ডেথ-সার্টিফিকেট আমি দেখেছি । তার ফলেই আমেরিকার উপর 
তার বিতৃষ্ঝা এল এবং মিডলসেক্সের পিনাবে এক অবিবাহিতা মাসির সঙ্গে বাস 
করবার জন্য ফিরে এল ৷ এখানে উল্লেখ কর। যেতে পারে যে তার স্বামী তাকে 
ভাল অবস্থাতেই রেখে গিয়েছিল; প্রায় চার হাজার পাচ শে। পাউও তার 
মূলধন ছিল; তার ম্বামী সে মূলধনকে এমন ভালভাবে গচ্ছিত রেখেছিল ষে 
তার থেকে গড় আয় শতকরা সাত ভাগ । পিনারে মাত্র ছ'মাস কাটাবার পরেই 
তার্‌ সঙ্গে আমার দেখ। হয়; আমরা পরস্পরের প্রেমে পড়ি এবং কয়েক সপ্তাহ 
পরেই আমাদের বিয়ে হয় । 

“আমি নিজে একজন ব্যবসায়ী; সাত থেকে আটশো আমার আয়। 
কাজেই আমাদের অবস্থ। বেশ ভালই । তাই বছরে আশি পাউগ্ড ভাড়ায় 
নরউবি-তে একট! ভাল বাসা নিলাম । শহরের খুব কাছে হলেও জায়গাট! 
বেশ গ্রাম-গ্রাম । আমাদের বাসার একটু উপরেই একটা সরাইখানা ও ছুটে 
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বাড়ি, আর আমাদের সামনে মাঠের ওপারে একটা ছোট বাস।। স্টেশনে 
ষাবার অর্ধেক পথের আগে এ ছাড়া আর কোন ঘরবাড়ি নেই । বছরের অন্য 
সময়ে বাবসা উপলক্ষ্যে আমাকে শহরে ঘেতে হয়। কিন্তু গ্রীক্ককালে আমার 
কাজ খুবই কম। তাই সেসময়ট। আমার স্ত্রী আর আমি মনের স্থখে আমাদের 
সেই গ্রানা-ভবনে বাস করতাম । আপনাকে বলছি, এই অভিশপ্ত ব্যাপারট। 
ঘটবার আগে পধন্ত আমাদের ছু জনের মধো একটা ছার। পযন্ত ছিল ন। 

আরও অগ্রসর হবার আগে একট কথা আপনাকে বল। উচিৎ । বিয়ের 
পরে আমার স্ত্রী তার সব সম্পত্তি আমার নামে হস্তান্তর করে দেয়। আমি 
আপ্ডি করেছিলাম, কারণ আমি বুঝতে পারছিলাম আমার ব্যবসার অবস্থা 
খারাপ হলে সমস্ত ব্যাপারট। ভারি বিসদৃশ দেখাবে । যাহোক, তার ইচ্ছামতই 
সেটা কর। হয়েছিল । দেখুন ছ' সপ্াহ আগে সে আমার কাছে এসেছিল। 

সে বলল, “জ্যাক, আমার টাকা নেবার সময় ভূমি বলেছিলে কখনও আমাৰ 
টাকার দরকার হলে তোমার কাছে চাইতে |” 

“আমি বললাম, “নিশ্চয় । এসবই তো! তোমার ।” 

“সে বলল, “বেশ, আমি একশে। পাউগ্ড চাই ।” 

“একথায় আমি কিছুটা বিচলিত বোধ করলাম, কারণ আমি ভেবেছিলাম 
একট। নতুন পোশাক বা এ রকম একটা কিছু সে চাইবে। 

“জিজ্ঞাপা করলাম, “তোমার কিসের দরকার ?” 

“খেলাচ্ছলেই যেন সে বলল» “ওঃ তুমি কিন্তু বলেছিলে তুমি আমান ব্যাংকার 
মাত্র; কিন্তু তুমি তো৷ জান ব্যাংকার কখনও প্রশ্ন করে না ।” 

আমি বললাম, “এটা ঘদি সত্যি তোমার মনের কথা হয়, তাহলে টাকাট। 
শিশ্চয় পাবে |” 

“হাঃ হ্যা এট। সত্যি আমার মনের কথা |” 

“কি জন্যে টাকাট। চাই তা আমাকে বলবে ন1?” 

“কোন দিন হয়তো বলব জ্যাক, কিন্তু ঠিক এই মুহূতে নয়” 

'এ বাবেই আমাকে সন্ধ্ঘ থাকতে হল, যদিও সেই প্রথম আমাদের মধ্যে 
একটা কিছু গোপন খেকে গেল। তাকে একটা চেক দ্রিলাম এবং ও বিষয়ে 
কোন কখাই আর মনে আনতাম না। পরের ঘটনার সঙ্গে এর হয়তো কোন 
যোগ দেই, তবু এট! উল্লেখ করা আমার কাছে উচিত বলে মনে হল ।' 

“খুন, এই মাত্র আপনাকে বলেছি ঘষে আমাদের বাড়ির অনতিদূরে 
একট৷ কটেজ আছে। মাঝখানে শুধু একট। মাঠ, কিন্তু সেখানে পৌছতে 
হলে রাস্ত। ধরে গিয়ে একটা গলিতে ঢুকতে হয়। তার একটু দূরেই ফার 
গাছের একটা সুন্দর ছোট কুঞ্জ আছে। সেখানে পায়চারি করতে আমি খুব 
ভালবাসি, কারণ গাছ-গাছালিঘা সব সময়ই প্রতিবেশীর মত। আট মাস 
স্বাবং কটেজটি খালি পড়ে ছিল। এট খুবই ছুঃখের কথাঃ কারণ একটি সুন্বর 
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দোতল। বাড়ি পুরনে। কালের ফটক, হলদে ফুলের লতা--সব মিলিয়ে স্বন্দর 
বাড়িটি । অনেক সময়েই ওটার সামনে গ্াভিয়ে ভেবেছি, কা স্বন্দর ছোট একটি 
বাসভবন এটা হতে পারে । 

“দখুন, গত পোমবার সন্ধায় ওই পথে বেডাতে বেড়াতে দেখলাম, গলি 
থেকে একটা খালি ভ্যান “বরিযে গেল, আর ফটকের সামনেকার ঘাসে ঢাকা 
জমিতে এক বোঝা কার্পেট ও অন্যান্ত জিনিস ইতগুত পড়ে আছে। স্পঞ্টই 
বোঝ। “গল যে, শেষ পথস্ত কটেক্টট। ভাড়া হঝেছে। বাড়িটার পাশ দিয়ে যেতে 
গিয়ে নি্ষর্মা লোকের মতই “থমে গিয়ে চারদিকে চোখ বুল্োতে লাগলাম । 
আমাদের এত কাছে কি ধরনের "লাক বাস করতে এল সেটাই যেন আচ 
করতে চাইলাম । তাকাতেই হঠাৎ মনে হল, দোতলার জানাল! দিয়ে এক- 
খানি মুখ আমাকেই দেখছে । 

“সে মুখে কি ছিল ত। আমি জানি না মিঃ হোমস, কিন্ত আমার মনে হল 
ধেন আমার শিরফাডা বেয়ে একটা ঠাণ্ডা সতরোত নেমে গেল। আমি বেশ 
কিছুটা দূরে ছিলাম বলে মে যুখের গড়ন ঠিক বুঝতে পাবি নি, কিন্ত সে মুখে 
অস্বাভাবিক, অমানবিক কিছু ছিল। অন্তত আমার সেই ধারণাই হয়েছিল । 
কলে যে লোক আমাকে (দখছিল আরও কাছে থেকে তাকে ভাল করে 
দেখবার জন্য আমি দ্রুতগতিতে সামনে এগিয়ে গেলাম । সঙ্গে সঙ্গেই মুখটা 
অপৃশ্ঠ হয়ে গেল। বাপারটা এমন হঠাৎ ঘটল থে মনে হল, কেউ ধেন তাকে 
ঘরের অন্ধকারের মধো তুলে নিয়ে গেল। পাচ মিনিট ধ্রাডিয়ে থেকে আমি 
বাপারটা নিয়ে ভাবলাম আমার ধাঁবণাটাকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করলাম। 
সে মুখ কোন পুরুষের না স্ত্রীলোকের আমি বলতে পারব না। কিন্তু যা 
আমাকে সব চাইতে আকু& করেছল সে হল তার রং। কালমিটে বিবর্ণ 
হলুদ বর্ণ, মুপেব ভাব কেমন যেন সাক্জানো ও কঠিন; সবটাই বিল্ময়কর 
রকমের অস্বাভাবিক । আমি এতই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম যে, এ বাড়ির 
অপর লোকজনদের ভাল করে দেখতে কুঁতসংকল্প হলাম । এগিয়ে দরজায় 
টোকা দিতেই একটি লম্ব। শুকনো! ভ্্রীলোক দরজা খুলে দিল। তার মুখ কর্কশ 
ও অগ্রীতিকর । 

উত্তরাঞ্চলীয় উচ্চারণে সে প্রশ্ন করল, “আপনার কি চাই ?” 

“আমার বাড়ির দিকে মুখটা ঘুরিরে বললাম, “আমি এ বাড়িতে থাকি, 
আপনাদের প্রতিবেশী । দেখছ আপনারা এইমাত্র এসে পৌচেছেন, তাই 
ভাবলাম যদি আপনাদের কোনরকম সাহাধ্য করতে পারি-_-” 

“ওঃ, দরকার হলেই আপনাকে জানাব” ৰলেই সে আমার মুখের উপর 
দরুজাট। বন্ধ করে দিল । 

এক্প অভন্র উত্তরে বিরক্ত 'হয়ে আমি বাড়ি ফিরে গেলাম। সারাটা 
সন্ধা! বিষয়াস্তরে মনোনিবেশের . চেষ্টা করা সত্বেও জানালার সেই ত্ৃতুড়ে 
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মুখ 'আর স্ত্রীলোকটির রূঢতাই বার বার মনে পড়তে লাগল। স্থির করলাম, 
প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে আমার স্ত্রীকে কিছু বলবনা। সে খুবই ছূর্বল-ন্নায়ু ও 
উত্তেজনাগ্রবণ স্ত্রীলোক । কাজেই আমার মনে যে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি 
হয়েছে সেও তার অংশীদার হোক এটা আমি চাই নি। ঘুমবার আগে তাকে 
জানালাম যে, কটেজে লোক এসেছে । সেকোন কথাই বলল না। 

ঘাধারণত আমি অত্যন্ত গভীর ঘুম ঘুমোই । আমাদের পরিবারে এটা 
একটা প্রচলিত ঠাট্টা] যে, কোন কিছুতেই রাতে আমার ঘুম ভাঙে না। কিন্তু 
সেদিনকার ছোট্ট অভিযানের ফলে আমার মনে ষে সামান্ত উত্তেজন। হয়েছিল 
সেজন্তই কি না জানি না, সেরাতে আমার ঘুমটা খুবই পাতলা ছিল। আধা 
স্বপ্পেআমি যেন অম্পষ্টভাবে অনুভব করছিলাম যে, ঘবের মধ্যে একট কিছু 
হচ্ছে ; ক্রমে যেন দেখলাম, আমার স্ত্রী সাজগোজ করে টিলে জাম ও টুপি 
পরল । এই অসময়ের সাজগোজ দেখে ঘুমের ঘোরেই বিস্ময় বা ক্রোধসুচেক 
কোন কিছু বলবার জন্ত সবে আমার ঠোঁট ছুটি ফাক হয়েছে, এমন সময় 
সহল। আমার আধ-খোল। ছুটি চোখ মোমবাতির আলোয় উজ্জ্বল তার মুখের 
উপর পড়ল। বিস্ময়ে আমি বোব। হয়ে গেলাম । তার মুখে এমন একটা ভাব 
দেখলাম যা আগে কখনও দেখি নি-যে রকম মুখের ভাব তার হতেই পারে 
না। তার মুখ মারাত্বক রকমের ফ্যাকাসে ; জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে; টুপিট। 
বাধতে বাধতে বীকা। চোখে বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখছে আমার ঘুম ভাঙে 
কিন1। তারপর আমি তখনও ঘুমিয়ে আছি মনে করে সে নিঃশব্দে ঘর থেকে 
বেরিয়ে গেল। মূহূর্তকাল পরে একট! জোর ক্যাচর-ক্যাচর শব্ধ শুনতে 
পেলাম। সে শব্দ একমাত্র সদর দরজার কক্জা থেকেই আসতে পারে। 
বিছানায় উঠে বললাম । আমি ষে সত্যি জেগে আছি সেট। বুঝবার জন্য খাটের 
রেলের উপর হাতটা ঠকতে লাগলাম । তারপর বালিশের তল। থেকে ঘড়িটা 
বের করলাম; ভোর তিনটে । ভোর .তিনটের সময় আমার স্ত্রী গ্রামের পথে 
বেরিয়ে গেল কেন? 

“মনে মনে বাপারট। নাভাচাড। করে একটা সম্ভবপর ব্যাখ্য। আবিষ্কারের 
চেষ্টায় প্রায় কুড়ি মিনিট বসে কাটালাম । যত ভাবি ব্যাপারটা ততই 
অসাধারণ ও ছুবোধ্য মনে হতে থাকে । এই সব নিয়ে মাথ! ঘামাচ্ছি এমন 
সময় পুনরায় দরজ। বন্ধ হবার এবং সিঁড়িতে তাব উপরে উঠে আপার পায়ের 
শব্দ শুনতে পেলাম । 

“সে ঘরে ঢুকলে জিজ্ঞীস। করলাম, “কোথায় গিয়েছিলে এফি ?” 

“আমার কথ শুনে সে ভীষণভাবে চমকে উঠে চাপা গলায় ফুপিয়ে কেদে 
উঠল । তার সেই চমকে ওঠা, সেই কান্প। আমাকে সব চাইতে বেশী বিচলিত 
করে তুলল, কারণ তার মধ্যে একটা অবর্ণনীর অপরাধের ছাপ ছিল। আমার 
তরী সরল দিল-খোলা ম্বভাবের মান্য । তাকে চোরের মত নিজের ঘরে ঢুকতে 
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দেখে এবং স্বামীর কথায় এভাবে আতকে উঠে কাঙ্গতে দেখে আমার সমস্ত 
শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। | 

প্নায়বিক হাসি হেসে সে চেঁচিয়ে বলল, “তুমি জেগে আছ জ্যাক ? সেকি? 
আমি তো ভেবেছিলাম কিছুতেই তোমার ঘুম ভাঙবে না।” 

পৃঢকঠে শুধালাম, “কোথায় গিয়েছিলে ?” 

“তুমি বিশ্মিত হয়েছ দেখে আমি অবাক হই নি” নে বলল। আমি 
দেখলাম, টুপির বাধন খোলবার ময় তার আওঙ্জগুলি কাপছে । “কি জান, 
এরকম কাজ আমি জীবনে কখনও করেছি বলে মনে পে না। বাপার কি 
জ্ঞান, মনে হল আমার যেন দম আটকে আসছে ; খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস 
নিতে ভারী ইচ্ছা হল। সত্যি বলছি, বাইরে না গেলে আমি হয় তো! মুঙ্ছা 
ধেতাম। কয়েক মিনিট দরজায় দ্াড়িয়েছিলাম । এখন বেশ সুস্থ বোধ 
করছি।” 

“আমাকে এই কাহিনী শোনাবার সময় সে কিন্তু একবারও আমার দিকে 
তাকায় নি, আর তার গলার স্বর ছিল স্বাভাবিক অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
স্পষ্টই বুঝতে পারলাম সে মিথ্যা কথা বলছে । কোন জবাব না দিয়ে আমি 
দেয়ালের দিকে মুখ ফেবালাম। অন্তরে বড় আঘাত পেয়েছি । মনের মধো 
হাজার বিষাক্ত সন্দেহ কিলবিল করতে লাগল । আমার স্ত্রী আমার কাছে কি 
লুকোতে চাইছে? এই আশ্র্য অভিষানে সে কোথায় গিয়েছিল? বুঝলাম 
প্রকৃত ব্যাপার না জান। প্ষস্ত আমার মনে শাস্তি ফিরে আসবে না। তবু 
একবার ধখন সে মিথ্যা বলেছে, আর তাঁকে কোন কিছুই জিজ্ঞাসা করলাম.ন। ৷ 
বাকি সারাট। রাত বিছানায় এপাশ ওপাশ করে কাটালাম । একটার পর 
একটা ব্যাখ্যা মনে আসে, পরক্ষণেই মনে হয় সেটা আগেরটার চাইতেও 
অবান্তব। 

“সেদিন আমার শহরে যাবার দরকার ছিল, কিন্তু মন-মেঙ্জাজ এতই খারাপ 
ষে ব্যবসাতে মন দিতে পারলাম না। স্ত্রীকেও আমার মতই বিচলিত দেখলাম । 
মাঝে-মাঝেই সে ধেভাবে বাকা চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছিল তাতেই 
বুঝতে পারলাম, আমি যে তার কথা অবিশ্বা করেছি সেটা সে বুঝতে পেরেছে 
এবং কিংকর্তব্যবিযূঢ় হয়ে পড়েছে। প্রাতরাশের সময় দুক্জনের মধ্যে কোন 
কথাই হল না। তারপরেই ভ্রমণের উদ্দেশ্টে বেরিয়ে পড়লাম £ সকাল বেলাকার 
খোল! হাওয়ায় চিন্তা করে যদি এব্যাপাবের একট। হদিস করতে পারি এই 
আশায়। 

ক্রিন্ট্যাল প্যালেস পর্যন্ত চলে গেলাম । মাঠে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে বেলা 
একট! নাগাদ নরউবিতে ফিরলাম । ঘটনাক্রমে সেই কটেজের পাশ দিয়েই 
ফিরছিলাম । আগের দিন যে আশ্চর্য মুখ আমার দিকে তাঁকিয়েছিল যদি 
একটিবার তাকে দেখতে পাই .মেই আশায় জানালার দিকে তাকাবার জন্য 
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মুহুর্তের জন্য সেখানে দাড়ালাম । মি: হোমস, আমার বিল্বয়টা কল্পনা করুন, 
ঠিক সেইসময় হঠাৎ দরজাট। খুলে গেল এবং আমার স্ত্রী বেরিয়ে এল । 

“তাকে দেখে বিল্ময়ে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। কিন্ত দু'জনের 
চোখাচোখি হতে তার মুখে যে প্রতিক্রিয়া দেখতে পেলাম আমার মনের ভাব 
তার তুলনায় কিছুই নয়। মনে হল? সেইমুহূর্তে সে একবার পুনরায় বাড়ির 
মধ্যে ঢুকে যেতে চাইল, কিন্তু তখন আর লুকোবার চেষ্টা বৃথা বুঝতে পেরে সে 
দুই ঠোটে হাসি নিয়ে এগিয়েই এল। তার অত্যন্ত ফ্যাকাসে মুখ আর ভয়ার্ত 
চোখই প্রমাণ করে দিল ঘে সে হাসি মিথ্য। | 

“সে বলে উঠল, “আরে জ্যাক! নতুন প্রতিবেশীদের কোনরকম সাহাধ্য 
করতে পারি কি ন। সেট। জানতে এইমাত্র এ বাড়িতে এসেছিলাম । আমান 
দিকে অমন করে তাকিয়ে আছ কেন জ্যাক? তুমি কি আমার উপর রাগ 
করেছ ?' 

“আমি বললাম, “তাহলে কাল রাতে তুমি এখানেই এসেছিলে ?” 

“সে চীৎকার করে উঠল, “কি বলছ তুমি ?” 

“তুমি এখানেই এসেছিলে, আমি নিশ্চিত জানি । এরা কারা যে অত 
রাতে তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে ?” 

“আগে কখনও এ বাড়িতে আমি নি।” 

“আমি চীৎকার করে বললাম, “যেটাকে মিথ্যা বলে জান সেকথা কেমন 
করে আমাকে বলছ? কথা বলতে তোমার গলার ম্বরই বদলে খাচ্ছে । আমি 
কি কখনও তোমার কাছে কিছু গোপন করেছি? এ বাড়িতে আমি ঢুকব। 
সমস্ত ব্যাপারটা আমি আগাগোড়া বুঝতে চাই ।” 

“অসংযত উচ্ছাসের সঙ্গে হাপাতে হাপাতে বলল, “ন। না, জাক, 
ঈশ্বরের দোহাই 1” আমি তথাপি দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই সে উন্মাদের 
মত সজোবে হাতট। চেপে ধরে আমাকে টেনে ধরল । 

“চাকার করে বলতে লাগল, “ন্তোেমাকে অনুরোধ করছি জ্াক, একাজ 
করো ন।। কথা দিচ্ছি, একদিন তোমাকে সব কথা বলব । আজ যদি তুমি 
এ বাড়িতে ঢোক, তাহলে তার ফলে ছুঃখ ছাড়। আর কিছুই পাবে ন। 1৮ 
তারপর আমি যতই তাকে ঠেলে সবির়ে নিতে চেষ্টা করেছি ততই মে পাগলের 
মত অন্ুনয়-বিনয় কবতে করতে আমাকে জড়িছে ধরেছে । 

“আর বার বার চেঁচিয়ে বলেছেঃ “আমাকে বিশ্বাস কর জ্যাক। এই 
একটিবার আমাকে বিশ্বাস কর । সেজন্য তোমাকে কখনও অনুশোচনা করতে 
হবে না। তুমি তে জান, তোমার ভালর ভন্য ন। হলে কোন কিছুই তোমার 
কাছে আমি গোপন করতাম নী । এই একটা ব্যাপাবের উপর আমাদের সমস্ত 
জীবন নির্ভর করছে। আমার সঙ্গে বাড়ি কিবে চল, সব ঠিক হয়ে ষাবে। 
তুমি ঘি জোর করে এ বাড়িতে ঢোক, তাহলে তোমার-আমার মধ্যে সব শেষ 
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হয়ে যাবে। 

“তার আচরণে এতটা এঁকাস্তিকত। ও নৈরাশ্ত ছিল যে তার কথায় আমার 
গতি রুদ্ধ হল | দোলাচলচিতে আমি দরজার সামনে ঈগাড়িয়ে রইলাম । 

“অবশেষে বললাম, “তোমাকে বিশ্বাম করতে পারি এক শর্তে একটিমাত্র 
শর্তে । সেটা হল, এখন থেকেই এ রহস্তের অবসান হবে। তোমার গোপন 
কথা তোমারই থাক । কিস্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, নৈশ অভিযান 
আর চলবে নাঃ এবং আমার অজ্ঞাতে কিছুই করবে না। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা 
কর, ভবিষ্যতে আর কিছু ঘটবে না, তাহলে অতীতের সব কিছু তুলে যেতে 
আমি রাজী |, 

দ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে বলল, “আমি জানতাম তুমি আমাকে বিশ্বাস 
করবে । তোমার ধেমন ইচ্ছ1 তাই হবে । চলে এসো) ওগো, বাড়ি চলে এসো 1” 
জামার আহ্তিন চেপে ধরে সে আমাকে কটেজ থেকে নিয়ে গেল । যেতে যেতে 
একবার ফিরে তাকালাম । দৌতলার জানালা থেকে সেই হলদে-কালসিটে মুখ 
আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে । এ জীবটির সঙ্গে আমার কিসের যোগাযোগ 
থাকতে পারে? অথবা গতকাল যে অভদ্র কর্কশ স্ত্রীলোকটিকে আমি দেখেছি 
তার সঙ্গেই বা আমার স্ত্রীর কি সম্পর্ক? এ একটা অন্ভুভ গোলকধাধা, অথচ 
আমি জানি, এ গোলকধাধার সমাধান না করতে পারলে আমার মনে কখনও 
শাস্তি ফিরে আসবে না । 

“এরপর ছু'দিন আমি বাড়িতে কাটালাম। আমার স্ত্রী চুক্তিমতই চলতে 
লাগল, কারণ আমি যতদূর জানি সে এই ছু'িন বাড়ি থেকে বের হয় নি। 
কিন্তু তৃতীয় দিনে আবার যথেষ্ট প্রমাণ পেলাম, যে গোপন প্রভাব তাকে তার 
দ্বামী ও কর্তব্য হতে দুরে নিয়ে যাচ্ছে তার হাত থেকে তাকে নিবৃত্ত করার 
পক্ষে তার প্রতিজ্ঞা যথেষ্ট নয় । 

“সেদিন আমি শ্ৃহবে গিয়েছিলাম । সাধারণত আমি ৩"৩৬-এর ট্রেনে 
ফিরি। তার পরিবর্তে সেদিন ফিরলাম ২-৪*-এর ট্রেনে । বাড়িতে ঢুকতেই 
দাসী বিভ্রান্ত মুখে হলঘরে ছুটে এল । 

“জিজ্ঞাসা করলাম, “তোমাদের কত্রী কোথায় ?” 

“সে জবাব দিল, “মনে হচ্ছে তিনি বেডাঁতে বেরিয়েছেন ।” 

“আমার মনে তংক্ষণাৎ সন্দেহ দেখা দিল । সে সত্যি বাড়িতে আছে কি 
ন। দেখবার জন্য আমি ছুটে উপরে উঠে গেলাম । উঠতে উঠতে উপবের 
একট। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি, ষে দাসীর সঙ্গে এইমাত্র কথা 
বলছিলাম সে মাঠ “পরিয়ে কটেজের দিকে ছুটে চলেছে । সঙ্গে সঙ্গে সবই 
বুঝতে পারলাম । আমার স্ত্রী সেখানেই গেছে. আর দাসীকে বলে গেছে 
আমি ফিরলেই ষেন তাকে ডেকে দেয় । 

'রাগে জলতে জ্বলতে ছুটে নীচে নেমে বাইরে বের হলাম । এ ব্যাপারের 
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একটা হেস্তনেন্ত করে ফেলতেই হবে। দেখলাম, আমার স্ত্রীও দাসী গলি দিয়ে 
ছুটতে ছুটতে আসছে । তাদের সঙ্গে কথাটি বললাম না। এ কটেজে আছে 
সেই বহশ্ত ধা আমার জীবনের উপর কালো ছীয়। ফেলেছে। প্রতিজ্ঞা করলাম, 
ঘ! ঘটে ঘটুক, এ রহস্যের অবসান ঘটাব্ই। দরজায় পৌছে টোক। পযন্ত দিলাম 
ন। হাতল ঘুরিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলাম । 

“এএকতলায় সব কিছু শান্ত) স্তব্ধ! রান্নাঘরে কেটলিট। উন্নের উপর 
টউগব্গ কবে ফুটছে, একটা বড কালে। বিড়াল ঝুড়ির মধ্যে গুটিয়ে শুয়ে আছে, 
কিন্ত আগের দিন £দখ। শ্রীলৌকটির কোন চিহ্ন নেই। পাশের ঘরে ছুটে 
গেলাম । সেটাও একই রকম পরিত্যক্ত । ছুটে উপরে গেলাম, সেখানেও 
ভুটে! ঘরই শূন্য, পরিতাক্ত। মার! বাড়িতে কেউ নেই। ঘরের আসবাবপত্র 
এবং ছবিগুলি সবই অতি সাধারণ ও রুচিবিহীন, শুধু ঘে ঘরের জানালায় 
সেই অদ্ভুত মুখটা দেখেছিলাম সেটা ছাড়া । সে ঘরটা বেশ আরামদায়ক ও 
স্বরুচির পরিচায়ক । সেই ঘরে মেণ্টেলপিসের উপরে দেখলাম আমার স্ত্রীর 
একখানি পূর্ণাবব ফটোগ্রাক। আমারই অনুরোধে মাত্র তিন মাস আগে 
কটোখানি তোল। হয়েছিল । সঙ্গে সঙ্গে আমার সব সন্দেহ তীব্র, তিক্ত শিখায় 
জলে উঠল! 

“বাড়িটা ঘে একেবারেই জনশৃন্য সেবিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য অনেকক্ষণ 
সেখানে থাকলাম । তারপর চলে গেলাম। বুকের মধ্যে এত বড বোঝা পৃৰে 
কখনও বোধ করি নি। বাড়িতে ঢোকামাত্রই আমার স্ত্রী হলঘরে এল । কিন্তু 
আমি তখন এতদূর আহত ও ক্রুদ্ধ যে তার সঙ্গে কথাটিও বললাম না। ধাক। 
দিয়ে তাকে সরিয়ে পড়ার ঘরে ঢুকে গেলাম । কিন্তু দরজা বন্ধ করবার আগেই 
সেও সে ঘরে প্রবেশ করল । 

“সে বলল, "প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছি বলে আমি খুব ছুঃখিত জ্যাক । কিন্তু 
আমি নিশ্চিত জানি, সব কথা শুনলে তুমি আমাকে ক্ষমা করবে !” - 

“আমি বললাম, “তাহলে সব কথ! আমাকে বল।” 

“সে কেদে উঠল, “আমি পারব না জ্যাক, আমি পারব না” 

“ওই কটেজ কে আছে, কাকে তুমি ওই ফটো গ্রাফ দিয়েছ, সেকথা যদি 
আমাকে না বল তাহলে আমাদের পরস্পরের উপর বিশ্বাম কখনও ফিরে 
আসবে না”, এই কথা বলে তার কাছ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমি 
বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি । মিঃ হোমস, এট গতকালের কথ|। সেই থেকে 
তাকে আমি দেখি নি, বা এই অদ্ভুত ব্যাপাবের আর কিছু জানিও ন|। 
আমাদের মধ্যে এই প্রথম বিচ্ছেদের ছায়া নেমেছে এবং আমাকে এতই 
বিচলিত করেছে যে সকলের মঙ্গলের জগ্য কি যে কর! উচিত কিছুই বুঝতে 
পারছি না। হঠাৎ আজ সকালে মনে হল, একমাত্র আপনিই আমাকে ঠিক 
পরামর্শ দিতে পাবেন । তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি এবং আপনার 


১৯৮ শার্লক হোমস অমনিবাস 


হাতে নিজেকে নিঃসংশয়ে সপে দিচ্ছি । যদি এমন' কোন কথা থাকে যা আমি 
পরিষ্কার করে বলতে পারি নি, দর করে সেবিষয়ে প্রশ্ন করুন। কিন্তু সকলের 
আগে তাড়াতাড়ি বলুন আমি কি করুব। এছুখ আমি আর সঙ্গ করতে 
পারছি না। 

হোমস ও আমি পরিপূর্ণ মনৌযোগেব সঙ্গে এই অসাধারণ বিবরণ শুনলাম । 
গভীর আবেগে দিশেহারা! মানুষের মতই কেটে কেটে, ভেঙে ভেঙে কথাগুলি 
বল। হয়েছে । আমাব সঙ্গী হাতের উপর থুতনি রেখে গভীব চিন্তায় মগ্ন হয়ে 
কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল । 

অবশেষে বলল, “জানালায় ধাকে আপনি দেখেছেন সেটা যে একজন পুকুম 
মানুষের মুখ একথ। কি আপনি হলফ করে বলতে পারেন ?' 

“প্রতিবারই আমি বেশ কিছুটা দূর থেকে দেখেছি, ক্লাজেই হলক করে কিছু 
বলা আমার পক্ষে অসম্ভব ।' 

“যাই হোক, সে মুখ দেখে আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগে নি । 

“মুখের বংটা অস্বাভাবিক আর গড়নেও কেমন যেন অদ্ভুত কাঠিন্য । কাছে 
এগিয়ে ঘেতেই সেটা সহস! অনৃশ্য হয়ে ঘাঁয়। 

“কতদিন আগে আপনার স্ত্রী একশো! পাউও্ড চেয়েছিলেন ?' 

প্রায় ছু'মাস। 

“তার প্রথম স্বামীর ফটোগ্রাফ আপনি কখনও দেখেছেন ? 

না; তার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই আটলাণ্টায় একট। বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটে 
এবং তার কাগজপত্র সব নষ্ট হয়ে যায় ।' 

“অথচ ডেথ-সার্টিফিকেটটা তার কাছে ছিল। আপনিই বলেছেন সেট। 
দেখেছেন । 

“হ্যা, অগ্নিকাণ্ডের পরে সে একটা ডুপ্রিকেট সংগ্রহ করে ।' 

“আমেরিকায় আপনার স্ত্রীকে চিনত এমন কারও সঙ্গে আপনার কখনও 
দেখ' হয়েছে ?' 

নন 

“দ্বিতীয়বার সেখানে যাবার কথা তিনি কখনও বলেছেন? 

“না ।' 

বা সেখান থেকে কোন চিঠি পেয়েছেন ? 

'আমি ঘতদূর জানি__না। 

ধন্যবাদ। এবার এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটু ভাবতে চাই । কটেজটি 
যদি স্থায়ীভাবে পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, তাহলে কিছুটা] অসুবিধা দেখা দেবে। 
অপরপক্ষে, এবং আমি মনে কৰি সেটাই বেশী সম্ভব যদি বাড়ির অধিবাপীরা 
গতকাল আগে থেকে আপনার আমার খবর জেনে আপনি দে বাড়িতে ঢুকবার 
আগেই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে থাকে, তাহলে এতক্ষণে তারা ফিরে আসতেও 
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পারে এবং সেক্ষেত্ে সহজেই বাপাবটার মীমাংস। হয়ে যাবে । কাজেই আমি 
পরামশ দিচ্ছি, আপনি নরউবিতে ফিরে যান, এবং কটেজের জানালাগুলি আবার 
পরীক্ষ। করুন। যদি মনে করেন যে বাড়িতে লোক আছে তাহলে ভোর করে 
ঢুকবেন না বরং আমার বন্ধুকে ও আমাকে একট] তাঁর করে দেবেন। তার 
পাবার একঘণ্টার মধ্যেই আমরা আপনার সঙ্গে মিলিত হব এবং অচিবেই সমস্ত 
বাপারটার একেবারে গোডায় পৌছতে পারব ।” 

“আর সেটা যদি এখনও খালি থাকে ? 

“সেক্ষেত্রে কাল আমি নিজেই গিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলব। গুড 
বাই। যতক্ষণ ন। জানতে পারছেন যে উত্তলা হবার সত্যি কোন কারণ আছে 
ততক্ষণ উত্তল। হবেন ন। ।' 

মিঃ গ্রাণ্ট মুনবোকে দরক্ঞা পর্যন্ত পৌছে দিয়ে ফিরে এসে সঙ্গী বলল, 
“ওয়াটসন, আমার তো আশংকা হচ্ছে বাপারট! শোচনীয়। তুমি কি 
বুঝলে? 

আমি জবাব দিলাম, “শুনতে কুৎসিত লাগল ।' 

“ঠিক । এর মধো ব্রাকমেলের ব্যাপার আছে। তা যদি না হয় তাহলে 
আমার বুঝতেই ভূল হয়েছে।” 

“কিন্ত ব্রাকমেলটা করছে কে ?' 

“দেখ, ওই বাডির একটিমাত্র আরামদায়ক ঘরে যিনি থাকেন এবং তার 
অগ্রিকুণ্ডের উপরে মহিলাটির কটোগ্রাফ ষিনি রেখে দিয়েছেন, সেই জীবটিই 
এব নায়ক । আমি বলছি ওয়াটসন, এ জানালা ও হলদে কালসিটে মুখকে 
ঘিরে একটা বহশ্ত আছে। পথিবীর বিনিময়েও এ কেসটা। আমি হাতছাড়। 
করতে চাইব না।' 

“কোন অনুমান কি করেছ ? 

করেছি, তবে অস্থায়ী । কিন্তু সে অনুমান সঠিক না হলেই আমি বিন্মিত 
হব। স্ত্রীলোকটির প্রথম স্বামী ওই কটেজে আছে? 

“একথা মনে করছ কেন ?' 

“দ্বিতীয় স্বামীর এ বাড়িতে ঢোকার বাপারে তার ষে উন্মত্ত উৎকণ্ঠা 
সেটাকে আর কিভাবে আমর। ব্যাখ্যা করতে পারি? আমি ধতদূর বুঝেছি 
বাপারট। এই রকম £ আমেরিকাতে এই স্ত্রীলোকটির বিয়ে হয়েছিল । তার 
স্বামীর কতকগুলি দ্বণার দোষ দেখ দেয়) অথবা বল! যেতে পারে, তার কোন 
স্বপ্য রোগ জন্মে এবং সে কুষ্ঠরোগী বা জড়বুদ্ধি হয়ে পড়ে । অবশেষে তার 
কাছ থেকে পালিয়ে সে ইংলণ্ডে ফিরে আমে এবং নাম পাণ্টে নতুন কৰে 
জীবন শুরু করে। ভিন বছর হল তার বিয়ে হয়েছে। অপর কোন লোকের 
ডেথ-সার্টিফিকেট স্বামীকে দেখিয়ে সে নিজেকে নিরাপদ ভেবে বেশ নিশ্িন্ত 
ছিল। এই অবস্থায় হঠাৎ তার প্রথম ম্বামী, অথবা! যতদূর মনে হয় সেই 
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অকর্মন্য লোকটার প্রতি অন্ুরত্তা কোন নীতিবঞ্জিতা স্ত্রীলোক তার সন্ধান 
পার়। তারা ওর স্ত্রীকে চিঠি লিগে এখানে এসে সব কথা ফান করে দেবে 
বলে ভয় দেখার । সে তখন একশো পাউওড চেয়ে নিয়ে তাই দিয়ে তাদের 
মুখ বন্ধ করতে চেষ্টা করে। তা সত্বেও তারা এসে হাজির হয় এবং স্বামী 
যখন কথাপ্রসঙ্গে এ কটেজের নবাগতদের কথ। বলে তখনই দে বুঝতে পারে 
যে তাকে অন্সরণ করেই ওরা এসেছে । স্বামী ঘুমিয়ে পড়। পযন্ত সে অপেক্ষ। 
করে এবং তার পরেই তার। যাতে তাকে শান্তিতে থাকতে (দের একথা 
'বাঝাবার জন্য সেখানে ছুটে যায় । কাজ হাপিল না হওয়ার পরদিন সকালে 
আবার যার এবং ফেবরবার পথে স্বামী তাকে দেখে কেলে। সে তখন আর 
কখনও সেখানে যাবে ন। বলে স্বামীকে কথ দেয়, কিন্তু দু'দিন পরে এ ছুটি 
ভয়ংকর প্রতিবেশীর হাত থেকে মুক্তি লাভের আশায় পে আব একবাব চেষ্টা 
করে এবং সম্ভবত তাদের দাবী অন্থসারেই ফটো গ্রাঞ্থানি সঙ্গে নিয়ে ঘায়। 
আলোচনার মাঝখানেই দাসী এসে খবর দেয় থে মনিব ফিরে এস্ছে। স্ত্রী 
তথন বুঝতে পাবে যে তার স্বামী এবার সোজ। এ বাড়িতে হানা দেবে। তাই 
সে তাড়াতাড়ি অধিবাসী ছু'জনকে পিছনের দরজা দিরে নিকটবতাঁ ফার-কুঞ্জের 
মধ্যে পাঠির়ে দেয় । সেইজন্যই স্বামী গিরে বাভিটাকে পরিতাক্ত অবস্থায় 
দেখতে পায় । আজ সন্ধ্যায় স্বামী যখন ফার-কুঞ্জে বেড়াতে যাবে তখনও 
ধদি তার। সেখানেই থেকে থাকে তাহলে আমি খুবই বিশ্মিত হব। আমার এই 
অনুমান সম্পর্কে তোমার কি মত? 

“সবটাই তো কল্পনামান্র । 

“কিন্তু সবগুলো৷ ঘটনাকেই এর মধ্যে পাওয়া ধাচ্ছে। এমন কোন নতুন 
ঘটন। ষদি জানা যায় যার ব্যাখ্যা এর মধ্যে মেলে না, তখন তে। পুনবিবেচনার 
অনেক সময় পাওয়া যাবে। আপাতত নরউবি.থেকে আমাদের বন্ধুর নতুন 
বাণী না পাওয়। পযন্ত আমর! আর কিছু করতে পারছি না ! 

আমাদের কিন্তু বেশী সময় অপেক্ষা করতে হল না। চাঁপর্ব শেষ করবার 
পরেই তার হাজির। তাতে লেথ। £ 'কটেজে এখনও লোক রয়েছে । “জানালায় 
আবার সেই মুখ দেখেছি। সাতটার ট্রেনে হাজির থাকব আর আপনার না 
আমস। পযন্ত কিছু করব না।, 

আমরা খন গাড়ি থেকে নামলাম, সে প্লাটফর্মে অপেক্ষা করছিল। 
স্টেশনের বাতির আলোয় দেখলাম, লে খুবই ফ্যাকাসে হয়ে গেছে এবং 
উত্তেজনায় কাপছে । 

আমার বন্ধুর আক্ছিনে ছাত রেখে মে বলল, “মিঃ হোষন, ওরা এখনও 
সেখানে আছে । আসার সময়, কটেজে আলো দেখেছি । এইবার একট চূড়ান্ত 
মীমাংসা! করে ফেলব। . 

পথের দুই পাশে গাছের সারি । অন্ধকারে সেই পথ ধবে হাটতে হাটতে 
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হোমস প্রশ্ন করল, আপনি তাহলে কি করতে চান ?' 

“জোর কবে বাড়িতে ঢুকে আমি দেখতে চাই সেখানে কে আছে । আমি 
চাই, সাক্ষী হিসাবে আপনার! দু'জনই সেখানে উপস্থিত থাকুন । 

«এ বহস্তের সমাধান না করাই মঙ্গল-_আপনার স্ত্রীর এই সতর্ক-বাণী 
সত্বেও কি আপনি একাজ করতে কতসংকল্প? 

হ্যা, আমি কৃতসংকল্প । 

“দখুন, আমিও মনে করি আপনার পথই ঠিক। সীমাহীন সন্দেহ অপেক্ষা 
সত্যই শ্রেয় । আমাদের এখনই যাঁওয়। উচিত। অবশ্ত আইনের দিক থেকে 
আমরা ভীষণভাবে অন্তায় করছি, তথাপি আমি মনে করি এক্ষেত্রে তাও 
করা উচিত ।' 

অন্ধকার বাত। বড় বাস্ত। থেকে গলিতে ঢুকবার মুখেই বির বির করে 
বুষ্টি শুরু হল। গলিট। এবড়ো-খেবডো১ দুই পাশে ঝোপ-ঝাড়। মিঃ গ্র্যাণ্ট 
মুনবো অধৈর্য হয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে । আমরা ঘথাসম্তব তাকে অনুসরণ 
করছি। 

গাছের ফাক দিয়ে একটা আলোর ছট। দেখিয়ে মে বলল, ওগুলো আমার 
বাড়ির আলে আর এই সেই কটেজ ধাতে আমি এখনই ঢুকব।' 

গলির একটা মোড় ঘুরতেই বাড়িটার কাছে পৌছে গেলাম। দ্রজাটা 
পুরোপুরি বন্ধ নয় । দোতলার একটা জানালা দিয়ে উজ্জল আলো! দেখা 
যাচ্ছে । সেদকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম একটি ছায়। চলাফেরা করছে । 

গ্রযান্ট মুনরো৷ চেঁচিয়ে বলল, “এ সেই জীব; আপনাবাও দেখতে পাচ্ছেন 
ওখানে লোক আছে । আমার পিছনে আনন । এখনই মব জানতে পারব ।/ 

আমর! দরজার দিকে অগ্রসর হলাম । হঠাৎ অন্ধকারের ভিতর থেকে 
বেরিয়ে এসে একটি স্ত্রীলোক সোনালা আলোয় এসে দাড়াল । অন্ধকারে তার 
মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু তাঁর ছুই হাত অন্ুনয়ের ভঙ্গীতে প্রসারিত । 

সে কাদতে কাদতে বলল, “ঈশ্বরের দোহাই জ্যাক, যেয়ে! না । আমার মন 
বলেছিল আজ সন্ধ্যায় ভুমি আসবে। প্রিয়তম! ভাল করে ভেবে দেখ। 
আর একবার আমাকে বিশ্বাম কর। এজন্য কখনও তোমাকে অনুশোচনা 
করতে হবে না।' 

কঠোর শ্বরে মে বলল, “তামাকে আমি অনেক বিশ্বাস করেছি এফি ! 
আমাকে ষেতে দাও। আমিযাবই । আমার বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে চিরদিনের 
মত এ ব্যাপারের মীমাংসা করতে চাই । 

স্ত্রীকে সে একপাশে ঠেলে দিল। তার পিছনে পিছনে আমরাও এগিয়ে 
গেলাম। দরজ]| খুলে ফেলতেই একটি বয়স্ধ! স্ত্রীলোক ছুটে এসে তার 
সামনে পথ আটকে দড়াল। ধাকক! দিয়ে সে তাকেও সরিয়ে দিল। মুহূর্ত 
পরেই আমরা সিড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম । গ্রাণ্ট মুনরো উপরের 
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আলোকিত ঘরটায় ঢুকল; তার পায়ে পায়ে আমরাও ঢুকলাম । 

স্বসজ্জিত আরামদায়ক ঘর। ছুটো মোমবাতি জলছে টেবিলে, আরও 
ছুটে! মেণ্টেলপিসের উপরে । এক কোণে একটা ডেস্কের উপর ঝুঁকে ষে 
ৰসে আছে তাকে একটি ছোট মেয়ে বলেই মনে হল। তার মুখ ছিল উন্টো 
দিকে; কিন্ত আমরা দেখলাম তার পরনে একট! লাল ফ্রক, আর হাতে লম্ব। 
সাদা দস্তানা। সে হঠাৎ ঘুরে বসতেই বিস্ময়ে ও আতংকে আমি আর্তনাদ 
করে উঠলাম। যে মুখ সে আমাদের দিকে তুলে ধরূল তাতে একটা অদ্ভুত 
কাঁলুসিটে আভ।; সারাটা মুখ ভাবলেশহীন। মুহ্ূর্তকাল পরেই কিন্ত 
রহস্তের সমাধান হয়ে গেল। একটুধানি হেসে হোমস একটি হাত মেয়েটির 
কানের পিছনে নিতেই তার মুখের উপর থেকে একট! মৃুখোস সে পড়ল, 
আর বেরিয়ে এল একটি কয়লা-কালে! ছোট নিগ্রো মেয়ে, পরমানন্দে তার 
সাদা সাদ। দাতগুলি সে আমাদের বিস্মিত মুখের উপর মেলে ধরল । তাঁর 
খুশির প্রতি সহাঙ্গতৃতিতে আমি হোহে। করে হেসে উঠলাম, কিন্ত গ্র্যাণ্ট 
মুনরো হাত দিয়ে নিজের গলা চেপে ধরে হা করে দাড়িয়ে রইল । 

চেচিয়ে বলল, হায় ঈশ্বর ! এসবের মানে কি? 

“আমি এর মানে বলে দিচ্ছি” গরিত কঠিন মুখে ঘরের মধ্যে ছুটে এসে 
মহিলাটি বলল, “আমার বিচারের বিরুদ্ধে তুমি আমাকে বলতে বাধা করলে । 
এখন ছু'জনকেই এর ভার বইতে হবে। আটলাণ্টায় আমার স্বামী মার! 
গেছে। কিন্তু আমার সন্তান বেচে আছে । 

“তোমার সন্তান ! 

বুকের ভিতর থেকে একট) বড় রূপোর লকেট বের করে বলল, খোলা 
অবস্থায় এট! তুমি দেখ নি।' 

“আমি ভেবেছিলাম, এট? খোল! যার না।' 

একট! ক্িং-এ চাপ দিতেই ঢাকনাটা খুলে গেল। "ভিতরে একটি লোকের 
ছবি। খুবই সুদর্শন ও বুদ্ধিদাপ্ত চেহারা । কিন্তু সেযে আফ্রিকার বংশধর 
তার শারীরিক গঠনে রয়েছে তার অভ্রান্ত নিদর্শন । 

মহিলা! বলতে লাগল, “ইনি হলেন আটলাণ্টার জন হেব্রন। তার চাইতে 
মহত্বর কোন লোক পৃথিবীতে আসে নি। তাকে বিয়ে করবার জন্য স্বজাতির 
কাছ থেকে নিজেকে আমি বিচ্ছিন্ধ কবেছিলাম ; কিন্ধু তার জীবদ্দশার এক 
মুহূর্তের জন্তও সে কারণে আমি অনুশোচনা করি নি। এটা আমাদের ছুর্ভাগ্য 
যে আমাদের একমাত্র সন্তান আমার জাতির মত না হয়ে তার জাতির মত 
হল। এরকম বিয়েতে অনেক সময়ই এরকম হয়ে থাকে । তবে ছোট্ট লুমি 
তার বাধার চাইতেও অনেক অনেক বেশী কালো হয়েছে । কিন্তু কালো হোক 
আর সাদ! হোক, সে যে আমার ছোট্ট প্রিয় মেয়েটি) তার মায়ের বড় প্রিয় ।' 
একথ। শুনে ছোট মেয়েটি স্ুটে .গিয়ে মহিলাটির পোশাক জড়িয়ে ধরল । 


শার্লক হোমসের স্বৃতিকথ। ০৩ 


সে বলতে লাগল, “আমি তাকে আমেরিকায় রেখে এসেছিলাম, তার 
একমাআ কারণ তখন তার শরীর ছুর্বল ছিল এবং হয় তো। আবহাওয়ার 
পরিবতন তার পক্ষে ক্ষতিকর হত। যেবিশ্বত্ত স্কচ স্ত্রীলোকটির কাছে তাঁকে 
রেখে এসেছিলাম সে একসময়ে আমাদের দাসী ছিল। কিন্তু জ্যাক, 
ঘটনাক্রমে যখন ভূমি আমার কাছে এলে, আর আমি তোমাকে ভালবামলাম, 
তখন আমার সন্তানের কথা তোমাকে জানাতে আমার ভয় হল। ঈশ্বর 
আমাকে ক্ষমা করুন, আমার ভর হয়েছিল যে সেকথ। জানালে হয় তে। 
তোমাকে হারাতে হবে; তাই তোমাকে বলবার সাহস আমার হয় নি। 
দু'জনের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে গিয়ে দুর্বলতাবশত আমার ছোট 
মেয়েটির কাছ থেকেই আমাকে সবে আসতে হল। তিন বছর আমি তার 
অন্তিত্বকে তোমার কাছ থেকে গোপন করে রেখেছি । কিন্তু নার্সের কাছ 
থেকে তার সব খবরই আমি পেতাম; জানতাম যে সে ভাল আছে। 
যাহোক, শেষ পর্যন্ত আর একবার মেয়েটিকে দেখবার একটা ভদগ্র বাসন। 
আমাকে পয়ে ববল। অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্ত সে বাসনাকে তাড়াতে 
পারলাম না। বিপদ জেনেও অন্তত কয়েক সপ্তাহের জন্য হলেও মেয়েকে 
এখানে নিয়ে আসাই স্থির করলাম । নার্ঁকে একশো পাউগ্ড পাঠিয়ে তাকে 
এই কটেজের বিবরণ জানিয়ে দিলাম, যাতে আমাকে কোনরকমভাবে ন। 
জড়িয়েও সে প্রতিবেশী' হয়ে এখানে থাকতে পাবে । মেয়েটিকে জানালায় 
দলেও যাতে এ অঞ্চলে একটি কালে! মেয়ে এসেছে বলে কোনরকম গাল- 
গল্প না ছভাতে পারে সেজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে নির্দেশ পাঠালাম, 
সারাদিন ওকে যেন বাড়ির মধ্যেই রাখা হয় এবং ওর মুখ আর হাত যেন 
ঢেকে বাখ! হয়। আবও কম সতর্ক হলেই বোধ হয় বুদ্ধির পরিচয় দিতাম । 
কিন্ত পাছে তুমি সতা কথাট। জেনে ফেল এই ভদ্দে আমি আধা পাগল হয়ে 
গিয়েছিলাম । ্‌ 

'তুমিই আমাকে প্রথম বলেছিলে ঘে কটেজে লোক এসেছে । সকাল 
প্যন্ত অপেক্ষা করাই আমার উচিত ছিল। কিন্তু উত্তেজনার ঘুমৃতে 
পারছিলাম না। তাই তোমার ঘুম ভাঙানো খুব শক্ত জেনেই শেষ পযন্ত 
সেই রাতেই বেরিয়ে পড়েছিলাম । কিন্তু তুমি আমাকে যেতে দেখলে, আর 
সেখানেই শুরু হল আমার বিপদ। পরদিন তুমি ইচ্ছ। করলেই আমার গোপন 
কথা জানতে পারতে, কিন্তু উদারতাবশতই তুমি তা করে৷ নি। অবশ্য তিন 
দিন পরে তুমি ঘখন সদর দরজ। দিয়ে ও বাড়িতে ঢুকলে তখন মেয়েকে নিয়ে 
নার্স কোনরকমে পিছনের দরুজ৷ দিয়ে পালিয়ে যার়। অবশ্ষে আজ বরাতে 
তুমি সবই জানলে; এবার আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, আমাদের মানে 
আমার সন্তান ও আমার কি হবে ?' মেয়ের ছুটি হাত জড়িয়ে ধরে মে জবাবের 
জন্য অপেক্ষা! করতে লাগল । 


১০৪ শার্লক হোমস অমনিবাস 


দীর্ঘ ছু'মিনিট পরে গ্র্যান্ট মুনবে। নিস্তব্ধতা ভঙ্জ করল এবং তাঁর কাছ থেকে 
ঘে জবাব এল সেটা ভাবতেও আমার ভাল লাগে । ছোট শিশুটিকে কোলে 
ভুলে চুমু খেল; তারপর অপর হাতটি স্ত্রীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দরজার দিকে 
পা বাড়াল । 

বলল, “বাড়িতে আরাম করে বসে এবিষয়ে আলোচন। কর! যাবে । আমি 
খুব ভাল মানুষ নই এফি, আমি মনে করি যে, তুমি আমাকে ঘা মনে করেছ 
তার চাইতে আমি ভাল ।' 

হোষস ও আমি গলি পধন্ত তাদের সঙ্গে গেলাম । চলে আসবার সময় 
বন্ধুবর আমার আন্তিন চেপে ধরল। বলল, “নরউবি থেকে লগ্ুনেই আমাদের 
অনেক কাজ আছে বলে আমি মনে করি 1, 

সেদ্রিন অনেক রাতে জলন্ত মোমবাতি হাতে তার শয়ন-কক্ষে যাবার আগে 
পর্যস্ত এ কেস সম্পর্কে সেআর একটি কথাও বলে নি। 

তখন মে বলল, “ওয়াটসন, ধদি কখনও তোমার মনে হয় যে, নিজের 
ক্ষমতার উপর আমি অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করছি, বা একটা কেসে যতটা 
মনোযোগ দেওয়া দরকার তা৷ দিচ্ছি না) তখন দয়া করে অস্পষ্ট স্বরে আমাল 
কানে উচ্চারণ করে। “নরউবি,” তাহলেই তোমার কাছে আমি অশেষরূপে 
কৃত থাকব । হযে 


শেয়ার-দালালের কেরাণী 
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বিয়ের কিছুদিন পরেই পাাভিংটন জেলায় একটি ওষুধের দোকান কিনেছি । 
দোকানের প্রাক্তন মালিক বৃদ্ধ মিঃ ফার্কুহার একসময় ব্যবস। বেশ ভালই 
চালিয়েছিলেন ৷ কিন্ত বয়স হয়ে যাওরায় এবং হাত-পা কাপা রোগে ভোগার 
দরুণ তার ব্যবসাতে বেশ ভাট পড়ে । সাধারণ মানুষ স্বভাবতই বিশ্বাম করে 
যে অপরের রোগ যে সারাবে তাকে স্বয়ং সুস্থ থাকতে হবে; যার ওষুধে নিজেরই 
রোগ সারে নাঃ ম্বভাব্তই মানুষ তার ওষুধের গুণাগুণ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে 
ওঠে । এইভাবে তিনি যতই দুর্বল হয়ে পড়লেন ততই তার ব্যবস। খারাপ 
হতে লাগল । অবশেষে আমি যখন সেট। কিনে নিলাম তখন তার আয় বাধিক 
বারোশ' থেকে কিঞ্চিধিক তিনশতে নেমে গেছে । যা হোক, নিজের বয়স ও 
শক্তির উপর আমার ভরস: ছিল, তাই মনে জোর ছিল যে কয়েক বছরের মধ্যেই 
প্রতিষ্ঠানটি আবার ফেঁপে উঠবে।' 

সেখানে ডাক্তারি শুরু করবার তিনটি মাস এতই কাজে ব্যন্ত ছিলাম যে 
নন্ধু শার্লক হোমসের সঙ্গে দেখাই হয় নি। ব্ান্ততার জন্ত আমিও বেকার 
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স্্রাটে যেতে পারি নি, আর কাজের প্রয়োক্গনে ছাডা সেও বড একটা কোথাও 
ধায় না। স্বতরাং জুন মাসের এক সকালে যখন প্রাতরাশ সেরে “ত্রিটিশ 
“মডিকাল জার্ণাল” পড়ছিলাম, তখন দরজায় ঘণ্টাব এব এবং তারপরই 
আমার পুরনো বন্ধুব উচ্চগ্রামের কিছুট। কর্কশ কনর শুনতে পেয়ে চমকে 
উঠলাম । 

ঘরের মধো পা ফেলেই সে বলে উঠল, “প্রিয় ওয়াটসন, তোমাকে দেখে 
ভারি আনন্দ হল । আশাকরি মিসেস ওযাটসন “চিহৃ-চতুষ্য়”-এ ( 918 ০0 
£০:) বণিত আমাদের অভিযান জনিত সামান্য উত্তেজনা থেকে এখন সম্পূর্ণ 
মুক্তিলা5 করেছেন ।' 

সাদরে কর-মর্দন করে বললাম, “অনেক ধন্তবাদ, আমর! দু'জনই খুব ভাল 
আছি।' 

দোলনা-চেয়ারে বসে পড়ে সে আবার বললঃ “আরও আশা করছি যে, 
আমাদের ছোটখাটে। সমস্যায় তুমি আগে ষে আগ্রহ দেখাতে ভাক্তাব্রি পশারের 
কামেলায় সেটা সম্পূর্ণ মুছে যায় নি। 

আমি জবাব দিলাম, “ঠিক উল্টো; গত রাত্রেও পুরনো নোটগ্ুলোর উপর 
চোখ বুলিয়েছি আর কিছু কিছু ঘটনাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে 
বেখেছি।? 

“আশা করি তোমার সংকলনের ব্যাপারট। বন্ধ হয়ে যায় নি? 

“মোটেই না। এ ধরনের আরও কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারলে আর 
কিছুই চাই নী 

“ধর, ষদি আজই হয়? 

“হ্যা, তুমি চাইলে আজই ।' 

'বামিংহাম পর্যন্ত যেতে হলেও ? 

“নিশ্চয়, যদি তুমি চাও ।? 

“আর তোমার ডাক্তারি ? 

“প্রতিবেশীটি কোথাও গেলে তার কাজ আমি কবে দিই | সে ঞণ শোধ 
করতে তিনি সর্বদাই প্রস্তৃত 1" 

“বাঃ! এর চাইতে আর ভাল কিছু হতে পারত না ।' চেয়ারে হেলান দিয়ে 
আধ-বোঝা চোখের পাতার নীচ দিয়ে তীক্ষভাবে তাকিয়ে হোমস কথাগুলি 
বলল। মনে হচ্ছে সম্প্রতি তুমি অসুস্থ হয়েছিলে। গ্রীক্ষকালীন ঠাণ্ডা সব 
সময়ই একটু গোলমাল করে।' 

“ভীষণ ঠাণ্ডা লেগে গত সপ্তাহে তিন দিন বাডিতে বন্দী হয়ে ছিলাম। 
আমি অবশ্ঠ ভেবেছিলাম তার সব চিহ্ন মুখ থেকে মুছে ফেলেছি ।' 

“তা ফেলেছ। তোমাকে যথেষ্ট স্বস্থই দেখাচ্ছে । 

“তাহল তুমি সেকখ। জানলে কেমন করে ? 
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“ভাইরে, আমার পদ্ধতি তো তুমি জান ।' 

“তাহলে অঙন্গমান করেছ ?' 

“নিশ্চয় ।' 

“ক থেকে? 

তোামাপ পাবের চটি থেকে | 

পায়ের নতুন পেটেণ্ট লেদারের চটির দিকে তাকালাম। “এর থেকে কেমন 
করে--1 আমার কথার মাঝখানে প্রশ্নটা করবার আগেই হোমস জবাব 
দিল। 

বলল, “তোমার চটিজ্ঞোড়া নহুন। কয়েক সপ্তাহের বেশী আগের কেনা 
হতে পারে না। জুতোর যে তল ছুটে! এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি সেটা 
কেমন যেন ঈষৎ ঝলসানো । প্রথম ভাবলাম জুতো জোড়। ভিজে গিয়েছিল 
এবং শুকোতে গিয়ে ঝলসে গেছে । কিন্ত জুতোর যেখানে গোড়ালির চাপ পড়ে 
তার কাছে দোকানির ছাপ-মাবা একটুকরো গোল কাগজ এখনও আটা রয়েছে । 
জলে ভিজতে ওট। নিশ্চয় উঠে যেত। তাহলে তুমি নিশ্চয় আগুনের দিকে পা 
বাড়িয়ে দিয়ে বসে ছিলে। কোন সম্পূর্ণ সুস্থ মান্থষ জুন মাসের এরকম 
বর্যাতেও ওকাক্ত কখনও করবে না । 

হোমসের সব যুক্তির মতই এটাও বুঝিয়ে দেওয়। খুবই সহজ মনে হল। 
আমার মুখে আমার চিন্তার ছবি দেখতে পেয়ে তার হাসিতে একটু তিক্ততার 
ছোয়। লাগল । 

সে বলল, “কোন কিছু বোঝাবার সময় বোধ হয় আমি নিজেকেই ভূলে 
যাই। অকারণে কোন কিছু ঘটলেই মেটা অধিক চিত্রাকর্ষক হয়ে থাকে । 
তাহলে তুমি বাষিংহাম যাচ্ছ তো ?' 

«নিশ্চয় । কেসটা কি ?' 

“সেটা ট্রেনেই শুনতে পাবে । আমার যক্কেল চার-চাকার গাড়ি নিয়ে বাইরে 
অপেক্ষা করছে । তুমি কি এখনই আসতে পারবে? 

“মুহূর্তের মধো ।' প্রতিবেশীকে একখান চিঠি লিখে ব্যাপারটা আমার স্ত্রীকে 
জানাবার জন্য ভ্রুত দোতলায় উঠে গেলাম এবং দরজার কাছেই হোমসের সঙ্গে 
মিলিত হলাম। 

পিতলের ফলকটা। দেখিয়ে সে বলল, “তোমার প্রতিবেশী ডাক্তার ? 

হ্যা। আমার মত সেও এট! কিনেছে । 

“বেশ পুরনো, প্রতিষ্ঠান ? 

“ঠিক আমারটার মতই। বাড়িটা তৈরি হবার সময় থেকেই এ দুটো 
আছে।' 

আচ্ছা । তাহলে তে! দুটোৰ মধ্যে ভালটাই তুমি বাগিয়েছ। 
আমি তাই মনে কৰি। 'কিন্ত ভূষি জানলে কেমন করে? 
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“সিড়িগুলো দেখে হে বাপু। ওর সিডির চাইতে তোমার সিঁড়ির 
ধাপগুলে। তিন ইঞ্চি বেশী ক্ষয়ে গেছে । কিন্তু গাডিতে উপবিষ্ট এই ভদ্রলোকই 
আমার মক্কেল মি: হল পাইক্রফট ! তাবু সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই । 
কোচয়ান, ঘাডার পিঠে চখবুক কসাও, কারণ ট্রেন ধববার মত সময়টুকু মাত্র 
আমাদের হাতে আছে। 

আমাব সামনে উপবিষ্ট লোকটির দেহ স্থগঠিত, গায়ের রং উজ্জ্বল, বয়সে 
ফুবক, দিল-খোল। সজ্জনন্ুলভ মুখে কৌকডানে। হলদে ছোট গৌঁফ। মাথায় 
ঝকঝকে টপ.হ্াাট আর কালো বঙের পরিচ্ছন্ন স্থ্যটেই তার চরিত্রের প্রকাশ 
একজন চটপটে যুবক নাগরিক, সেই শ্রেণীর একজন যাদের অবজ্ঞ! করে 
বলা হয় “ককৃনি”,ত অথচ যাদের ভিতর থেকেই আসে আমাদের সেরা 
শ্বেচ্ছাসেবী বাহিনী এবং এই দ্বীপের অন্য যে কোন শ্রেণীর লোক অপেক্ষা 
ধাদের ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসে আমাদের সেরা ব্যায়ামবীর ও ক্রীড়াবিদের 
দল। তার গোলাকার রক্তিম মুখ স্বভাবতই আনন্দে ভব্পুর, তথাপি আমার 
মনে হল যেন তাঁর মুখের ছুটি কোণ আধা-হাসি আধাছুঃখে একটুখানি ঝুলে 
পডেছে। অবশ্ঠ একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসে বামিংহামে যাত্রা করবার 
আগে পর্যন্ত জানতেই পারলাম না কোন্‌ বিপদে পডে সে শার্লক হোমসের 
কাছে ছুটে এসেছে । 

হ্বোমস মন্তব্য করল, “সত্বর মিনিট সময় আমাদের পথ চলতে হবে। 
অতএব মিঃ হল পাইক্রফ্‌টঃ ঠিক আমার কাছে যেভাবে বলেছেন সেইভাবে, 
অথবা সম্ভব হলে আরও একটু বিস্তারিতভাবে আপনার অতিশয় আকর্ষণীয় 
অভিজ্ঞতার কথ৷ আমার বন্ধুকেও বলুন। ঘটনাগুলোকে পর পর আর 
একবার শুনলে আমারও কাজে লাগবে । দেখ ওয়াটসন, এট এমন একটা 
কেম যার মধ্যে কিছু গুরুত্ব থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে; 
কিন্তু এর মধো অন্তত সেই সব অস্বাভাবিক ও আকম্মিক ব্যাপার আছে ঘ৷ 
তোমার-আমার কাছে সমান প্রিয় । আচ্ছা মিঃ পাইক্রক্ট, আর আপনাকে 
বাধা দেব না । 

আমাদের তরুণ সঙ্গী চোখ মিট্‌ মিট করে আমার দিকে তাকাল । 

তারপর বলতে শুরু করল, “এই গল্পের সব চাইতে খারাপ দিকট1 এই যে 
আমি একেবারে পাড় বোক। বনে গিয়েছি। অবশ্ত হয়তো সবই ঠিক হয়ে 
ঘাবে। আর এছাড়া অন্য কিছু আমি করতে পারতাম বলে মনে হয়না; 
কিন্ত ধদি চাকরিটাঁও হারাই আর বিনিময়েও কিছু না পাই, তাহলে বুঝব সত্যি 
আমি একটি আকাট মুখখু। ডাক্তার ওয়াটসন, আমি ভাল গল্প বলতে পাৰি 
না, তবু আমার মত করেই বলছি। 

ড্রেপার্স গার্ডেন্সের কক্মন আগ উড হাউস কোম্পানিতে আমি চাঁকবি 
করতাম, কিন্তু ভেনেজুয়েলার খণের দরুন বসম্তকালের শুরুতেই কোম্পানি 
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উঠে গেল এবং আমিও একেবারে বেকার হয়ে গেলাম । পাচ বছর তাদের 
কাছে ছিলাম, কাজেই কোম্পানির পতন ঘটলে বুড়ে। কক্সন আমাকে একটা 
খুব ভাল প্রশংসা-পত্র দিল। অবশ্য তখন আমর! সাতাশ জন কেরাণীই পথে 
বসেছি । এখানে-ওখানে অনেক চেষ্টা করলাম । কিন্তু আমার মত বসে- 
যাওয়। ছেলে আরও অনেক ছিল। কাজেই আরও দীর্ঘ সময় সেই দুর্দিন 
চলল। কক্সন-এ থাকতে আমি সপ্তাহে সাত পাউগ্ড করে পেতাম এবং সতর 
পাউণ্ড জমিয়েছিলাম | কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেসবই ফুরিয়ে যাবার দাখিল হল] 
এমন অবস্থা হল যে বিজ্ঞাপনের জবাবে দরখাস্ত করবার খাম বা তাতে এটে 
দেবার টিকিট যোগাড় করাই শক্ত হয়ে উঠল । নানা অফিসের মিড়ি ভেঙে 
উঠতে-নামতে জুতোর তল! ক্ষয়ে গেল, কিন্তু চাকরি যে দূর অস্ত, সেই দৃর 
অস্তুই বয়ে গেল। 

“অবশেষে লম্বার্ড স্ট্রাটের মস্ত বড় কোম্পানির কাগজের দালালী প্রতিষ্ঠান 
“মসন আগু উইলিরাম্স্*এএ একটা কর্মখালির সন্ধান পেলাম । আমি জোর 
দিয়েই বলতে পারি ষে চ0 আপনাদের লাইনের ব্যাপার নয়, কিন্ত আমি 
আপনাদের বলছি যে, এট। লগুনের সবচাইতে বিত্তশালী প্রতিষ্ঠান । 
বিজ্ঞাপনের জবাব কেবলমাত্র চিঠিতেই দেওয়া চলবে । চাকরির তিলমাত্র 
প্রত্যাশা না করেই প্রশংসাপত্র ও. দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলাম । ফেরৎ ডাকেই 
জবাব এল । তাতে বলা হয়েছে, পরব সোমবারে হাজির হলেই তৎক্ষণাৎ 
আমি নতুন চাকরিতে যোগদান করতে পারি, অবশ্ত যদি আমার চেহার! 
সস্তোষজনক হয়। এসব ব্যবস্থা কিভাবে হয় কেউ জানে না। অনেকে 
বলে, ম্যানেজার দরখাস্তের স্তুপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে যেটা প্রথম হাতে ঠেকে 
সেটাই তুলে নেয়। যাই হোক, এবার ইনিংসটা আমার দখলে এবং এর 
চাইতে বেশী খুশি হতে আমি কখনও চাই নি। প্রাঞ্চি সপ্তাহান্তে এক পাউও 
করে বৃদ্ধি কিন্ত কাজ ঠিক কক্সনেরই মত। 

“এবার আসছি গোট। বাপারের বিচিত্র অংশে । আফ্র্ধাকতাম হ্াম্প- 
স্টেভের দিকে_ঠিকাঁন। ছিল ১৭, পত্রীর্স টেরেস। চাকরির প্রীতিশ্রতি পাবার 
পরে সেদিন সন্ধ্যায় ঘরে বসে ধুমপান করছিলাম, এমন সময় বাড়ির কত্রা 
একটা কার্ড হাতে নিয়ে ঢুকল । তাতে ছাপার অক্ষরে লেখা £ “আর্থার পিন্নার 
--ফিনান্সিরাল এজেণ্ট ।” নামট। এর আগে কখনও শুনি নি। আমার সঙ্গে 
তার কিসের দরকার . তাও বুঝতে পারলাম না। তবু তাকে পাঠিয়ে দিতে 
বললাম । লোকটি ঘরে ঢুকল+ মাঝারি গড়ন, কালো চুল, কালে! চোখ, 
কালে দাড়ি, নাকের কাছটা চকৃচক্‌ করছে। সময়ের মূল্য খুব বোঝে এমনি 
ভাব দেখিয়ে সে সব কথাগুলি সরাসরি বলতে লাগল । 

“মিঃ হল পাইক্রকট তে)?” সে বলল। 

“হ্যা গ্যার”) আমি জবাব দিলাম । তারপর তার দিকে চেয়ারটা এগিয়ে 
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দিলাম 

“আগে কক্সন আগ উড হাউসএ কাজ করতেন ?” 

“আজ্ঞে হয1।” 

“এখন মসন-এ আছেন ? 

“ঠিক তাই ।” 

“সে বলল, “দেখুনঃ ব্যাপার হল কি, আপনার অর্থনৈতিক দক্ষতার কতক- 
গুলি প্রকৃতই অসাধারণ গল্প আমি শুনেছি । কক্সন-এর ম্যানেজার পার্কারের 
কথা নিশ্য়ই আপনার মনে আছে? তার মুখে তো আপনার সুখ্যাতি 
ধরে না1।” 

«এ কথ শুনে আমি খুশিই হয়েছিলাম । অফিসের কাজে আমি সর্বদাই 
কিছুটা চটপটে ছিলাম । কিন্তু এই মহানগরীতে আমার সম্পর্কে এধরনের 
আলোচন! হয় এ আমি ম্বপ্রেও ভাবি নি ।, 

“সে বলল, “আপনার স্বতিশক্তি খুব প্রথর তে। ?” 

“বিনীতভাবে জবাব দিলাম, "মোটামুটি ভাল ।” 

“সে প্রশ্থ করল, “বেকার থাকাকালে আপনি কি শেয়ার-মার্কেটের সঙ্গে 
যোগাযোগ রেখেছেন ?” 

“হ্যা, প্রতিদিন সকালে স্টক এক্সচেঞ্জের তালিক৷ পড়ি 1” 

“সে চেঁচিয়ে বলল, “এই, এই হল কাজের কাজ! এইভাবেই লোকের 
উন্নতি হয় । আপনাকে ধদি একটু পরীক্ষা! করি, কিছু মনে করবেন কি? দেখাই 
যাক! এয়ারশায়াসের দাম কত ?” 

“একশ পাচ থেকে একশ' সোয়। পাচ। 

“আব নিউজিল্যাণ্ড কনসলিডেটেড ?” 

“একশ চার ।” 

“আর বুটিশ ব্রোক্‌ন্‌ হিলস্‌ ?” 

“সাত থেকে সাড়ে সাত ।” 

“হই হাত তুলে সে চেঁচিয়ে উঠল, “চমৎকার! যেমনটি শুনেছিলাম ঠিক 
তাই। আরে বাবা, মপন-এর কেরাণী হওয়ার চাইতে অনেক অনেক বড় 
আপনি ।” 

“বুঝতেই পারছেন, তার এই উচ্ছ্বাস দেখে আমি বিশ্মিত হলাম। বললাম, 
“দেখুন মিঃ পিন্নার, আপনি ধেরকম বলছেন অন্য লোক কিন্তু আমার সম্পর্কে 
সেরকম ভাবে না। এই চাকরিটা পেতে আমাকে অনেক লড়াই করছে 
হয়েছে, আর এট পেয়ে আমি বেশ খুশি |” 

“ফু: ! এর চাইতে অনেক উপরে আপনাকে উঠতে হবে । আপনার আসল 
ভায়শা আপনি খুজে পান নি। এবার বলছি আমি কেন এসেছি । আমি ষে 
প্রস্তাব করছি আপনার ক্ষমতার বিচারে সেট। খুবই নগণ্য কিন্তু মসন-এর 
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সঙ্গে তুলনায় সেটা অন্ধকারের পাশে আলোর মত। দেখাই যাক ৷ মসন-এ 
কখন ধাচ্ছেন ?” 

“সোমবার |? 

“হা! হা! আমি বলছি আপনি মোটেই সেখানে াবেন না।” 

“মসন-এ যাব ন। ?” 

“আজ্ঞে ন7া। সেদিন থেকে আপনি হবেন ফ্রাংকো- মিভল্যাণ্ড হার্ডওয়ার 
কোম্পানি লিমিটেড-এর বিজনেস-ম্যানেজার-_ ব্রুসেল্সএ একটি ও সান 
রেমোঁতে একটি বাদ দিলেও ফ্রান্সের শহবে ও গ্রামে ষে কোম্পানির একশ' 
চৌত্রিশট1 শাখা আছে ।” 

“এবার আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম । বললাম, “আমি তো এর নামও 
শুনি নি।” 

“না শোনাই সম্ভব। মৃলধনই ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত হয়েছে বলে 
ব্যাপারটা গোপন বাখা হয়েছে । তাছাড়। এরকম একটা সৎ উদ্যোগের সঙ্গে 
সাধারণ মানুষকে না জড়ানোই ভাল । আমার ভাই হ্যাবি পিন্থার এব উদ্যোক্তা 
এবং শেয়াব-বিতরণের পর সেই ম্যানেজিং ডিরেক্টর দূপে বোর্ডে যোগদান 
করেছে । সেজানত আমি এখানে এসেছি ; তাই আমাকে জানিয়েছে, সম্তায় 
একটি ভাল লোক-_-একটি উদ্যমশীল পোড়-খাওয়। যুবককে খুঁজে বের করতে । 
পার্বার আপনার কথা বলতেই এই বরাতে এখানে হাজির হয়েছি । গরুতে 
আপনাকে যৎসানান্য অর্থাৎ পাঁচশ' দেওয়। হবে-_” 

“আমি চেঁচিয়ে উঠলাম» “বছরে পাচশ' |” 

“শুরুতে তাই । বে আপনার এজে্টরা ঘত “বিজতনস” করবে তার উপর 
শতকরা এক ভাগ বাড়তি কমিশন আপনি পাবেন, এবং আমার কথ! বিশ্বাস 
করুন, তাতেও আপনি আপনার মাইনের চাইতে বেশই পাবেন ।” 

“কিন্ত আমি তো লোহা-লক্কভের কিছুই জানি না 1” 

“আহা বাবাজি, আপনি অংক তো জানেন ।” 

“আমার মাথা এমন ঘুরতে লাগল ঘে চেয়ারে স্থির হয়ে বসতে পারছিলাম 
না। কিন্তু হঠাৎ একট! সন্দেহ আমার মনে ঝিলিক দিল। 

“বললাম” “আপনাকে সব কথ। খোলাখুলি বলাই ভাল । মসন আমাকে 
মাত্র ছ'শ' দেবে, কিন্ত মসন নিরাপদ । এখন, সত্য কথা৷ বলতে কি, আপনাদের 
কোম্পানি সম্পর্কে আমি এত কম জানি-_” 

“আঃ! চালাক, খুব চালাক ।” যেন আনন্দের উচ্ছ্বাসে লোকটি চেঁচিয়ে 
উঠল। “আপনার মত লোকই আমরা চাই । কথায় আপনাকে পাবা ঘাবে 
নাঃ আব তাই তো চাই। এই নিন একশ, পাউণ্ডের একখানা নোট ; ঘি 
মনে করেন আপনি আমার প্রস্তাবে বাঞঙ্জাঃ তাহলে আপনার মাইনের আগাম 
হিসাবে এটাকে পকেটে পুরে ফেলুন ॥” 
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“আমি বললাম, "খুবই ভাল গ্রন্তাব। কখন কাজে ঘোগ দিতে হবে?” 

“সে বলল, “কাল একটায় বামিংহামে হাজির হবেন। আমার পকেটে 
একটা চিঠি আছে) সে্ট। নিয়ে আমার ভাইকে দেবেন। কোম্পানির অস্থায়ী 
অফিস করা হয়েছে ১২৬-বি, কর্পোরেশন স্ত্রীটে ; সেইখানে তাকে পাবেন। 
যদিও সেই আপনাকে পাকাপাকি'ভাবে নিয়োগ করবে, তবে আপনাকে বলেই 
বলছি, সব ঠিক হয়ে যাবে।” 

“আমি বললাম, “সত্যি কি বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞত] জানাব মিঃ 
পিক্লার ।” 

“কিছু দরকার নেই বাবাজি। আপনি আপনার প্রাপ্যই পেলেন । আর 
ছুএকট। ছোটখাট কাজ-_নেহাৎই নিয়মমাফিক বাপার-_ আপনার সঙ্গে 
সেরে নিতে চাই । এই তো৷ আপনার কাছেই একটু কাগঞ্জ রয়েছে। দয়া 
করে এর উপর লিখে দিন, “নানতম পাঁচশত পাউও বেতনে ফ্রাংকোমিভল্যাণ্ড 
কোম্পানি লিমিটেড-এর বিজনেন ম্যানেজার রূপে কাজ করিতে আমি সম্পূর্ণ 
ইচ্ছুক ।” 

“তার কথামতই কাজ করলাম । সেও কাগজটা পকেটে পুবল। 

“তারপর বলল, “আরও একট। ব্যাপার আছে । মসন-এর ব্যাপারে আপনি 
কি করতে চান ?” 

“আনন্দে মসন-এর কথ। ভুলেই গিয়েছিলাম । 

“বললান, “চিঠি লিখে পদত্যাগ করব 1” 

“ঠিক এটাই আমি চাই না। আপনাকে নিয়ে মসন-এব ম্যানেজারের সঙ্গে 
আমার একটু গণ্ডগোল হয়েছে । আপনাকে চেয়ে নেবার জন্য আমি তার 
কাছে গিয়েছিলাম । তাতে তিনি খুব অসন্ভষ্ট হন__তার প্রতিষ্ঠানের চাকরি 
থেকে আপনাকে ভাঙিয়ে নেবার অপরাধে আমাকে অভিযুক্ত করেন। শেষ 
পর্স্ত আমারও মাথা গরম হয়ে গেল। বললামঃ “ভাল লোক নিতে হলে ভাল 
মাইনে দিতে হয় তিনি-বললেন, “আপনাদের বেশী দামের চাইতে আমাদ্রে 
অল্প দামই সে নেবে । আমি বললাম, “বেশ, বাজী বাখছি, আমার প্রস্তাব 
পাবার পরে আপনারা তার টিকিটিও দেখতে পাবেন শা) তিনি বললেন, 
“বেশ, রইল বাজী! নর্দমা থেকে আমরা তাকে টেনে তুলেছি। এত সহজে 
মে আনাদের ছেড়ে যাবে না।' ঠিক এই কথাগুলিই সে বলেছে ।” 

“আমি চীৎকার করে বললাম, “অভদ্র বদমাস! জীৰনে তাঁকে আমি কোন 
দিন চোখেও দেখি নি। তার প্রতি আমার কিসের দায়িত্ব? আপনি যদি ন। 
চান তাকে আমি কিছুই লিখব না ।” 

“ধুব/ ভাল! তাহলে ওই কথাই পাঁক।1” চেয়ার থেকে উঠে সে বলল, 
“আমার'ভাইয়ের জন্ত এরকম একজন লোক পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত। 
এই আপনার একশ' পাউগ্ড অগ্রিম আর এই চিঠিটা । ঠিকানাট। টুকে নিন, 
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১২৬-বি, কর্পোরেশন স্ত্রী) আর মনে রাখবেন কাল একটায় আপনার 
সাক্ষাৎকার । শুভ বাত্ি। আপনার উপযুক্ত সব সৌভাগ্য আপনার করায়ত্ত 
হোক |” 

যতদূর মনে পড়ছে আমাদের মধ্যে এই রকম কথাবার্তাই হয়েছিল । ডাঃ 
ওয়াটসন, এই অসাধারণ লৌভাগ্যে আমি যে কতদূর খুশি হয়েছিলাম সে তো। 
বুঝতেই পারছেন । এই কথা ভাবতে ভাবতেই অর্ধেক রাত বসে কাটালাম। 
পরদিন এমন একট ট্রেনে চেপে বামিংহাম গেলাম ধাতে সাক্ষাৎকারের জন্ত 
বথেই সময় হাতে থাকে । নিউ ফ্ট্রাটের একটা হোটেলে জিনিসপত্র রেখে প্রদত্ত 
ঠিকানা অভিমুখে যাত্রা করলাম । 

নির্দিষ্ট সময়ের পনেরো মিনিট আগেই পৌছে গেলাম । ভাবলাম তাতে 
আর ক্ষতি কি। ছুটো বড় দোকানের মাঝখানের পথটাই ১২৬-বি। একটু 
এগোলেই একটা ঘোরানেো৷ সিড়ি । সিড়ি বেয়ে উঠলেই অনেকগুলো! ক্যাট” _ 
হয় কোম্পানির অফিস, নয় তো নান। বৃর্তির লোকদের ভাড়। দেওয়া । দেয়ালের 
নীচে ভাড়াটেদের নাম লেখা রয়েছে । কিন্তু ফ্রাংকো-মিভল্যাণ্ড হার্ডওয়ার 
কোম্পানি লিমিটেড নামটা কোথাও নেই । কয়েক মিনিট দাড়ালাম । আমার 
তো! অবস্থ। সঙ্গীন। সব ব্যাপারটাই একটা বিরাট ধাগ। নাকি ! এমন সময় 
একটি লোক এসে আমার নাম ধরে ডাকল । আগের দিন রাতে ঘাকে দেখে- 
ছিলাম ঠিক তার যতই দেখতে, সেই একই চেহারা ও কঠম্বর) তবে দাড়ি-গৌফ 
কামানে। এবং চুলটা অপেক্ষাকৃত পাতল।। 

“সে জিজ্ঞাল। করল, “আপনি কি মিঃ হল পাইক্রফ্‌ট ?” 

“আমি বললাম, “ষ্ট্যা |” 

“ওহে ! আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। তবে আপনি একটু আগে 
এসে পড়েছেন । সকালেই আমার ভাইয়ের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। 
সেতো আপনার জোর প্রশংসা করেছে ।” 

“আপনাদের অফিসটা খুঁজছিলাম+ এমন সময় আপনি এসে পড়লেন ।৮ 

“আমাদের নামটা এখনও লেখা হয়নি কারণ মাত্র গত সপ্তাহেই এই 
অস্থায়ী ঘর আমরা। পেয়েছি । আমার সঙ্গে আস্থন । সব কথা হবে।” 

“তার পিছন পিছন গিয়ে একটা খুব উচু সিঁড়ির একেবারে মাথায় পৌছে 
গেলাম । সেখানে দুটো! ফাকা ধূলো-ভরা ছোট ছোট ঘরে সে আমাকে নিয়ে 
চুকল। ঘরে কার্পেট নেই, পর্দা নেই। আমি ভেবেছিলাম একটা খুব বড় 
অফিস হবে) ঝকঝকে টেবিল থাকবে, সার সার কেরাণী থাকবে । শুধু দু'খান। 
চেয়ার আর একটা ছোট টেবিল, একখানা লেজার আর একট! বাজে কাগজের 
ঝুডি-__এই হল সাকুল্যে আসবাব-পত্র। 

আমার লম্বা! মুখ দেখে নব পরিচিত লোকটি বলল, “হতাশ হবেন না মিঃ 
পাইক্রফট । রোম একদিনে ঠ্তবি হয় নি। হাতে আমাদের প্রচুর টাকা 


শার্লক হোমসের স্বৃতিকথা ২১৩ 


থাকলেও অফিসের পিছনে এখনও বেশী টাক। ঢালি নি। দয়া করে বস্থন, 
আর চিঠিখান। দিন 1” 

“চিঠিট। তাকে দিলাম | খুব যত্ত্র সহকারে সে সেট। পড়ল। 

“মনে হচ্ছে আমার ভাই আর্থারকে আপনি খুব বেশী রকম প্রভাবিত 
করেছেন”, সে বলল । “অথচ আমি জানি তার বিচার-বুদ্ধি বেশ তীক্ষু। কি 
জানেন, সে শপথ নেয় লগুনের নামে, আর আমি বাত্িংহামের নামে । এবার 
থেকে তার পরামর্শমতই চলব । আমি বলছি, আপনার নিয়োগ পাকা বলেই 
মনে করবেন ।” 

“আমাকে কি করতে হবে?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম । 

“যথাসময়ে আপনি প্যারিসের বড ডিপোর ভারপ্রাপ্ত হবেন; ফ্রান্সের 
এক শ' চৌত্রিশ জন এজেণ্টের “দোকানে সেখান থেকে চালান হবে ইংলগ্ডের 
সব বুকম মাটির বাদন। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই মাল কেন শুরু হয়ে যাবে। 
ইতিমধ্যে আপনি বামিংহামে থেকে কাজ চালিয়ে যান।” 

“কি কাজ?” 

“উত্তরে সে ড্ররার থেকে একখান। বড লাল বই টেনে বের করল। তারপর 
বলল, “এই হচ্ছে প্যারিসেব বাণিজ্া-পঞ্জী । মানুষের নাম অন্থসারে বিভিন্ত 
ব্যবসার তালিকা এতে আছে । আমার ইচ্ছা, বইখানা আপনি বাড়ি নিয়ে 
যাণঃ আর লোহা-লক্কড় বিক্রেতাদেএ নান ও ঠিকানায় টিক দিয়ে রাখুন । 
সেগুলে। পেলে আমার অনেক কাজ হবে।” 

“আমি বললাম) “এতে তো] “শ্রণীবদ্ধ তালিক। নিশ্চয়ই আছে ।” 

“সেগুলো নির্ভরঘেগা নয় । তাদের কাজের পদ্ধতি আমাদের থেকে ভিন্ন। 
এই কাজ করতে থাকুন যাতে সোমবার বারোটার সময় তালিকাগুলি আমি 
পেতে পারি । শুভ দিন মিঃ পাইক্রকট ; উৎসাহ ও বুদ্ধির পরিচয় যদি দিতে 
পারেনঃ তাহলে দেখবেন এ কোম্পানি মনিব হিসাবে ভালই ।” . 

“বুকের মধ্যে নানা বিরুদ্ধভাবের ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে সেই বড় বইটা বগলে 
নিয়ে হোটেলে ফিরলাম। একদিকে, নিয়োগপত্র পাকা হয়েছে; পকেটেও 
এক শ' পাউও্ড এসেছে । অন্যদিকে, অফিসের চেহারা, দেয়ালে নামের 
অনুপস্থিতি এবং অন্য যেসব জিনিস একজন ব্যবসায়ীর চোখে পড়ে থাকে 
সে সব কিছু থেকে আমার নিয়োগ-কর্তাদের সম্পর্কে একট। খারাপ ধারণ! 
আমার মনে স্থক্টি হয়েছে । যাহোক, য৷ থাকে কপালে টাক। তো পেয়েছি? 
স্বতরাং কাজে গেলে গেলাম। সারা রবিবারটা খুব খাটলাম, তবু সোমবার 
নাগাদ মাত্র [নু পযন্ত পৌছতে পারলাম । মালিকের কাছে ফিরে গেলাম । 
সেই অগোছালো ঘরেই তাকে পেলাম । আমাকে বল] হল, বৃধবার পর্যস্ত এ 
একই কাজ করে আবার সেখানে হাজির হতে। বুধবারেও কাজ শেষ হল না 
কাজেই শুক্রবার পর্ধস্ত- মানে গতকাল পর্যস্ত ঠেলতে হল। তখন সেটা নিয়ে 
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আবার হাজির হলাম মিঃ হারি পিলারের কাছে। 

€সে বলল) “অনেক ধন্যবাদ । কাছের কষ্টটা আমি বোধ হয় ছোট করে 
দেখেছিলাম । এই তালিকাটি আমার খুব কাক্তে লাগবে ।” 

“অনেক লময় লেগেছে ।” আমি বললাম। 

“সে বলল, “এবার আসবাবপত্রের দোকানের তালিক। তৈরি করুন, কাবণ 
তারাই তো মাটির জিনিসপত্ত্র বেচে ।” 

“ধুব ভাল কথা ॥” 

“আগামীকাল সন্ধ্যা সাতটায় এখানে এসে আমাকে জানাবেন কাজ কতটা 
এগোল । অন্তিরিক্ত পরিশ্রম করবেন না । সার। দিনের পরিশ্রমেপ পর সন্ধায় 
ডে'স মিউজিক হল-এ ঘণ্টা দুই কাটালে আপনার, কোন ক্ষতি হবে না।” 
কথ! বলতে বলতে সে হাসতে লাগল । আমার (দখে চমক লাগল “ঘঃ তার 
বৰা দিকের দ্বিতীয় ফ্ীতট। বেশ বাজে রকমে সোনা দিয়ে বাঁধানো । 

শার্শক হোমস আনন্দে হাত ঘসতে লাগল, আর আমি সবিম্ময়ে আমাদের 
মক্কেলের দিকে হ। করে তাকিয়ে রইলাম । 

“সে বলল, “ডাঃ ওয়াটসন, আপনি বিস্মিত হতে পারেন, কিন্তু ব্যাপারটা 
এই রকম । লগ্নে অপর মক্কেলের সঙ্গে কথ। প্রসঙ্গে খন জানাই ঘষে আমি 
মসন-এ যোগ দিচ্ছি না, তখনও সে হেসে উঠেছিল, আর সেই সময় আমার 
চোখে পড়েছিল যে তার দ্লাতও ঠিক একইভাবে সোন। দিয়ে বীধানে। | অর্থাৎ 
উভয় ক্ষেত্রেই সোনার চিক-চিকটা আমার চোখে পড়েছিল | তার সঙ্গে যখন 
মিলে গেল যে গলার শ্বব এবং চেহারাও এক রকম, শুধু ক্ষুর বা পর্চুলার 
সাহায্যে যেগুলে। ব্দলানে। ঘায় সেইটেই পাথক্য? তখনই আমার সন্দেহে হয় যে 
এর! দু'জন একই লোক । অবশ্ত দুই ভাই এক রকম হতে পারে, কিন্তু তাই 
বলে একই দাত একইভাবে বাধানো হতে পারে না। মে নমস্কার করে আমাকে 
বিদায় দিল। আমিও রাস্তা এসে দাড়ালাম । আমার তখন মাথা-মু্ডু সব 
গুলিয়ে গেছে । হোটেলে ফিবে গিয়ে বেসিনের ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুয়ে সব 
ব্যাপারটা ভাবতে বসলাম । কেন সে আমাকে লগ্ডন থেকে বামিংহাম পাঠাল; 
কেন সে আমার আগেই সেখানে গিয়ে হাজির হল ; আর কেনই বা নিজেই 
নিজেকে চিঠি লিখল? কিছুই আমার বোধগম্য হল না, বা এর কোন অর্থই 
আমি বুঝতে পারলাম না। তখন হঠাৎ মনে হল, আমার কাছে ধা অন্ধকার, 
মিঃ শার্ণক হোমসের কাছে ত আলোর মত পরিফারও হতে পারে। রাতের 
ট্রেন ধরবার মত সময় তখনও হাতে ছিল। ভাবলাম, এই ট্রেনে শহরে এসে 
সকালে তার সঙ্গে দেখা করে আপনাদের সঙ্গে নিয়েই বামিংহাম ফিরব ।” 

শেয়ার-দালালের কেরাদী তার বিষ্বয়কর অভিজ্ঞতা শেষ করবার পৰ 
কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর পানীয়-বিশেষজ্ঞ আঙুরের রসে প্রথম চুমুক 
দেবার পরে তার মুখে যেমন একযোগে খুশি ও সমালোচনার ভাব ফুটে ওঠে 


শার্লক হোমসেব স্বৃতিকথা ২১৫ 


ঠিক সেই রকম মুখ করে শার্লক হোমস কুশনে হেলান দিয়ে আমার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করল । 

বলল, “বেশ চমৎকার, কি বল ওয়াটসন ? এর মধ্যে এমন সব ব্যাপার 
রয়েছে যা আমাকে খুশি করেছে। ফ্রাংকো-মিভলাও হার্ডওয়ার কোম্পানি 
লিমিটেড-এর অস্থায়ী অফিসে মি আর্থার হারি পিন্নারের সঙ্গে একটি 
সাক্ষাৎকার ঘে আমাদের উভয়ের কাছেই বেশ চিত্তাকর্ষক হবে, আশ। করি সে 
বিষয়ে আমার সঙ্গে তুমি একমত হবে ॥ 

আমি প্রশ্ন করলাম, “কিন্ত আমর! কেমন করে দেখা কবুব ?' 

হল পাইক্রকটু সানন্দে বলে উঠল, খুব সহজে । আপনারা যেন আমার 
ছুটি চাকবিপ্রাথী বন্ধু) আপনাদের যদি সেই পরিচয়ে আমি মানেজিং 
ডিব্বেক্টবের কাছে নিয়ে যাই, সেট। খুবই কি স্বাভাবিক বাপার হবে না? 

হোমস বলল, “ঠিক বলেছেন! বটেই তো।! ভদ্রলোককে একবার দেখতে 
চাই, আর তার চালাকির কোন প্রতিবিধান করতে পারি কিন। তাও দেখতে 
চাই। আপনার মধ্যে এমন কি গুণ আছে মশাই যাতে আপনার সেবা তার 
কাছে এতই মূলবান হয়ে উঠল । অথবা এটা কি সম্ভব__- জানাল। দিয়ে হা 
করে তাকিয়ে সে হাতের নথ কামডাতে লাগল । নিউ স্ট্রাটে পৌছবার আগে 
তার মুগ থেকে আর একট। কথাও বেব করা গেল না ।' 

লেদিন সন্ধা সানট1 নাগাদ আমর! তিনজন কর্পোরেশন স্ট্রাট ধরে হাটতে 
হাটতে কোম্পানির অফিসের দিকে চলেছি । 

আমাদের মন্কেল বলল, “ঠিক সময়ের আগে সেখানে গিয়ে কোন লাভ 
নেই । স্পষ্টই বোঝ! যাচ্ছে, আমার সঙ্গে দেখা করতেই সে আসে, কারণ থে 
সময় সে বলে দের তার আগে পধন্ত জায়গাটা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত থাকে ॥ 

হোমস মন্তব্য করল, "এট খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। 

কেরাণীটি চেঁচিয়ে বলল, “ঈশ্বর সাক্ষী, সেকথা আমিই আপনাকে বলেছি । 
আরে! ওই তে। আমাদের আগে আগেই সে হেটে যাচ্ছে। 

একটি ছোটখাট, স্থদর্শন, সুসজ্সিত লোককে সে দেখিয়ে দিল। বাস্তার 
অপর পাশ দিয়ে সে ভ্রত এগিয়ে যাচ্ছিল। দেখলাম, এপাশে যে ছোকরাটি 
সান্ধা দৈনিকের সর্বশেষ সংস্করণটি ফেরি করছিল, লোকটি তার দিকে একবার 
তাকিয়ে ছ্যাকড়। গাড়ি ও বাসের ভীড়ের ভিতর দিয়ে ছুটে গিয়ে তার কাছ 
থেকে একখানি কাগজ কিনল । তারপর সেখানাকে হাতে চেপে ধরে একট 
দরজ। দিয়ে অনৃশ্ট হয়ে গেল। 

হল পাইক্রফ.ট্‌ চেচিয়ে বলল, “এ মে যাচ্ছে! ঘেখানে সে ঢুকল ওটাই 
কোম্পানির অফিস। আমার সঙ্গে আন্ন। খুব সহজেই একটা ফয়সাল! 
হয়ে যাবে।' 


২১১, শার্লক হোমস অমনিনাস 


তাকে অন্থসরণ করে পাচতলায় উঠলাম । , একটা আধ-খাল। দরজার 
সামনে পৌছে আমাদের মক্কেল দরজায় টোক। দ্দিল। ভিতর থেকে গলার 
খবর ভেসে এল, “ভিতরে আহ্ন' । আমরাও হল পাইক্রকটের বর্ণনার 
অনুরূপ একটা ফাঁকা অসঙ্ঞিত ঘরে ঢুকলাম। একটা টেবিলে ষে লোকটি 
বসে আছে তাকেই আমবা1 রাস্তায় দেখেছি । আমাদের দিকে চোখ তৃলে 
তাকাত্ডেই আমার মনে হল, ছুঃখের চিহৃ-কর্্টকিত এবং দুঃখের চাইতেও বেশী 
এমন কোন আতংকের চিহ্ন তার মুখে আক। রয়েছে যা সার! জীবনেও কোন 
মানুষের জীবনে কচিৎ কখনও আসে । কপাল ঘামে চকচক করছে, গাল ছুটি 
মাছের “পটের মত অসম্ভব সাদা, ছুটি চোখে অর্থহীন বিশ্মিত দৃঠি। তার 
কেরাণীর দিকে সে এমনভাবে তাকাল যেন চিনতেই পারছে না। আর আমাদের 
পথ প্রদর্শকের চোখে-মুখে এমন বিম্ময় ফুটে উঠল যে বুঝতে পারলাম, এটা 
কোনমতেই তার নিযোগ-কর্তার শ্বাভীবিক চেহারা নয় । 

সে টেঁচিয়ে বলল, আপনাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে মিঃ পিম্সার 1" 

অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে শুকনো ঠোট জিভ দিয়ে চাটতে চাটন্ডে 
সে বলল, “হ্যা, আমি খুব সুস্থ নই । এ কাদের আপনি সঙ্গে করে এনেছেন ? 

কেরাণীটি লঙ্গে সঙ্গে বললঃ “একজন মিঃ স্থারিস, বারমগ্ুসি-তে থাকেন, 
অপরজন এই শহরেরুই মিঃ প্রাইস । দু'জনই আমার বন্ধু ও বু-অভিজ্ঞ। 
কিছুদিন হল এদের চাকরি নেই। তাই ওরা আশ! করছেন আপনি হয়তো! 
এই কোম্পানিতে ওদের একট। কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন ।' 

একট ভৌতিক হাসি হেসে মি পিক্নার চীৎকার করে বলে উঠলেন, 
“খুবই সম্ভব! খুবই সম্ভব! হ্যা, আপনাদের জন্য কিছু করতে পারব 
“সবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মিঃ হ্ারিস, আপনি ঠিক কোন্‌ লাইনের 
লোক ? 

হোমস বলল, “আমি হিসাবরক্ষক |" 

435 আচ্ছা, এরকম একজন লোকই আমাদের চাই। আর আপনি 
মিঃ প্রাইস? 

«কেরাণী') আমি জবাব দিলাম। 

“ধুবই আশা করছি কোম্পানি আপনাদের নিয়ে নিতে পারবে । এবিষয়ে 
আমাদের সিদ্ধান্ত হয়ে গেলেই আপনাদের জানিয়ে দেব । আমার অনুরোধ, 
এবার আপনারা যান। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে একটু এক1 থাকতে দিন ।” 

শেষ কথাগুলে! যেন হঠাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল । মনে হুল, থে 
সংযম সে এতক্ষণ বক্ষা করে এসেছিল হঠাৎ সেট সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। 
হোমস ও আমি পরম্পরের দিকে তাকালাম । হুল পাইক্রফট টেবিলের দিকে 
এক পা এগিয়ে গেল । . 

বলল “মিঃ পিশ্লার, আপনি 'বোধ হয় ভূলে গেছেন, আপনাত্ব কাছ থেকে 


শার্লক হোমজের স্বৃতিকথা ২১৭ 


কাজের নির্দেশ নেবার জন্য আমার এখানে আসার কথ! ছিল 1 

লোকটি এবার অপেক্ষারুত শান্ত গলায় বলল, “নিশ্চয়, মিঃ পাইক্রফ্‌ট্‌ 
নিশ্চয় । একটু অপেক্ষা করুন। আপনার বন্ধুরাও আপনার সঙ্গে নিশ্চয় থাকতে 
পারেন । যদি একটু ধৈর্য ধরে থাকেন আমি তিন মিনিটের মধ্যেই আপনাদের 
সামনে হাজির হব।' খুব ভদ্রভাবে সে উঠে দঈ্াড়াল। ঘরের একেবারে শেষের 
একটা দবজ| দিয়ে বেবিয়ে যাবার আগে মাথা নীচু করে আমাদের অভিবাদন 
করল । তারপর দরজাট। ওপাশ থেকে বন্ধ করে দিল। 

হোমস ফিস ফিস করে বলল, এক ব্যাপার? আমাদের ফাকি দিল 
নাকি? 

“অসম্ভব, পাইক্রক্‌ট জবাব দিল । 

“কেন? 

“দরজার ওপাশে আর একটা ঘর আছে।, 

“তার কোন বেরুবার দরজা নেই ? 

«ন। 

“সটা কি সাজানো- গোছানো ? 

“কাল তো ফাকাই ছিল ।॥ 

“তাহলে ওখানে "সকি করছে? ব্যাপারটা বুঝতে পাবছি না । কোন 
মান্য যদি আতংকে তিনভাগ পাগল হয়ে থাকে তবে তার নাম পিম্মার। 
লোকটা ওরকম ভেঙে পড়েছে কেন? 

আমি বললাম, “উনি সন্দেহ করছেন আমরা গোয়েন্দা । 

হোমস ধাথা নাড়ল । বলল, “সে তো! পরে ফ্যাকাসে হয় নি, আমবা। যখন 
ঘরে ঢুকি তখনই সে ফ্যাকাসে ছিল। এরকম তো হতে পারে যে 

ভিতরের দরজার দিক “খকে একটা জ্গোর ঠক্‌ঠক্‌ আওয়াজে তার বক্তব্য 
বাধ “পল । 

কেরাণী “উচিয়ে উঠল, “নিজের দ্রক্ঞায় নিভেই কেন সে ঠকঠক্‌ করছে ? 

এবার আরও কোরে ঠক্ঠক্‌ শব্ধ হল। সবাই জিজ্ঞান্থ দৃষ্টিতে দরজার দিকে 
ভাকালাম। হোমসের দিকে তাকিয়ে দেখি, তার মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে; 
তীব্র উত্তেজনায় সে সামনে ঝুকে পডেছে। তারপর হঠাৎ শোনা গেল একটা 
অস্পষ্ট গর্গর্‌ শব্দ এবং তারপরেই কাঠের মেঝের উপর কোন কিছু পড়ার 
একটা শব্দ । হোমস পাগলের মত এক লাফে ঘরট। পেরিয়ে দরজায় ধাকা দিল । 
সেটা ভিন্র থেকে বন্ধ । তাঁর দেখাদেখি আমরা সকলেই সমস্থ শরীরের ভর 
দিয়ে দরজার চাপ দিলাম। প্রথমে একটা কঞ্জ! খুলে গেল তারপর আর একটা, 
তারপরই দরজাটা সশব্দে ভেঙে পড়ল । তার উপর দিয়ে ছুটে আমরা ভিতরের 
'বরে ঢুকলাম । 

ঘরট। ফাক । 
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কিন্ত আমাদের সে তুল শুধু মুহুর্তের জন্ত । এক কোণে, যে ঘর আমবা 
ছেড়ে এসেছি সেই ঘরের সব চেয়ে কাছের কোণটিতে আরও একট! দরজ। 
ছিল। এঁকলাফে সেটার কাছে গিয়ে হোমস দরজাটা এক ধাক্কায় খুলে ফেলল । 
একটা কোট ও ওয়েস্টকোট মেঝেয় পড়ে আছে। আর ফ্রাংকো-মিভল্যাগ 
হার্ডওয়ার কোম্পানির ম্যানেজিং ভিবেক্টর নিজেরই গ্যালিস গলায় জড়িয়ে 
দরজার পিছনদিককার একটা হুকের সঙ্গে ঝুলে রয়েছে । হাটু ছুটি উপরের 
দিকে তোল। ; মাথাটা শরীর থেকে একটা ভয়ংকর কোণ সৃষ্টি করে ঝুলছে; 
দবজ্বার গায়ে তার গোড়ালি লেগে যে খট-খট শব্ফ হয়েছিল তার ফলেই 
আমাদের কথাবার্তা বাধা পেয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে কোমর জড়িয়ে ধরে 
আমি তার দেহটা তুলে ধরলাম? যে ইলাস্টিক বন্ানীটা তার গলার কালসিটে- 
পড়া খাজের মধ্যে বসে গিয়েছিল, হোমস এবং পাইক্রফট্‌ সেট। খুলে দিল। 
ধরাধরি করে তাকে অপর ঘরটায় নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল। মুখখানা! জ্েটের 
মত বরং ধরেছে; প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বেগুনী ঠোট ছুটি ফুলে ফুলে 
উঠছে__মাতর পাচ মিনিট আগেও সে যা ছিল তার এক ভয়াবহ ভর্রন্তুপ 
ঘেন। 

হোমস বলল, “কে কেমন দেখছ ওয়াটসন ? 

ঝুঁকে পড়ে তাকে পরীক্ষা করলাম। নাড়ী দুর্বল ও কাটা-কাটা, কিন্তু 
শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমেই লম্বা হতে লাগল । চোখের পাতা একটু একটু কাপতে 
লাগল, আর তার নীচে একট সর সাদ। বল দেখা গেল । 

আমি বললাম, “অবস্থা! খুবই সঙ্গীন হয়েছিল, তবে বেঁচে ঘাবেন । জানান্বাটা 
খুলে দাও আর জলের পাত্রটা দাও।' তার কলাগটা খুলে মুখে ঠাণ্ডা জলের 
ঝাপ্টা দিয়ে হাত ছটোকে ওঠা-নামা করাতে লাগলাম । অবশেষে সে একটা 
লম্বা! স্বাভাবিক নিঃশ্বাস ছাড়ল । 

একটু সরে গিয়ে বললাম, “এবার ধারে ধারে ঠিক হয়ে ধাবে।' 

ছুটো৷ হাত ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে থুতনিট। বুকের উপর চেপে হোমস 
টেবিলের পাশে দাড়িয়ে রইল। 

বলল, “আমার তে। মনে হয় এবার পুলিশ ডাক! উচিত । তবু আমি 
ক্বীকার করছি, আমার ইচ্ছ। একট। পুরে! কেসই তাদের উপহার দেই ।' 

মাথার মধ্যে আল চালাতে চালাতে পাইক্রফ্ট বলল, “আমার কাছে 
তো! সবটাই এক অপূর্ব রহস্য । আমাকে এখানে এরা ডেকেই বা আনল কেন, 
আর তারপরে-_' 

হোমস অধৈধভাবে বলে উঠল, “ফুঃ ! সবই তো ঘথেষ্ট পরিক্ষার । এটাই 
হল শেষ আচমকা চাল। 

“তাহলে বাকীটা আপনি বুঝতে পেবেছেন ?' 

“আমার তো মনে হয় সেটা বেশ পরিষ্কার । তুমি কি বল ওয়াটসন ? 
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ঘাড় ঝাকুনি দিয়ে বললাম, “আমি কিন্তু হ্বীকার করছি, এখনও আমি 
অগাধ জলে। 

€ওহো, তুমি যদি প্রথম থেকে ঘটনাগুলি বিচার কর, তাহলে তো৷ একটিই 
সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় ।' 

€তোমার মতে সেট! কি? 

“দেখ, সমস্ত ব্যাপারটা ছুটে পয়েপ্টের উপব ঝুলে রয়েছে । এই ভয়ংকর 
কোম্পানিতে ধোগদানের জন্ত পাইক্রফট ঘষে ঘোষণা-পত্রটি লিখেছে, সেটা হল 
প্রথম । তুমি কি বুঝতে পারছ না, বিষয়টা! কতখানি ইঙ্গিতৰহ ? 

“ঠিক ধরতে পারছি ন। 1, 

“ভেবে দেখ, ওকে দিয়ে তারা ওট। লেখাল কেন? বাবসায়ের অঙ্গ 
হিসাবে নিশ্চয়ই নয়, কারণ এধরনের ব্যবস। সাধারণত মৌখিক হয়ে থাকে 
এবং এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবার কোন কারণ নেই । আমার তরুণ বন্ধুকে 
বলছি, আপনিও কি বুঝতে পারছেন না ষে, আপনার হাতের লেখার একটা 
নমুন। সংগ্রহ করতে তারা খুবহ ব্য গ্র হয়ে পড়ে এবং তা করবার এছাড়। আর 
কোন উপায় তাদের হাতে ছিল ন1।' 

“কিন্ত কেন ?' 

ঠিক কথা । কেন? সে প্রশ্নের জবাব পেলেই আমাদের ছোট সমস্যাটি 
নিম্নে খানিকট। অগ্রসর হওয়। যাবে । কেন? কান্ণ একটি মাত্র হতে পারে। 
নিশ্চয় কেউ আপনার হাতের লেখা নকল করতে চেয়েছিল এবং সেইজন্যেই 
একটা নমুনার দরকার ইয়েছিল। এবার যদি আমর! দ্বিতীর পয়েণ্টে যাই, 
তাহলে দেখতে পাব যে একট! আর একার উপর আলোকপাত করছে । 
দ্বিতীয় পয়েপ্ট হল মিঃ পিন্নারের অনুরোধ । তিনি আপনাকে পদত্যাগ ন। 
করতে অন্থুরোধ করলেন, যাতে সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারকে 
এই প্রত্যাশায় রাখ! যায় যে, জনৈক মিঃ হল পাইক্রকট_যাকে তিনি কখনও 
দেখেন নি_ সোমবার সকালে তার অফিসে হাজির হবেন ।, 

আমাদের মন্কেল চেচিয়ে বললেন, “হার ভগবান! কা কানার হচ্দই 
আমি ছিলাম !” 

“হাতের লেখার ব্যাপারটাই ভেবে দেখুন। মনে করুন? শুন্ত পদের ভন্য 
আপনি যে হাতের লেখায় দরখাস্ত কবেছিলেন তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ু 
হত্তাক্ষবরে লেখা নিয়ে কেউ যদি আপনার পরিবর্তে সেখানে হাজির হয়, 
তাহলেই তো ধরা পড়ে যাৰে। তাই যেটুকু সময় সে পেয়েছ তার মধ্োই 
সেই ধূর্ত লোকটি আপনার হাতের লেখা *কল করতে শিখে ফেলেছে। 
কাজেই সেদিক থেকে সে সম্পূর্ণ নিবাপদ। আমার অনুমান সে অফিসের 
কেউ কোনদিন আপনাকে চোখে দেখে নি। তাই নয়কী?' 

হল পাইক্রফটু আর্তনাদ করে উঠল, “একজনও না । 
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খুব ভাল । এ বিষয়ট] আপনি ধাতে ভালভাবে ভেবে না দেখেন, এবং 
আপনার নকল স্ত্বা যে মসন-এর অফিসে কাজ করছে এ-কথা আপনাকে বলে 
দিতে পারে এমন কারও সঙ্গে যাতে আপনার যোগাযোগ ন। ঘটে সেইটেই 
হল আসল দরকার । তাই তারা মাইনের একট মোট অংশ আগাম দিয়ে 
আপনাকে মিডল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিল, এবং আপনার ঘাড়ে এত বেশী কাজ 
চাপিয়ে দিল যাতে আপনি লগ্ডনে ফিরে যেতে না পারেন, কারণ লগ্নে 
গেলেই তাদের সব খেলা আপনি ফাস করে দিতে পারেন । এ তে। খুবই 
সোজা বাপার ।, ৰ 

“কিন্তু এই লোকটি তার নিজের ভাই সাজতে গেল কেন ? 

“দেখুন, সেটাও খুব পরিষ্কার । স্পষ্টতই তারা সংখ্যায় মাত্র ছু'জন। 
অপরজন আপনার পরিচয় দিয়ে অফিসে ঢুকেছে। এই লোকটি সাজল 
চাকরির দালাল। কিন্তু তারপরই বুঝতে পারল যে তাদের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে 
একটি তৃতীয় ব্যক্তিকে না পেলে সে আপনার মনিব পাবে কোথায়। কিন্ত 
দলে লোক বাড়াতে সে খুবই অনিচ্ছুক । তখন সে ঘতটা পারল চেহারাটা 
পাণ্টে নিল । মনে ভেবে নিল, যেটুকু মিল রইল সেটাকে পরিবারগত মিল 
বলেই চালিয়ে দেওয়া যাবে। দাতের সোনা-বীধানে। ব্যাপারটা না থাকলে 
সম্ভবত আপনার মনেও কোনরকম সন্দেহ দেখা দিত না, 

হল পাইক্রফ্‌ট্‌ দুই হাত আকাশে মুষ্টিবদ্ধ করে বলে উঠল, “হে ভগবান! 
এখানে আমি এইভাবে বোক। বনেছি, আর ও।দকে অন্যজন হল পাইক্রফ.ছ 
তখন মসন-এ কি করেই না চলেছে? এখন আমাদের কি কর উচিত মিঃ 
হোমস? বলুন কি করব ! 

'মসন-এ তার করতে হবে ॥' 

“শনিবারে বারোটায় অফিস বন্ধ হয়ে যায়।? 

“ঠিক আছে। কোন দরোয়ান বা চাকর হয় তো সেখানে থাকে 

“ঠিক কথা | মূল্যবান সরকারী কাগজপত্র থাকে বলে একজন স্থায়ী প্রহরী 
সেখানে থাকে । আমার মনে পড়ছে, লগ্নে এ ধরনের আলোচনা আমি 
শুনোছি।' 

খুব ভাল । আমরা তাকেই তাঁর করে দেব। তাহলেই সব ঠিক আছে 
কিনা এবং আপনার নামে কোন কেরাণী সেখানে কাজ করেছে কিন। তা জান। 
যাবে। এটা তো পবিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের দেখামাত্রই একজন 
নাটের গুরু সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘবে গিয়ে ফাসিতে ঝুলে পড়ল কেন__সেটা 
তো] বোঝা গেল না।' 

“এই কাগজটা! আমাদের পিছনে কর্কশ গলায় কে যেন বলে উঠল। 
লোকট। তখন উঠে বসেছে। তান মুখ ভীষণ সাদা। কিন্ত চোখে বুদ্ধির 
নীপ্তি ফিরে এসেছে । ছুই হাত দিকে গলায় জড়ানো৷ লাল ব্যাণ্ডটা তখনও 
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বারে বারে ঘসছে। 

প্রচণ্ড উত্তেজনায় হোমস উল্লসিত কে বলে উঠল, “কাগজটা! ঠিক 
বটে! আমি কি নিধোধ! নিজেদের কথা নিয়েই এত ভাবছি যে মুহুর্তের 
জন্যও কাগজটার কথা মাথায় ঢোকে নশি। নিশ্চন ওর মধ্োই রহস্য লুকিয়ে 
রয়েছে । টেবিলের উপর খবরের কাগজখানা মেলে ধরতেই তার ঠোট থেকে 
একটা জয়ের উল্লাস ফেটে পড়ল । 

[চিয়ে বললঃ “এদিকে দেখ ওয়াটসন । এটা লগ্ডনের “ইভনিং স্ট্যাগ্ডার্ড” 
পত্রিকার একটি প্রথম দিককার সংস্করণ । আমরা যা খুঁজছি তা এখানেই 
রয়েছে । হেডলাইন গুলো দেখ-_-“নগরে অপরাধ । মসন আগ উইলিয়মস- 
এ খুন। বিরাট ডাকাতির চেষ্টা। অপরাধী আটক ।” ওয়াটসন, পূর্ণ 
বিবরণ শুনতে আমরা সকলেই সমান আগ্রহী । তাই তুমি সবটা জোরে 
জোরে পড় ।' 

যেরকম ভাবে ছাপ] হয়েছে তাতেই বোঝা গেল যে এটাই শহরের সব 
চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ । বিবরণটি নিম্নরূপ £ 

“আজ অপরাহ্ে মহানগরীতে একটি দুঃসাহসিক ডাকাতির চেষ্টা করা হয়। 
তাতে একজন নিহত হয় এবং অপরাধা ধর] পড়ে । কিছুদিন ধাবৎ মোট 
দশ লক্ষ ফ্টালিং-এরও অধিক মূল্যের সরকার লগ্রিসংক্রান্ত কাগজপত্র বিখ্যাত 
ব্যবসং-প্রতিষ্ঠান মসন আাণ্ড উইলিয়মসের হেফাজতে থাকত । এর ফলে 
ষে দায়িত্ব প্রতিগগানের উপর পড়েছিল সে সম্পর্কে মানেজার খুবই সচেতন 
ছিলেন। সাম্প্রতিক কল।-কৌশল সমন্বিত সিন্দুকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল 
এবং কোম্পানির বাড়িতে সবসময়ের জন্য একজন সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত কৰা 
হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, গত সপ্তাহে হল পাইক্রফট নামক একজন নতুন 
কেরাণী নিয়োগ করা হয় । আরও দেখা যাচ্ছে, এই লোকই কুখ্যাত জালিয়াত 
ও সিধেল চোর বেডিংটন ছাড়া অপর কেউ নয়। সেও তার ভাই পাঁচ 
বছর সশ্রম কারাবাসের পর সম্প্রতি ধালাস পেয়েছিল । কি করে যে মিথ্যে 
নাম ভাড়িয়ে মে অফসে কাজ যোগাড করল সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। 
তবে সেই স্থধোগে সে বিভিন্ন তালার ছাচ তৈরি করিয়েছে এবং স্রংরুম ও 
সিন্দুকগুলোর অবস্থান গুলো ভালভাবে জেনে নিয়েছে । 

“শনিবার দিন কেবাণীর। ঠিক দুপুরেই অফিস থেকে চলে যাবে, এটাই 
মসন-এর চিরাঁচবিত নিয়ম । কাজেই সিটি পু[লশের সার্জেন্ট টিউন একটা 
বেজে কুড়ি মিনিটের সময় একটি লোককে কার্পেটের বাগ হাতে নিয়ে সিড়ি 
বেয়ে নামতে দেখে কিছুট। বিন্মিত হয়। ফলে তাঁর মনে সন্দেহ জাগে। সে 
তখন লোকটার পিছু নেয় এবং কনেম্টবল পোলকের সাহাষ্যে তাকে গ্রেপ্তার 
করে। সঙ্গে নেই বোঝা যায় ঘষে একটা বড় রকমের ছুঃসাহসিক ডাকাতি 
হয়ে গেছে। প্রায় এক- লক্ষ টাক। মূল্যের আমেরিকান রেলওয়ে বণ্ড এবং 
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অন্ঠান্ত খনি ও কোম্পানির বহু টাকার শেয়ারপত্র এ ব্যাগের মধ্যে পাওয়া 
ধায়। বাড়িটা তল্লামী করে হতভাগ্য প্রহরীর দেহট। ছুমড়ানে। অবস্থায় একটা 
বড় সিন্দুকের মধ্যে পাওয়া যায়। সার্জেন্ট টিউসনের তৎপরতা বাতীত 
মোমবার সকালের আগে এ দেহ কিছুতেই আবিষ্কুত হত না। পিছন থেকে 
হাতুড়ির আঘাত মেরে লোকটিএ মাথার খুলি একেবারে ভেডে ফেলা হয়েছে। 
এবিষয়ে কান সন্দেহ নেই “য, কান কিছু “ফলে যাওয়ার অজুহাতে 
বেডিংটন পুনরায় বাড়িতে ঢোকে এবং প্রহরীকে খুন করে তাভাতাড়ি বড 
সিন্দুকট। ভেঙে লুটের মাল নিয়ে সরে পড়ে । বর্তমানে যতদূর দেখা যাচ্ছে 
তাতে মনে হয় তার সহকর্মী ভার ভাই এবাপারে তার সঙ্গে ছিল না। অবশ্য 
পুলিশ তার খোজেও যথেষ্ট তল্লামি চালাচ্ছে ।' 

জানালার নীচে জড়সড় হয়ে বসে থাকা বিমুঢ "লোকটার দিকে তাকিয়ে 
হোমস বলল, “স ব্যাপারে পুলিশের পরিশ্রম আমর কিছুটা লাঘব করতে 
পারি। ওয়াটসন, মানব চবিত্র এক অদ্ভূত মিশ্রণ। (দখতেই পাচ্ড, একটা 
খুনে বদমায়েসের জন্যও তার ভায়ের মনে এত গভীর স্বেহ সঞ্চিত থাকতে 
পার্রে যার ফলে “সই ভাইয়ের ফাসি নিশ্চিন্ত জেনে “স নিজেও আত্মহতার 
পথ বেছে নেয় । যাহোক, আমাদের সামনে অন্য কোন পথ খোলা নেই । 
ডাক্তার ও আমি এখানে পাহারায় থাকছি । আর মিঃ পাইক্রকট্‌, আপনি যদি 
দয়া করে বেরিয়ে গিয়ে পুলিশকে খবর. দন । দা 
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একদ। শীতকালের বাতে আমবা অগ্রিকুণ্ডের ছুই পাশে বসেছিলাম । এমন 
সময় বন্ধু শার্লক হোমস বলল, “ওয়াটসন, এই যে কাগক্ঞপত্রগুলি দেখছ, আমি 
মনে করি এগুলোর উপর যদি একটু চোখ বুলাও তাহলে সে পরিশ্রমট] বুথ। 
যাবে না। এগুলে। অসাধারণ “গপ্লোরিয়া স্কট” ঘটনার নথি-পত্র। আর এই 
সেই চিঠি যা পড়ে জীস্টিস-অবপিস ট্রেভর ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়ে- 
ছিলেন । 

ভ্রয়ার থেকে একট ছোট দাগ-ধরা গোল কৌটে। বের কৰে তার মুখের 
ফিতে খুলে আধখান] শ্লেট-রঙের কাগজ লেখা একট! ছোট চিঠি সে আমর 
হাতে দিল। 

তাতে লেখা: “লগুনে খাস্ত-পক্ষির সরবরাহ ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। 
'আঁশ| করছি, প্রধান রক্ষক হাভসনকেই মাছি-মার। বিষের এবং তোমার 
মুরগির জীবন রক্ষার লব রকম নির্দেশ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। 
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এই রহশ্যময় চিঠি থেকে চোখ তুলে দেখলাম, আমার মুখের ভাব দেখে 
হোমস মুচকি মুচকি হাসছে । 

সে বলল, “তোমাকে একটু বিভ্রান্থ মনে হুচ্ছে ।' 

“এ চিঠি পড়ে ভদ্ম পাবার কি আছে আমি তো বুঝতে পারছি না। আমার 
কাছে বরং এটাকে খাপছাড়। ভিন্প আর কিছু মনে হচ্ছে না।' 

“ধুবই সম্ভব । তথাপি আসল ঘটনাট। কিন্তু তাই। সেই নুস্থ সবল 
বুদ্ধ লোকটি চিঠিটার ঘাধে এমণভাবে পড়ে গিয়েছিলেন যেন ওটা একটা। 
পিস্তলের হাতল ।' 

বললাম, তামার কথা শুনে কৌতৃহল বাডছে। কিন্তু এইমাত্র তুমি একথা 
বললে “কন “ঘ এই কেসের বিবরণট। ভাল করে পড়ে নেবার বিশেষ কারণ 
আছে? 

“কারণ এই কেসটার জন্যই সর্বপ্রথম আমাকে নিয়োগ করা হয়েছে ।” 

“অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রতি তার মন কেমন করে প্রথম আরুষ্ট হবেছিল, 
আমাব সঙ্গীর কাছ থেকে সে তথ্য জানবার চেষ্টা আমি অনেকবার করেছি, 
কিন্ত এর আগে কখনও তাকে এরকম খোল। মনে পাই নি। এখন সে আরাম- 
কেদারার বসে নথি-পত্রগুলো তার হাটুর উপর "মলে ধরেছে । তারপর পাইপে 
আগুন দিয়ে ধূমপান করতে করতে সেগুলোর পাতা ওপ্টাতে লাগল। 

সে প্রশ্ন করল “ভিক্টর ট্রেভরের কথা কি কখনও আমার কাছে শোন নি? 
ষে ছু' বছর কলেঙ্গে ছিলাম তখন সেই ছিল আমার একমাত্র বন্ধু । দেখ 
ওয়াটসন, আমি “কান কালেই খুব মিস্তকে ছিলাম না। বরং নিজের ঘবে 
পায়চারি করতে করতে আমার নিজের মত করে চিন্তার জাল বুনতেই 
ভালবাসতাম। কাজেই আমার সমবয়সীদের সঙ্গে কখনও খুব একটা মিশতাম 
না। অসি-চালনা ও বক্সিং ছাড়। অন্ত কোন এখলাধূলাঘ্ও আমার রুচি ছিল 
ন1; আর পন্ডাশুনার ব্যাপারে তে। আমার পথ অন্য সবার থেকে একেবারেই 
আলাদ।; কাজেই আমাদের মধ্যে ঘোগাযোগেব কোন স্ত্রই ছিল না। একমাত্র 
ট্রেভরের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছিল, আর সেটাঁও ঘটেছিল একদিন সকালে আমার 
পীর্জায় যাবার পথে তাব শংকরজাতীন্ কুকুরটি আমার গোড়ালির উপর ঝাপিয়ে 
পড়ার দুর্ঘটনার স্থতে। 

“বন্ধুত্ব গড়ে তোলবার পক্ষে পদ্ধতিটা খুবই গছ্যময় কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা 
ফলপ্রস্থ হয়েছিল । গোড়ালির বাথায় দশদিন আমি শধ্যাশায়ী ছিলাম, আর 
ট্রেভর আমার খোঁজ-খবর নিতে প্রায়ই আসত । থম প্রথম মিনিটখানেকের 
একটু কথাবার্তা, কিন্তু ক্রমেই সাক্ষাতের সমর দীর্ঘতর হতে লাগল এবং শেষ 
প্স্ত দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলাম। বেশ হাসিখুশি সুস্থ মানুষটি, উৎসাহ- 
উত্তেজনায় ভরপুরঃ অনেক বিষয়েই আমার ঠিক বিপবীত। কিন্তু ক্রমে 
বুঝলাম আমাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মিলও আছে। তাছাড়া যখন 
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জানলাম, সেও আমার যতই বন্ধুহীন, তখন মিলনের সুত্র গড়ে উঠল 
অবশেষে মে আমাকে নরফোকের অন্তর্গত ডোনিথে পের পৈত্রিক ভবনে 
আমন্ত্রণ কবুল এবং আমিও এক মাসের দীথঘ ছুটির সময়টা তার আতিথা গ্রহণ 
করলাম । 

“দ্ধ ট্রেভব ছিলেন বিত্তশালী বিচক্ষণ লোক, একজন জে, পিঃ এবং 
ভূম্বামী। ভোনিখেপ হচ্ছে ব্রডস্‌ অঞ্চলের লাঙ্গমেয়ারের ঠিক উত্তরে 
অবস্থিত একটি ছোট পলী । পুরুনে। ধাঁচের, বেশ ছড়ানো-ছিটানে$ ওক 
কাঠের কডি আর ইটেব (দয়াল দিয়ে তৈরি, তুরুবাথি সজ্জিত একটা পথ 
বাড়ি পযন্ত চলে গেছে । জলাভূমিতে বুনো হাস শিকারের প্রচুর স্থযোগ, ভাল 
মাছ ধরবার বাবস্থা আছে? যতদূর জেনেছি পূর্ববত্তী কোন ভাড়াটের কাছ 
থেকে পাওয়। একটি ছোট কিন্ত জুশিরবাচিত বইয়ের গ্রন্থাগার, আর একজন 
মোটামুটি বাধুনিও আছে। কাজেই এ হেন জায়গায় যদি কেউ একটি মাস 
মনের সুখে কাটাতে না পাবে তাহলে বুঝতে হবে সে খুবই খুতখুতে 
স্বভাবের মানুষ । 

“বৃদ্ধ ট্রেভর বিপত্বীক । আমার বন্ধুই তার একমাত্র ছেলে। শুনেছি 
একটি মেয়ে ছিলঃ বামিংহামে বেড়াতে গিয়ে ভিপথেবিয়ায় মারা যায়। 
বাবাকে আমার খুবই ভাল লেগেছিল । সংস্কৃতির ধার ধারতেন না, কিন্ত দেহে 
ও মনে ছিলেন খুবই শক্তিশালী । পুথি-পর্জ কখনও পড়েন নি, কিন্ত অনেক 
দেশ ঘুরেছেন, পৃথিবীর অনেক কিছু দেখেছেন এবং যেখানে ঘা কিছু জেনেছেন 
তা মনে রেখেছেন । দেহের দিক থেকে তিনি স্থগঠিত, শক্ত-সমথ মানুষ মাথা 
ভতি ধূসর চুল, বাদামী রঙের পোড-খাওয়া মুখ, আর ছুটি নীল চোখের দৃষ্টি 
তীক্ষতায় প্রায় হিংশ্রতার কাছাকাছি। তথাপি দয়ালু ও দানশীল বলে 
গ্রামাঞ্চলে তার স্থনাম ছিল, এবং বিচারকের আসন থেকে প্রদত্ত দণ্ডাদেশের 
বেলায়ও তার উদারতার খ্যাতি ছিল । 

“সেখানে যাবার অল্প কিছুদিন পরে একদিন সন্ধায় নৈশ ভোজনের পরে 
পোর্টের গ্লাস নিয়ে সকলে বসে আছি, এমন সমর যুবক ট্রেভর করল কি, 
আমি যে ইতিমধ্যেই পযবেক্ষণ ও অনুমানের নিয়মিত চ্চ। করছিলাম সে সব 
কথ! বাবাকে বলে দিল। অবশ্য তথন পধন্ত কিন্ত আমি জানতামই না, এই 
সব চর্চা আমার জীবনকে কতখানি প্রভাবিত করবে। বৃদ্ধ লোকটি নিশ্চয়ই 
ভাবলেন যে, আমার ছু" একটি কৃতকর্মের ঘে বিবরণ সে দিয়েছে সেগুলি 
একান্তই অতিরঞ্রিত। 

ঠাট্রা করেই তিনি হেসে বলে উঠলেন, “দেখুন তো মিঃ হোমস, আমার মত 
একটি চমৎকার বিষয়বস্তু "থকে আপনি কিছু অনুমান করতে পারেন কি ন1” 

“আমি ভবাব দিলাম? “আমার তে। মনে হয় অন্গমান করবার মত বিশেষ 
কিছু নেই । তবে এইটুকু বলতে পান্ধি থে গত বারে! মাস বাবৎ কোন 
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লোকের দ্বার আক্রান্ত হবার আশংকায় আপনার দিন কাটছে ।” 

“তার ঠোটের হাসি মিলিয়ে গেল। গভীর বিস্ময়ে তিনি আমার দিকে 
তাকালেন ।' 

বললেন, “আরে, কথাটা তো সত্যি ।” ছেলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 
“তুমি তে জান ভিক্টর, লুঠেরাদের দলটাকে খন আমরা ভেঙে দেই, তারা 
তখন ছুরি মারবে বলে শানিয়েছিল; স্যার এভোয়ার্ড হবির উপর সততা সত্যি 
আক্রমণও হয়েছিল। সেই থেকে আমিও খুব সতর্কভাবেই চলি। কিন্ত 
আপনি তা জানলেন কেমন করে তা। তো বুঝতে পারছি না।” 

“আমি জবাব দিলাম, “আপনার খুব হন্দর একখান। লাঠি আছে। তার 
উপরকার লেখা দেখে বুঝলাম, এক বছরের বেশী আগে আপনি ওট। ব্যবহার 
করছেন না। কিন্তু পরে লাঠির মাথায় একট গর্ভ কবিয়ে তার মধ্যে গলানে। 
শিসে ভন্তি করিয়ে নিয়েছেন, যাতে লাঠিটা একটা মোক্ষম অস্ত্র হয়ে উঠতে 
পারে। তখনি মনে মনে চিন্তা করলাম, কোন বিপদের ভয় না করলে এ- 
ধরনের সতর্কত৷ আপনি অবলম্বন করতেন ন11” 

“তিনি হেসে প্রশ্ন করলেন, “আর কিছু ?” 

“যৌবনে আপনি অনেক বক্সিং লড়েছেন।” 

“এটাও ঠিক । আপনি জানলেন কেমন করে? আমার নাকটা কি 
থুষির চোটে খানিকট। বেঁকে গেছে ?” 

“আমি বললাম, “না। আপনার কান দেখে বুঝেছি । আপনার কান দুটো 
যেভাবে ভোতা৷ আর শক্ত হয়ে গেছে সেট। বক্সিং-লড়। লোকের লক্ষণ ।” 

“আর কিছু?” 

“আপনার চামড়ার অবস্থা দেখে বুঝতে পারছি, আপনি অনেকদিন 
খনিতে কাজ করেছেন |” 

"যা কিছু অর্থ সবই সোনার খনির দৌলতে 1” 

“আপনি নিউজ্িল্যাণ্ডে ছিলেন ।” 

"ঠিক বলেছেন ।” 

“জাপানেও গিয়েছিলেন ।” 

“ঠিক কথ। |” 

“নামের আছ্য অক্ষরগুলি ]. 4. এরকম একজনের সঙ্গে একসময় আপনার 
খুব ঘনিষ্ঠত। হয়েছিল, কিন্তু পরবতীকালে আপনি তাকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে 
চেয়েছেন ।” 

“মিঃ ট্রেভর ধীরে ধীরে উঠে দাড়ালেন, একটা অদ্ভূত উদ্ভ্রান্ত দৃষ্ি 
মেলে তার বড় বড় নীল চোখ ছুটি আমার দ্বিকে নিবদ্ধ করলেন, এবং তার 
পরই মেঝেতে ছড়ানো! বাদামের থোসার উপর উপুড় হয়ে পড়ে গিয়ে মুগ্ছ। 
গেলেন । 
শার্লক-_-২-১৫ 
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“বুঝতেই পারছ ওয়াটসন, এতে তার ছেলে ও আমি কতখানি স্তস্ভিত হয়ে 
গেলাম। অবশ্য রোগ-লক্ষণট। বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। তার কলাবট। খুলে 
গ্লাস থেকে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতেই তিনি বার ছুই ঢোক গিলে উঠে 
বসলেন । 

“জোর করে মুখে হানি টেনে বললেন, “আঃ বাবাজীরা । আশাকরি 
আপনার খুব ভয় পান নি । আমাকে দেখতে শক্ত-সমর্থ হলেও হার্টের মধ্যে 
এমন একট। দুর্বল স্থান আছে ঘা আমাকে অল্লেতেই মাটিতে ফেলে দেয়। 
আপনি এসব কাণ্ড কি করে করেন মিঃ হোমস, ত। আমি জানি নাঃ কিন্ত মনে 
হুচ্ছে বাস্তবের ব৷ কল্পনার ক্ষেত্রে ঘভ গোয়েন্দা আছে তাব1] সকলেই আপনাব 
কাছে শিশু। এটাই আপনার জীবনের সত্যিকাবের পথ মশাই । এবিষয়ে 
পৃথিবীর অন্তত কিছুটাও দেখেছে এমন একজন মানুষের কথা আপনি মেনে 
নিতে পারেন 1” 

তুমি বিশ্বাস কর ওয়াটসন, আমার শক্তির অতিশয়োক্তি-ভরা বর্ণনা 
দিয়ে সেদিন ষে পরামর্শ তিনি দিয়েছিলেন তার থেকেই পর্ব প্রথম আমার মনে 
হয়েছিল যে, সেদিন প্স্ত যেটা! ছিল আমার কাছে একট। খেয়াল-খুশির 
খেলামাত্র সেটাকে বোধ হয় একটা বৃত্তি হিসাবেই গ্রহণ কর। ষেতে পারে । 
অবশ্থ সেইমুহূর্তে গৃহকর্তার আকম্মিক অনুস্থতায় এতদুর বিব্রত হয়ে পড়ে- 
ছিলাম যে অন্ত কিছু তখন মাথায়ই আসে নি। 

“আমি বললাম, “আশা কৰি আপনি বাথা। পেতে পারেন এমন কিছু আরম 
বলি নি।” 

“দেখুন, একটা খুব নবম জাঞগাতেই আপনি হাত দিয়েছেন। আমি 
জানতে পারি, আপনি এসৰ কিভাবে জেনেছেন আর কতটাই বা জেনেছেন ?” 
তার কথায় তখন ঠীষ্টার আভাষ থাকলেও একটা শঙ্কিত দৃষ্টি তার চোখের 
পিছন থেকে উকি দিচ্ছিল। 

"আমি বললাম, “এ তো! খুব সহজ ব্যাপার! নৌকোয় মাছটা তুলবার 
সময় আপনি যখন জামার হাতা গোটালেন, তখন দেখলাম কমুইয়ের বাকের 
কাছে উন্কি করে লেখা রয়েছে “এ. &. অক্ষর ছুটো৷ এখনও পড়। যায়) তৰে এখন 
কিছুট। অস্প্ হয়ে ধাওয়ায় ও তার চার পাশের চামড়ার দাগ দেখে স্পষ্টই 
বুঝতে পারলাম যে অক্ষর ছুটে। মুছে ফেলবার চেষ্টা করা হয়েছে। এর থেকেই 
বোঝা গেল যে, অক্ষর ছুটো এক সময় আপনার খুব প্রিয্ব ছিল, কিন্তু পরে 
আপনি চেয়েছেন মেগুলোকে ভূলে ঘেতে |” 

“্বন্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, “কি অদ্ভুত আপনার দৃষ্টি! 
আপনি ঘা বলছেন ঠিক তাই। কিন্তু সেকথা থাক। পুরনো ভালবাসার 
ভূত সব ভূত অপেক্ষা মারাক্মক। বরং বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে চলুন আর শান্ত 
মনে একট! চুরুট ধরান।” 


শার্লক হোমসের স্বতিকথ! ২২৭ 


“সেদিন থেকে সব রকম সহদয়তার মধ্যেও মিঃ ট্রেভরের চাল-চলনে আমার 
প্রতি একট] সন্দেহের ছোয়া লেগে রইল । এমন কি তার ছেলেও সেটা লক্ষ্য 
করেছিল। সে বলল, “গভর্নরকে তুমি এমন ঘুরিয়ে দিয়েছ ষে তুমি কি জানে! 
আর কি জানো না সেবিষয়ে তিনি আর কখনও নিশ্চিন্ত হতে পারবেন না ।” 
আমি জানি, মনের সন্দেহের ভাবটা তিনি ইচ্ছ। করে দেখাতেন না, কিন্ত 
সন্দেহটা! তার মনের উপর এমন ভাবে চেপে বসোছল যে প্রতিটি কাজের 
ভিতর দিয়েই সেটা উকি দিত। অবশেষে যখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলাম 
ধে আমি তীর অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছি তখনই সেখানে অবস্থানের অবসান 
ঘটালান। য! হোক, চলে আসবার দিন এমন একট। ঘটন। ঘটল যা পরিণামে 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিল। 

“বাগানের লনে চেয়ারে বসে তিনজনই রোদ পোয়াতে পোয়াতে অদৃববতী 
বোর্ডস্‌ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্টের প্রশংসা করছিলাম, এমন সময় দাসী এসে 
খবর দিল, বাইরে একজন লোক মিঃ: ট্রেভবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে । 

“তার নাম কি?” গৃহত্ামী প্রশ্ন করলেন । 

“নাম বলেন নি ।” 

"তার কি চাই তাহলে ?” 

শতিনি বললেন, আপনি তাকে চেনেন । তিনি খুব অল্প সময় আপনার 
সঙ্গে কথা বলতে চান ।” 

“তাকে এখানে নিয়ে এস।” ক্ষণকাল পরেই লোকটি এল। শুকনে। 
মুখ, চাল-চলন চাটুকারের মত, লেংচে লেংচে হাটে। পরনে বুক-খোলা 
জ্যাকেট, আন্তিনে অলকাতরার দাগ, লাল কালো চেক-কাটা শার্ট, মোটা 
কাপড়ের ট্রাউজার, আর একজোড়। ভারা বুট বিশ্রীভাবে পর1। সরু বাদামী 
মুখে শঠতার ছাপ। সব সময়েই মুখে হামিটি লেগেই আছে। ফলে উচু- 
নীচু হলদে দাতগুলি বেরিয়ে পড়ে । নাবিকদের মত কু'কড়ে যাওয়া হাত ছুটি 
অর্ধেকট। ঢাকা । সে ধখন ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে লন পার হয়ে আসছিল তখনই 
মিঃ ট্রেভরের গলার মধ্যে কেমন একটা হিক্কাত্ মত শব্ধ ছল। চেয়ার থেকে 
লাফ দিয়ে উঠে তিনি দৌড়ে বাড়ির মধো চলে গেলেন । এক মুহূর্তের মধ্যেই 
তিনি কিরে এলেন। আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় ব্রাাগ্ডির কড়া গন্ধ 
আমার নাকে এল । 

“তিনি বললেনঃ “তারপর, বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি ?” 

'নাবিকটি চোখ কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে দাড়িয়ে বইল। মুখে সেই 
প্াত-বের-কর। হাসি। 

প্রশ্থ করল, “আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না! ?” 

“মিঃ ট্রেভর বিস্মিত গলায় বললেন, “আরে, তাই তো, নিশ্চয় হাডসন!” 

“নাবিক বলল, “হ্য। শ্যারঃ হাডলন। তা, ত্রিশ বছরেরও বেশী হবে 
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আপনাকে শেষ দেখেছি । আপনি তো৷ বেশ নিজের বাড়িতে বলে আছেন, 
আর আমি এখনও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নোনা মাংস কুড়িয়ে খাচ্ছি।” 

“নাবিকটির কাছে এগিয়ে গিয়ে নীচু গলায় যিঃ ট্রেভর বললেন, “ছক 
পুরনো দিনের কথ। আমি ভুলি নি।” তারপর গলার ম্বর তুলে বললেন, 
"রান্নাঘরে চলে যাও, প্রচুর খাদ্য ও পানীয় পাবে। তোমার জন্ত একট৷ কাজও 
জোগাড় করে দিতে পারব ।” 

“মাথার চুলে হাত বুলিয়ে নাবিকটি বলল, “ধন্যবাদ শ্টার। ছু'বছর 
বাউও্লের মত পথে পথে ঘুরেছি । হাতেও কিছু নেই। একটু বিশ্রামের 
বড় দরকার । ভাবলামঃ মিঃ ব্ভ্ভোসের কাছে বা আপনার কাছে সেসবই 
পাব ।” 

“মিঃ ট্রেভর চেঁচিয়ে উঠলেন, "আঃ! মিঃ বেড্ভোস কোথায় তুমি 
জানে। ? 

“ব্যার, আপনাদের আশীর্বাদে সব পুরনো সঙ্গীদের খোর্জখবরই আমি 
বাখি।” বাক হাসির সংঙ্গ এই কথাগুলি বলে লোকটি ল্যাংচাতে ল্যাংচাছে 
বাসীর পিছন-পিছন বান্না ঘরে চলে গেল । মিঃ ট্রেভর আম্তাঁআম্তা৷ করে 
আমাদের বোঝালেন, খনির কাজে যাবার সময় জাহাজে এ লোকটি তার সঙ্গী 
ছিল। তারপর আমাদের বাগানে রেখেই তিনি বাড়ির ভিতবে চলে গেলেন। 
একঘণ্টা পরে বাড়িতে ঢুকে দেখলাম, খাবার ঘরেবর সোফার উপর তিনি মদে 
বেস হয়ে পড়ে আছেন । সমন্ত ঘটনাটাই আমার মনে একট। কুৎসিত ধারণার 
স্ব্টিকরল। কাজেই পরদিন ভোনিথেনোপ ছেড়ে আসতে আমার কোনরকম 
ছুঃখ হুল না, কারণ আমি বুঝতে পারছিলাম আমার উপস্থিতিতে বন্ধুটি খুবই 
বিব্রতবোধ করছে। 

“দীর্ঘ ছুটির প্রথম মাসেই এইসব ঘটনা ঘটেছিল । লগুনে আমার ঘরে 
ফিরে গিয়ে জব রুসায়নের কয়েকটি পরীক্ষণকার্ধ নিয়েই বাকি সাত সপ্তাহ 
কাটিয়ে দিলাম । যাহোক হেমন্তকালের মাঝামাঝি নাগাদ ছুটি যখন প্রায় 
ফুরিয়ে এসেছে সেইসময় একদিন বন্ধুর কাছ থেকে একটা তার পেলাম । 
আমার পরামর্শ ও সাহাধ্য তার খুব দরকার একথ। জানিয়ে সে আমাকে 
ভোনিথেশপে ফিরে যেতে অন্থরোধ জানিয়েছে । সঙ্গে সে সব কাজ ফেলে 
রেখে পুনরার উত্তরে যাত্রা করলাম । 

“স্টেশনে সে এক্কা গাড়ি নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করল। এক নজবেই 
বুঝলাম, এই ছুটে! মাস তার পক্ষে খুবই দুঃখে কেটেছে । কেমন যেন শুকনে: 
ও দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হয়ে পড়েছে । যে আনন্দমুখর হৈ-চৈ-র জন্ত তার খ্যাতি ছিল 
সেটা একেবারেই হারিছে গেছে। 

"গভর্নর মু্তাশয্ায়” এই ভাব প্রথম কথা। 

“আমি চীংকার রুরে বললাম, “অসম্ভব! ব্যাপার কি?” 
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"প্লাস রোগ । শ্বায়বিক আঘাত । সারাদিন মৃতাব সঙ্গে লড়াই চলেছে । 
ফিরে গিয়ে তাকে জীবিত দেখতে পাব কি ন। সন্দেহ |” 

বুঝতেই পারছ ওয়াটসন, এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে আমি আতংকিত 
হয়ে পড়লাম। 

“কিসে এরকমটা হল 1?” আমি বললাম। 

“আরে, সেইটেই তো। কথা । গাড়িতে উঠে পড় যেতে ঘেতেই কথা হবে। 
তুমি চলে ঘাবার আগের সন্ধ্যায় ঘষে লোকটি এসেছিল তাকে মনে পড়ে ?” 

“খুব ।” 

“সেদিন কাকে আমর! বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছিলাম জান ?” 

“আমার কোন ধারণ। নেই |” 

"সে একটি শদ্গতান হোমস 1” সে চেঁচিয়ে বলল 

আমি বিশ্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম । 

"হ্যা, সে একটি মৃতিমান শয়তান ! সেই থেকে একটি ঘণ্টাও আমাদের 
শান্তিতে কাটে নি_ একটিও না। সেদিন সন্ধ্যার পর থেকেই গভর্নর আর 
মাথা তোলেন নি। তার জীবনট! ধ্বংস হয়ে গেছে, বুক ভেঙে গেছে, আর এ- 
সব কিছুই ওই অভিশঙ্ হাডসনের জন্য |” 

“প্রত ক্ষমতা সে পেল কেমন করে ?” 

“মেই কথাই তোমাকে বলতে চাই। হায় দয়ালু, দানশীল সং মাচ্ছষ 
বদ্ধ গভর্নর ! কেমন করে যে তিনি এই বদমায়েসের খপ্পরে পড়লেন? তুমি 
এসে পড়ায় আমি ষে কত খুশি হয়েছি হোমস। তোমার বিচার-বুদ্ধি ও 
স্ববিবেচনার উপর আমার ঘথেষ্ট ভরসা আছে । আমি জানি, তোমার পরামর্শ 
আমার খুবই কাজে লাগবে ।” 

“সমতল গ্রামা পথ ধরে আমরা ছুটে চলেছি । আমাদের সম্মুখে ব্রড্সের 
দূব-বিস্তার প্রান্তর অস্তগামী সুর্ষের রূক্তিমাভায় উদ্ভাসিত । রাদিকের একটা 
ঝোপের আড়ালে জমিদার-বাঁড়ির উচু চিমনি ও পতাকা-দগ্ডটি চোখে পড়ল । 

সঙ্গী বলতে লাগল, “বাবা লোকটাকে বাগানের মালী করে দিল। কিন্তু 
তাতে সে সন্ধষ্ঠট না হওয়ায় তাকে খানসামা করে দিল। সমস্ত বাড়িটাই 
ষেন তার হাতের মুঠোয় এইভাবে সে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াত, যা খুশি তাই 
করত । দাঁসীরা তার বিরুদ্ধে মাতলামী ও খিস্তিখেউরের অভিযোগ করতে 
লাগল । এই সব অস্থবিধার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বাবা তাদের সকলেরই মাইনে 
বাড়িয়ে দিল । ছোটখাট শিকারের জন্য লোকটা বাবার সব চাইতে ভাল 
বন্দুকট| নিয়ে নৌকে। করে বেড়িয়ে পড়ত। আর এসবই করত এমন একটা 
ন্কারজনক উদ্ধত ভঙ্গীতে ঘষে সে ধদি আমার সমবয়সী হত তাহলে আমি 
ধিনে বিশ বার তাকে ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দিতাম । সত্যি বলছি হোমস, 
নিদ্ধেকে অনেক কষ্টে আমি সংঘত করে রেখেছি; এখন কিন্তু আমি নিজেকেই 
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প্রশ্ন করছি যে, নিজেকে আর একটু ছেড়ে দিলেই অধিকতর বুদ্ধিমানের কাজ 
হত কি না। 

“দেখ, অবস্থা ক্রমেই খারাপ থেকে আরও খারাপ হয়ে চলল, আর এ 
পশু হাডসনট। দিনে দিনে এমনই অসম হয়ে উঠল যে শেষ পর্যন্ত একদিন 
আমার সামনেই বাবার একটা প্রশ্নের কঢ় জবাব দেওয়ামাত্রই তাকে ঘাড় ধরে 
ঘর থেকে বের করে দিলাম। সে চুপচাপ চলে গেল, কিন্তু তার কালপিটে- 
পড়া মুখ আর বিষাক্ত চোখ ছুটে। এমন ভীতি উচ্চারণ কবে গেল ঘা জিহব। 
দিয়ে উচ্চারিত হল না। এই ঘটনার পরে বেচার! বাবার সঙ্গে লোকটার কি 
কথ। হয়েছিল আমি জানি না) কিন্তু পরদিন বাবা আমার কাছে জানতে চাইল 
হাডসনের কাছে ক্ষমা চাইতে আমি রাজী কি না। বুঝতেই পারছ, আমি 
আপত্তি জানালাম, এবং জানতে চাইলাম, এ হতভাগাটাকে তিনি তার প্রতি 
ও বাড়ির অন্য সকলের প্রতি এধরনের যাঁইচ্ছে-তাই করবার অধিকার দিলেন 
কেমন করে।” 

“বাবা বলল, “দেখ বাবা) কথা বলা সহজ, কিন্তু আমার ঘে কি অবস্থা 
তা তে তুমি জান না। কিন্তু ভিক্টর, তুমিও জানবে ৷ ঘা থাকে কপালে, 
সব তোমাকে জানাব । তোমার এই হতভাগ্য বাবার ক্ষতি তুমি নিশ্চয় চাও 
না। চাও কি?” বাবা খুবই বিচলিত হয়ে পড়ল। সারাদিন পড়ার ঘরের 
দর! বন্ধ করে রইল । জানাল! দিয়ে উকি মেরে দেখলাম, বাস্তভাবে কি 
ষেন লিখছে। 

“সেদিন সন্ধ্যায় এল পধম মুক্তি । হাডসন জানাল, মে আমাদের ছেড়ে 
চলে ধাচ্ছে। নৈশ ভোজনের পর আমর! খাবার ঘরেই বসেছিলাম । এমন 
সময় ঘরে ঢুকে আধ-মাতাল লোকের মত গাঢ় শ্বরে সে তার মনোবাসন! 
জানাল। 

বলল, “নরফোকে তো! যথেষ্ট হল, এবার হ্যাম্পশায়ারে মিঃ বেডডোসের 
কাছে চলে যাব। জোর করে বলতে পাবি, আমাকে দেখলে তিনিও আপনার 
মতই খুশি হবেন।” 

“হাডসন, তুমি আমার প্রতি বিরূপ হয়ে চলে যাচ্ছ নাতো?” বাবা 
এমন বিনীতভাবে কথাগুলো! বলল যে রাগে আমার রক্ত টগবগ করে ফুটতে 
লাগল । 

বীকা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে লৌকট! গোমড়া-মুখে বলল, “আমার 
কাছে এখনও কেউ ক্ষম। চায় নি।” 

“আমার দিকে ফিবে বাবা বলল, “ভিক্টর, তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে যে তুমি 
এই লোকটির প্রতি খারাপ বাবহার করেছ?” 

“আমি জবাব দিলাম, “ঠিক উল্টো । আমি মনে করি, আমরা ছু'জনই ওর 
প্রতি অসাধারণ সংঘমের পরিচয় দিয়েছি ।” 
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“লোকটা ফস করে উঠল, "ওহো) পরিচয় দিয়েছ, না? খুব ভাল শ্যাঙাত। 
দেখ! যাবে!” ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে সে ঘর থেকে চলে গেল। আধঘণ্টা 
পরে বাড়ি থেকেও চলে গেল। বাবাকে রেখে গেল এক শোচনীয় স্নায়বিক 
অস্থিরতার মধ্যে । রাতের পর রাত আমি তাকে ঘরের মধ্োো পায়চারি করে 
কাটাতে (দ:খছি। অবশ্থ বাব! ক্রমে নিচের উপর আস্থা ফিরে পাচ্ছিল, এমন- 
সময় এল মারাম্ক আঘাত । 

“আমি সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম, "কেমন কৰে ?” 

“খুবই অপাধারণভাবে । গতকাল সন্ধ্যায় বাবার নামে একখানা চিঠি 
এল । তাতে ফডিংব্রীষ্ড ডাক-ঘরের ছাপ মারা । চিঠি পডেই বাবা ছুই হাতে 
মাথ! চাণডাতে চাপডাতে পাগলের মত ঘরময় ঘুরতে লাগল । শেষট। আমিই 
তাকে ধরে নিয়ে সোফায় বসাতেই দেখি তার মুখ এবং চৌঁখের পাতা একদিকে 
ঝুলে পড়েছে । বুঝলাম, বাব। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে ভাঃ 
ফোর্ডস্থাম এল ; বাবাকে বিছানার শুইয়ে দেওয়া হল। কিন্তু ততক্ষণে পক্ষাঘাত 
আরও ছড়িয়ে পডেছে। চেতন! ফিরে আসবার কোন লক্ষণই নেই। আমার 
তো মনে হচ্ছে, তাকে জীবিত দেখতে পাব না।” 

“আমি চেঁচিয়ে বললাম, “তোমার কথার খুবই ভয় পাচ্ছি ট্রেভর। চিঠিটার 
মধো এমন কি ছিল যার ফল এমন ভয়ংকর হতে পারে ?” 

কিছুই না। সেইটেই তো আরও দুর্ভেস্ত । চিঠিটা খুবই খাপছাড়। ও 
তুচ্ছ । হা ভগবান! এই আশংকাই আমি করছিলাম ।” 

কথা বলতে বলতে পথের বাক ঘুরতেই আবছা আলোয় দেখলাম, বাড়ির 
সবগুলি পর্দ। নামিয়ে দেওয়৷ হয়েছে । ছুটে দরজার কাছে ষেতেই বন্ধুর মুখখান। 
ছুঃবে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল, কালে পোশাক-পর। একটি লোক ভিতর থেকে 
বেরিয়ে এল। 

“ট্রেভর জিজ্ঞাসা করল, “ডাক্তার, কখন ঘটল ?” 

“তুমি চলে যাবার ঠিক পরেই।” 

“জ্ঞান ফিরেছিল কি?” 

“সব শেষ হবার এক মুহূর্ত আগে ।” 

“আমাকে কিছু বলে গেছেন কি?” 

"শুধু এইটুকু যে, জাপানী আলমারির পিছনের ড্য়ারে কাগজপত্রগুলি 
আছে। 

“আমার বন্ধু ও ভাক্তার মৃতের ঘরের দিকে উঠে গেল । আমি পড়ার ঘরে 
বসে মনের মধ্যে সমস্ত বিষয়টাকে নাড়াচাড়। করতে লাগলাম । মনট। ভাবি 
খারাপ হয়ে গেল। এই ট্রেভর অতীত জীবনে কি ছিলেন : মুষ্িযোদ্ধা, 
ভ্রমণকারী, ম্বর্ণধনি সন্ধানী ; এই ক্ষার-মুখো নাবিকের কজায় তিনি গেলেন 
কেমন কবে? হাতে অর্ধেক মুছে-বাওয়া ছুটো। অক্ষরের কথা বলতেই তিনি 
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মূচ্ছা গেলেন কেন? কেনই বা কডিংব্রীজ থেকে আসা চিঠিটা পড়েই 
আতংকে তিনি মারা গেলেন ? তখন মনে পড়ল যে, ফভিংব্রীজ হাম্পশারারের 
অন্তর্গত এবং যে মিঃ বেড্ডোসের সঙ্গে নাবিকটি দেখা করতে গিয়েছিল, 
সম্ভবত ব্লাকমেল করবার উদ্গেশ্ট নিয়েই তিনিও হ্বাম্পশার়ারেই থাকেন। 
তাহলে চিঠিটা এসেছে হয় নাবিক হাডসনের কাছ থেকে_-সে নিশ্চয় 
জানিয়েছে ঘষে তাদের মধ্যে ষে গুপ্ত কথা ছিল (সটা সে ফাস করে দিয়েছে, 
অথব চিঠিটা এসেছে বেড়্ডোসের কাছ থেকে-_নিশ্য় মে পুরনো সঙ্গীকে 
সতর্ক করেছে ষে প্রতিশোধ আসন্ন। এ পর্যন্ত বেশ পরিষ্কাই মনে হল। 
কিন্তু তাহলে ছেলের বর্ণনামত চিঠিটা তুচ্ছ ও খাপছাড়। হবে কেমন করে? 
নিশ্চয়ই সে পডতে তুল করেছে। তা যদি হয়, তাহলে বুঝতে হবে, চিঠিটা 
স্থকৌশলে এমন কোন সাংকেতিক ভাষার লেখা ঘার আসল অর্থ এক, কিন্তু 
শোনায় অন্য রকম। সত্যি যদি চিঠিতে কোন গোপন অর্থ লুকানে। থাকে, 
তাহলে নিশ্চয় আমি সেটাকে বার করতে পারব । ঘণ্টাখানেক সেই 
অন্ধকার ঘরে চিন্তামগ্র হয়ে বসেছিলাম । অবশেষে ক্রন্দনরত! একটি দাসী 
বাতি নিয়ে ঘরে ঢুকল, আর তার পিছনে পিছনেই এল আমার বন্ধু ট্রেভর। 
তার মুখ বিবর্ণ হলেও আঘাতটা কাটিয়ে উঠেছে । আমার হাটুর উপবে 
ষে কাগজপগ্ুলে। দেখছ এগুলোই ছিল তার হাতে । আমার বিপরীত দিকে 
বসে বাতিটাকে টেবিলের কোণে টেনে নিয়ে একট] ছাট চিঠি আমার হাতে 
দিল। যেমন দেখতে পাচ্ছ, এক তা ধুসর কাগন্জে লেখ রয়েছে ; “লগুনে 
খাস্য-পক্ষির সরবরাহ ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে, আশা করছি, প্রধান-রক্ষক 

নকেই মাছি-মারা বিষের এবং তোমার মুরগির জীবন রক্ষার সব রকম 
নির্দেশ গ্রহণ করতে বল। হয়েছে ।” 

“আমি জোর করে বলতে পারি, এই মুহূর্তে তোমার মুখে যে বিমুটভাব 
ফুটে উঠেছে, এই চিঠিটা প্রথম পড়বার পরে আমার "মুখেও সেই ভাবই 
ফুটে উঠেছিল। খুব যত্বসহকারে চিঠিটা আবার পড়লম। আমি যা 
ভেবেছিলাম নিশ্চয় তাই হবে, বিভিন্ন শব্দের এই বিচিত্র সমাবেশের 
অন্তরালে নিশ্চয় কোন বিকল্প অর্থ লুকিয়ে রাখা হয়েছে । অথবা এরকমটাও 
কি হতে পারে যে, “মাছি-মার। বিষ” বা “থাগ্য-পক্ষি” প্রভৃতি শব্বগুলির কোন 
পূর্বনির্িষ্ট অর্থ আছে? সে ধরনের অর্থ নিশ্চয়ই খুশিমত আরোপ করা, 
কাজেই সে সম্পর্কে কোনরকম অনুমান করাই সম্ভব নয়। তবু কেনজানি 
না সেরকমটা বিশ্বাস করতে আমার মন চায় নি, বরং পহার্ডসন” নামটা 
থাকায় আমার মনে হয়েছিল যে চিঠির বিষয়বন্ত আমার অনুমানেরই অন্রূপ, 
অর্থাৎ নাবিকটি নয়, বেড্‌ডোসই চিঠির লেখক। চিঠিট। উপ্টে। দিক থেকে 
পড়ে দেখতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাতেও কোন হদ্সি মিল না। একটি 
করে শষ বাদ দিয়ে পড়ে. দেখলাম, ভাতেও কোনরকম আলোকপাত 
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হল না। তারপরই চোখের নিমেষে ধাধার চাবিটা ষেশ আমার হাতে এসে 
গেল। দেখলাম, প্রথম শব্ধ থেকে শুরু করে প্রতি তৃতীয় শব্দটি সাজালে চিঠির 
থে বন্তব্য প্রকাশ পায় বুদ্ধ ট্রেভরকে নৈরাশ্ছে ডুবিয়ে দেবার পক্ষে তাই যথেষ্ট । 

“সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ সেই সতর্ক-বাণী সঙ্গাকে পড়ে শোনালাম £ 

[176 820)6 19 09. 1700501) 1195 (0910 21], 719 [01 
0101 1166. ( খেল] শেষ | হার্ডমন সব বলে দিয়েছে । বাচতে চ1ও তো 
পালা ও । ) 

“ভিক্টর উ্রেভর কাপতে কাপতে ছুই হাতে মুখ ঢেকে বলে উঠল, “আমারও 
তাই মনে হয় । এ যে মৃত্যু চেয়েও শোচনীয়, কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে 
অসম্মান । কিন্ত “প্রধান-রক্ষক” ও “থাছ্-পক্ষি” এগুলোর অর্থ কি?” 

“চিঠির বক্তব্যের দিক থেকে কোন অথই নেই। তবে চিঠির প্রেরকের 
হদিস করবার মত কোন উপায় ষদি আমাদের না থাকে, তাহলে সেদিক থেকে 
এগুলির যথেষ্ট অর্থ আছে। দেখতেই পাচ্ছ সে চিঠিটা আরম্ভ করেছে এই 
ভাবে £হ 7 186........ 62100........ 19” ইত্যাদি । তারপরই তার কাজ হুল 
প্রতিটি শূন্যস্থানে ছুটে। করে শব্দ বলিয়ে দেওয়1 | স্বভাবতই যে সমস্ত শব্ধ তার 
প্রথম মনে আসবে সেইগুলিই সে ব্যবহার করবে। এখন যেহেতু এই শবগুলির 
অধিকাংশই শিকার-সংক্রান্ত, স্থতরাং তুমি এবিষয়ে নিশ্চিত হতে পার যে সে 
হয় একজন উৎসাহী শিকারী ন] হয় প্রজনন-বিজ্ঞানে অন্থরাগী । এই বেড্ভোল 
সম্বন্ধে তুম কিছু জান কি?” 

“সে বলল, “তাই তো তুমি বললে বলেই মনে পড়ছে । প্রতি বছর হ্মস্ত- 
কালে লোকট। তার নিজন্ব জঙ্গলে শিকারে যেতে বাবাকে আমন্ত্রণ জানাত ।” 

আমি বললাম, “তাহলে তে চিঠিট। যে তার কাছ থেকেই এসেছে সেটা 
শিঃসন্দেহ। এবার আমাদের খুজে বার করত হবে কি সেই গোপন কথা 
যানাবিক হাসন এই ছু'জন ধনবান শ্রদ্ধেয় মান্থষের মাথাব উপর ঝুলিয়ে 
বেখেছিল। 

“বন্ধু চেঁচিয়ে বলে উঠল, “হায় হোমস, আমার ভয় হচ্ছে সে গোপন কথা 
নিশ্চরই পাপের ও লজ্জার! কিন্তু সে গোপন কথ। তোমাকে শোনাতে হবে 
না। বাব যখন বুঝতে পারলেন ষে হার্ডসণের হাতে তার বিপদ আসক, 
তখনই তিনি এই বিবুতিটি রচনা করেন। ডাক্তারের কাছে তিনি ঘা 
বলেছিলেন সেই অনুসারে জাপানী আলমারির তিত্বরেই এটা পেয়েছি । এটা 
নিয়ে আমাকে পড়ে শোনাও, কারণ নিভে এট পড়বার মত শক্তি ব সাহস 
কোনটাই আমার নেই 1” 

“ওয়াটসন, এই কাগজগ্চলিই মে আমাকে দিয়েছিল। সেদিন বাত্রে 
পুরনে। পড়বার ঘবে বসে তাকে যেমন শুনিয়েছিলাম। তেমনি আজ আবাব 
তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছ চিঠির উপরে লেখ রস্বেছে ; 
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”১৮৫৫ সালেয় ৮ই অক্টোবর তারিখে ফলমাউথ থেকে ছেড়ে যাবার পরে ৬ই 
নভেম্বর তারিখে উত্তর লিমা ১৫ ২৯ও পশ্চিম আীঘিম। ২৫* ১৪ অঞলে তার 
ধ্বংসের সময় পর্যন্ত “গারিয়। স্কট' জাহাজের সমূত্র-ধাত্রার কিছু বিবরণ ।” বিবৃতিটি: 
একট। চিঠির আকারে নিম্বরূপে লেখ! ঃ 

“আমার প্রিয়, প্রিয় পুত্র” আজ আসন্ন অসম্মান খন আমার জীবনের 
শেষ বছরগুলোকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করতে শুরু করেছে, তখন একান্ত, সত্যত৷ 
ও সততার সঙ্গে আমি লিখছি, আইনের ভীতি নয়, গ্রামাঞ্চলে আমার মরধাদার 
অবলুণ্ি নয়, যার। আমাকে ভালবাসে তাঁদের চোখে আমার. পতনও নয়, 
আমার অন্তরকে বিদীর্ণ করেছে এই একটি মাত্র চিন্তা ষে আমার জন্য তোমাৰ 
মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যাবে, কারণ, তুমি আমাকে ভালবাস এবং আমি আশ। 
করি আমাকে শ্রদ্ধা ন। করবার মত কোন কারণ তোমার নেই । যে আঘাত 
চিরদিনই আমার মাথার উপরে ঝুলেছিল, আজ দি সে আঘাত নেমেই আসে, 
সেক্ষেত্রে আমার বাসনা এই ষে তুমি এই চিঠি পড়ে আমার কাছ থেকেই 
মরাসরি জেনে নেবে আমার অপরাধ কতখানি । অপর পক্ষে, বিপদ যদি 
ভালোয় ভালোয় কেটে যায় (দঘলাময় সর্বশক্তিমান ভগবান তাই ঘেন কবেন !) 
সেক্ষেত্রে ঘটনাক্রমে দি এই কাঁগজখান। অক্ষত থেকে ধায় এবং তোমার হাতে 
পড়ে, তাহলে ঘাকিছু তোমার কাছে পবিজ্র তার নামে তোমার মায়ের স্বতির 
নামে, এবং তোমার-আমার মধো ঘষে ভালবাসা! আছে তার নাষে তোমাকে 
অঙীকারবদ্ধ করছি যে তৎক্ষণাৎ তুমি এটাকে অগ্রিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবে এবং 
আবর কখনও এর কথা বারেকেব জন্তও মনে আনবে না । 

“এর পরেও ঘদি তোমার চোখ ছুটি এই চিঠি পড়ে, তাহলে আমি জানব 
যে ইতিপূর্বেই আমার স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে এবং আমার বাড়ি থেকে 
আমাকে টেনে বার কর) হয়েছে, অথবা ঘেটা অধিকতর ম্বাভাবিক-_কারণ 
তুমি জান আমার হৃদপিগুটি ছুর্বল_ মৃত্যুতে আমার ' মুখ চিরদিনের মত বন্ধ 
হয়ে গেছে। যেকোন অবস্থাতেই প্রকৃত ঘটনাকে চাপ দেবার সময় এখন 
পার হয়ে গেছে। তাই আমি ঘা বলব তার প্রতিটি শব্ষই উলঙ্গ সত্য; আর 
করুণার প্রত্যাশী বলেই একথা আমি শপথ করে বলছি। 

“বাবা, আমার নাম ট্রেভর নয়। প্রথম বয়সে, আমি ছিলাম জেমস 
আমিটেজ। এখন তুমি বুঝতে পারছ, কয়েক সপ্তাহ আগে তোমার কলেজের 
ব্্ধুটি ধন আমার সঙ্গে এমনভাবে কথ বলল ধাতে মনে হয়েছিল যে সে 
জামার গোপন কথ! অনুমান করতে পেরেছে তখন কেন আমি এতটা বিচলিত 
হয়েছিলাম । আগনিটেজ নামেই লগ্জনের একট? ব্যাংকিং হাউসে ঢুফেছিলাম, 
এবং এ আমিটেজ নামেই দেশের আইন ভঙজের অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে 
দীপান্তরাণ্ডে দপ্তিত হয়েছিলাম ।' আমার প্রতি নিষ্টুর হয়ে! না বাব1। 
অন্তের দরুণ কৃত একটা খণ পরিশোধের জন্ত এই নিশ্চিত বিশ্বাসেই আমি থে 
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টাক। আমার নয় সেটা বাবহার করেছিলাম ঘষে ধর! পড়বার আগেই টাকাটা 
আমি পূরণ করে রাখতে পারব । কিন্তু ।নদারুণ দুর্ভাগ্য আমার পিছু নিল। 
যে টাক। পাব বলে ভরস৷ করেছিলাম সেট। হাতে এল ন। এবং যথাসময়ের 
আগেই হিসাব-পত্র পরীক্ষিত হবার কলে টাক। সরানোট। ধরা পড়ে গেল। 
হয়তে। আরও কিছুট। উদারতার সঙ্গে সে অপরাধের বিচার হতে পারত, কিন্তু 
তিরিশ বছর আগে আইনের বাবস্থা অনেক বেশী কঠোর ছিল। তাই 
তেইশতম জন্মদিনে আরও সীইত্রিশ জন দপ্ডিত আলামীর সঙ্গে একট। দাগ 
'আসামীর মত শৃংখলিত অবস্থায় অক্ট্রেলিয়াগামী জাহাজ "গনোরিয়া স্কট”-এর 
মাঝের ডেকে চডে চালান হয়ে গেলাম । 

“সেট।”৫৫ সালের কথা । ক্রিমিয়ার যুদ্ধ তখন জোর কদমে চলেছে এবং 
পুরনে। আসামী-পরিবহনকারী ক্রাহাজগ্ুলোকে কুষ্ণসাগরীয় অঞ্চলে যান- 
বাহন হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে । কাজেই সরকার বাধ্য হরে বন্দীদের 
পাঠানোর জন্ত অপেক্ষাকৃত ছোট ও অনুপযোগী জাহাঙ্গ ব্যবহার করছিলেন । 
“গ্লোরিয়। স্কট” চীনের চাবাণিজোর কাজেই নিযুক্ত ছিল। "গ্লোরিয়া। স্কট? 
খুবই পুরনে। ধাঁচের ৫০০ টনের জ্ঞাহাজ। তাতে ছিল আটব্রিশটি জেল-ঘুঘু 
ছাড়াও ছাবিবশ জন নাবিক, আঠাবে। জন সৈনিক, একজন ক্যাপ্টেন, তিনজন 
মেট, ভাক্তার, পাদরি ও চারজন ওয়ার্ডার। আমর) যখন ফলমাউধ থেকে 
াত্র] করি তখন জ্বাহাজে মোটমাট প্রায় একশোটি প্রাণী ছিল। 

কয়েদীদের জন্য নিিষ্ট সেলের দেয়ালগুলি সাধারণ পুরু ওক কাঠের 
তৈরি হয়ে থাকে, কিন্তু এ জাহাজের (দয়ালগুলি ছিল পাতলা ও ভঙ্গুর । 
আমার ঠিক পিছনের দিকের সেলে যে লোকটি ছিল, জ্বাহাজঘাট। দিয়ে 
আসবার সময়ই তাকে আমি বিশেষভাবে লক্ষা করেছিলাম । যুবকটির মুখ 
গোঁফ দাড়িহীন, দীর্ঘ সরু নাক ও পুরু ঠোট । উদ্ধত ভঙ্গীতে মাথাট। তুলে 
সদন্ভে পা ফেলে ফেলে সে হাটে। সব চাইতে উল্লেখযোগা তার দেহের 
অসাধারণ উচ্চতা । আমাদের কারও মাথাই তার কাধ পর্বত পৌছত বলে 
মনে হয় না । আমার নিশ্চিত ধারণা, তার উচ্চতা মাপলে সাড়ে ছ' ফুটের 
কম হবে না। এতগুলি বিষগ্র, ক্লান্ত মুখের মধ্যে তার উৎসাহ ও সংকল্পে 
ভর! মুখখানা দেখলে সত্যি অবাক লাগত । তাকে দেখে আমার মনে হত? এ 
যেন তুষার ঝড়ের মধো একটি অগ্নিশিখা। তাকে আমার প্রতিবেশীরূপে 
পেয়ে খুশি হলাম । আরও খুশি হলাম ঘখন গভীর রাতে সে আমার কানের 
কাছে ফিস ফিস করে কথা বলল এবং দেখলাম ঘে আমাদের দু'জনের মধ্যেকার 
দেয়ালে সে এর মধোই একট1 ফোকর কেটে ফেলেছে । 

*সে বলল, “ওহে শ্যাঙাৎ তোমার নাম কি? আর এখানেই বা এসেছ 
কেন 1?” 

জবাব দিয়ে আমি তার পরিচয় জানতে চাইলাম । 


২৩৬ শার্শক হোমস অমনিবাস 


“দে বলল, “আযি জ্যাক প্রেগ্ারগান্ট ; ঈশ্বরের দোহাই, আমার সঙ্গে 
কাঁজ করবার আগেই আমার নাম শুনলে তুমি আমাকে আশীর্বাদ করবে।” 

“মনে পড়ল তার ঘটনাটা আমি আগেই শুনেছিলাম, কারণ আমার 
গ্রেপ্তারের কিছুদিন আগেই সে ঘটন। নিয়ে সাবা দেশে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। 
ভাল পরিবাবের ছেলে, কর্ম-দক্ষতাও প্রচুর, কিন্তু অভ্যাসগুলি ছিল দুরারোগ্য 
রকমের খারাপ। অত্যন্ত স্থকৌশলে জালিয়াতির ভ্বার৷ লগুনের্‌ প্রধান প্রধান 
ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সে প্রচুর টাক1 ঠকিয়ে নিয়েছিল । 

“সে গর্বভরে বলে উঠল, “ওহে।! আমার সে ব্যাপাবের কথ। তাহলে 
তোমার মনে আছে?” 

“থুবই মনে আছে ।” 
“তাহলে তো তার আসল অংশটাও জান?” 
“সেট? কি ?” 

"তখন আমি প্রায় আড়াই লক্ষ মেরে দিয়েছিলাম, কেমন কিন। ?” 

“তাই শুনেছিলাম |” 

“কিস্ত তার কিছুই উদ্ধার করা যায় নি, কি বল?” 

“না|” 

“এবার সে প্রশ্ন করল, “আচ্ছা, সে টাকাটা কোথায় আছে বলে মনে কর?” 

“আমি বললাম, “আমি কিছুই জানি না।” 

“স জোরে বলে উঠল, “ঠিক আমার বুড়ো আঙুল আর তর্জলীর ফাকে । 
ঈশ্বরের দিব্যি, তোমার মাথায় ঘত চুল আছে তার থেকে বেশী পাউণ্ড জম 
আছে আমার নামে । দেখ বাপু) তোমার ঘদি টাকা থাকে, আর সে টাক 
ব্যবহার করতে ও ছড়াতে দি তৃমি জান, তাহলে তৃমি যা খুশি তাই করতে 
পার! অবশ্ত ভূমি ভাবতে পার, ষে-মাস্থষ ৷ খুশি তাই করতে পারে সে 
কেন একটা চীনের উপকূলে চলাচলকারী জাহাজের ইছুরে ভরা, মাছি-ওড়া। 
পুরনে। খাঁচার পচা গর্তের মধ্যে শেকল পরে বম আছে? না মশাই, সে 
লোক তার নিজের পথ দেখবেই, শ্যাঙাতদেরও দেখাবে । আমার কথায় ভরসা 
রাখ । তাকে আাকডে থাক । দেখবে সে তোমাকে ঠিক পথে নিয়ে যাবে।” 

“তার কথার ধরনই এই রকম। প্রথমে মনে করলাম, সবই বাঞ্জে কথা। 
কিন্তু কিছুদিন পরেই আমাকে ভাল করে বাজিয়ে নিয়ে এবং সব বকম উপায়ে 
আমাকে দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়ে সে জানাল যে মত্যি সত্যি জাহাজটা দখল 
করে নেবার একটা ষড়যন্ত্র পাকানো হচ্ছে । জাহাজে উঠবার আগেই ডজন- 
খানেক কয়েদী মিলে ষড়যন্ত্র গড়ে তোলে : প্রেগ্ডারগাস্ট মে দলের নায়ক, 
আর তার অর্থই তাদের প্রেরণা । 

“মে বলল, “আমার একজন অংশদাধ় ছিল। এমন ভাল লোক কদাচিৎ 
মেলে । তার কাছে মাল-কড়িও কিছু আছে। আর এই মৃহূর্তে সেকোথায় 
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আছে বল তো? সেকি? আরে, সেই তো এ জাহাজের পারি, ছেট- 
পাট লোক নয়! একটা কালে! কোট "ও কাপজপএ নিয়েই সে জাহান্গে 
চেপেছে ! তার পেটরায় ষে টাক1 আছে ত। দিয়ে জাহাজের তলা থেকে মাথা 
পর্যন্ত সব কেনা যায়। নাবিকনা সকলেই তার সঙ্গে একাত্মা। জাহাজে 
কাজের চুক্তিনামায় সই করবার আগেই নগদ টাকা ছড়িয়ে সে তাদের কিনে 
বেখেছে । ছুজন ওয়ার্ডার এবং ছ্িতীর মেট মার্সারও তার দলে । দরকার 
মনে করলে স্বয়ং ক্যাপ্টেনকেও £স দলে আনতে পারবে)” 

“আমাদের তাহলে কি করতে হবে?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম । 

এসে বলল, “তুমি কি মনে কর? দঞ্জির। যা পারে নি, সেইভাবে বাকী 
সৈন্যদের জাম। আমরা লাল করে দেব ।” 

“কিন্তু তার] তে] সশস্ত্র” আমি বললাম । 

“বাপু হে, আমরাও সশস্থ হব। আমাদের মধ্যে ধতঞ্জন মায়ের ছেলে 
আছে তাদ্রে প্রতোকের জন্তু আছে এক জোড়া করে পিস্তল । নাবিকদের 
সহায়তা সত্বেও ধদি আমরা এই জাহাজ দখল করতে ন। পারি, তাহলে বুঝতে 
হবে আমাদের সবাইকে কোন যুবতী শিক্ষযিত্রীর বোভিং স্কুলে পাঠাবার সময় 
হয়েছে । আজ রাতেই তোমার ব। দিকের স্টাঙাতের সঙ্গে কথ! বলে দেখ, তার 
উপর ভরুসা কর! চলে কিনা ।” 

“তাই করলাম । দেখলাম, আমার প্রতিবেশী যুবকটির অবস্থাও আমার 
মতই, তার অপরাধও জালিয়াতি । তার নাম ইভান্স, অবশ্ট পরে সে আমার 
মতই নাম পান্টেছে। এখন সে দক্ষিণ ইংলগ্ডের একজন ধনী ও সমুদ্ধষশালী 
লোক । আত্মরক্ষার একমাজআ উপায় হিসাবে সেও ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে রাজী 
হল। ক্রমে উপসাগ্ পার হবার আগে দেখ। গেল যে মাত্র ছু'জন কয়েদী এই 
গোপন ষড়যন্ত্রের বাইরে রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন খুব ছূর্বলচিত্ত, তাই 
আমর। তাকে বিশ্বাস করতে সাহস করি নি; অপরক্ন পাওুরোগে ভূগছিল, 
কাজেই মে আমাদের কোন কাজেই আসত না। 

*গোড়া থেকেই আমাদের জাহাজ দখল করার পথে কোন বাধাই ছিল 
প। নাবিকগুলো সকলেই ছিল গুগ্তাপ্রকাতির লোক, বেছে বেছে তাদের 
কাজে নেওয়া হয়েছিল । নকল পাদরি আমাদের উৎসাহিত করতে সেলে 
আসত । তার হাতে থাকত একট। কালে ব্যাগ । সকলে মনে করত তাতে 
পুথিপত্র ঠাসা । এত ঘন ঘন সে আসতে লাগল ষে তৃতীয় দিনেই আমাদের 
প্রত্যেকের বিছানার নীচে একটা উখো, একজোড়। পিস্তলঃ এক পাউগ্ড বারুদ 
৪ কুড়িটা বুলেট জমিয়ে ফেললাম । ওয়ার্ডাবদের ছু'জন প্রেগ্ারগাস্টের লোক, 
আর দ্বিতীয় মেটটি তার ভান হাত । ক্যাপ্টেন, ছু'জন মেট, দু'জন ওয়ার্ডার, 
লেফটেন্যাণ্ট মার্টিন, তার কুড়িজন সৈনিক ও ভাক্তার-_শুধু এরাই ছিল 
আমাদের বিপক্ষে । তথাপি ঘতই নিরাপদ হোক, সতর্কতামূলক ব্যবস্থার 
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বাপারে আমর! কোনরূপ অবহেলা করব না স্থির করলাম। স্থির হল, রাতি- 
কালে হঠাৎ আক্রমণ কর! হবে। কিন্তু আমরা ফেরপ আশা করেছিলাম তার 
চাইতে ভ্রততর গতিতেই ব্যাপারটা ঘটে গেল এবং ঠিক এইভাবে ঘটল : 

“কাজ শুরু করবার পরবর্তী তৃতীয় সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যাবেলা ভাক্তারবাবু 
নীচে নেমে এলেন একজন অন্থস্থ কয়েদীকে দেখতে । তার বাংকের নীচে 
হাত পড়তেই তিনি বুঝতে পারপেন সেখানে পিস্তল আছে। তিনি চুপচাপ 
ধাকলে হয়তো সব ব্যাপারটাই ভেস্তে দিতে পারতেন; কিন্ত তিনি ছিলেন 
ঘুর্বল ধাতের ছোটখাট মাছটি, তাই তিনি বিল্বয়ে চীৎকার করে উঠলেন এবং 
এমনই ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন যে লোকটি মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে 
পেরে তাকে জড়িয়ে ধরল । দ্বিতীয়বার চীৎকার করবার আগেই তাকে 
নিকেশ করে বিছানার সঙ্গে বেধে ফেলা হল। ডেকে ঘাবার দরজাটা! খুলেই 
তিনি নেমে এসেছিলেন ; আমরা মবেগে ডেকে উঠে গেলাম । দু'জন শাস্ত্রীকে 
গুলি করে মার! হল। যে কর্পোর্যালটি ছুটে এসেছিল অবস্থাটা জানতে 
তারও সেই দশ! হল। দরবার-কক্ষের দরজায় আরও ছু'জন সৈনিক ছিল। 
বোধ হয় তাদের বন্দুকে গুলিভরা ছিল না, কারণ তাধা আমাদের দেখেও গুলি 
ছুড়ল না। বেয়নেট উচিয়ে আক্রমণের উদ্ভোগ করতেই তাদেরও গুলি করা 
হল। তখন আমর] ক্যাপ্টেনের ঘরের দিকে ছুটলাম। দরজা ঠেলে ঢুকতেই 
ভিতরে একটা গুলির শব্দ হল। টেবিলের উপর পিন দিয়ে আটকানো 
অতলাত্িক মহাসাগরের মানচিত্রের উপর মাথা বেখে কাপ্টেন পড়ে আছে, 
আর ধৃমািত পিস্তল হাতে তার পাশেই দাড়িয়ে আছে পাদরি সাহেব। 
মেট ছ'জনও নাৰিকদের হাতে ধরা পড়ল এবং সমস্ত ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে 
গেল। 

“সেই ঘরের পাশেই দরবার-কক্ষ | সবাই মিলে সেখানে ভীড় করে সেটির 
উপর শুয়ে পড়লাম। আবার আমরা মুক্তি পেয়েছি--এই অনুতূতি আমাদের 
তখন পাগল করে তুলেছে । সবাই মিলে মহা কলরব জুড়ে দিল। চারদিকে 
আলমারি সাজানো । নকল পাদ্ধরি উইলসন তার একটার পাল্লা ভেঙে ফেলে 
ভজ্ঞনখানেক বাদামী শেরীর বোতল বের করল। বোতলের মুখগুলি ভেঙে 
মাসে শেরী ছেলে মুখে তুলতে যাব, এমন সময় মুহূর্তমধ্যে কোনরকম সতর্ক 
হবার আগেই কানে এল অনেক বন্দুকের শব্দ; ঘরটা ধোঁয়ায় এমনভাবে 
আচ্ছন্ন হয়ে গেল থে টেবিলের ওপারে কিছুই দেখা গেল না। ধোয়া সরে 
গেলে দেখ! গেল, জায়গাট। বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে । উইলসন ও অপর 
আটজন একে অপরের উপর পড়ে কাতকাচ্ছে। টেবিলের উপর লাল রক্ত ও 
বাদামী শেরীর সেই দৃশ্যের কথ ভাবলে এখনও আমি অনুস্থ বোধ করি। সে- 
দৃশ্ত দেখে আমরা এতদুর ভীত হয়ে পড়েছিলাম ঘে প্রেগ্ডারগান্ট না থাকলে 
আমর! হয়ত রখে ভঙ্গ দিতাম । ষাঁড়ের মত গর্জে উঠে যে ক'জন সঙ্গী অবশিষ্ট 
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ছিল তাদের নিয়ে সে দরজার দিকে ছুটে গেল। দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে 
দেখি, দশজন সৈন্যমহ লেফটেন্তাণ্ট জাহাজের পিছন দিকের পাটাতনের উপর 
ধাড়িয়ে আছে। সেলুন-টেবিলের উপরকার ঝোলানো ঘুলঘুলিট। একটু 
খোল। রয়েছে আর সেই ফাক দিয়েই তারা আমাদের উপর গুলি চালিয়েছে । 
বন্ধুকে নতুন করে গুলি ভরবার আগেই আমরা তাদের উপর ঝাপিয়ে 
পড়লাম। তারাও মরদের মতই লড়ল। কিন্তু জয় হল আমাদ্রেই। পাচ 
মিনিটেই সব শেষ । হায় ঈশ্বর! সেজাহাজের মত কসাইখানা কি কান- 
দিন কোনখানে ছিল? প্রেগারগান্ট তখন ক্রোধে পিশাচ হয়ে উঠেছে। 
শিশুদের ধেমন করে লোকে অনায়াসে টেনে তোলে তেমনিভাবে সে ছ্ীবিত- 
মৃত নিবিশেষে সৈন্যদের তুলে তুলে সমুদ্রে ছঁডে ফেলে দিল। একজন সার্জেন্ট 
গুরুতর আহত হওয়া সত্বেও অনেকক্ষণ ধরে সাতার কাটতে লাগল। তারপর 
কে ধেন কপাপরবশ হয়ে তার মাথার খুলিট৷ উড়িয়ে দ্বিল। যুদ্ধ শ্যে হলে 
দেখ। গেল, শক্রপক্ষের মধ্যে ওয়ার্ডারঃ মেট ও ডাক্তার .ছাড়। আর কেউ বেচে 
নেই । 

“তাদের নিয়েই ঝগড়া বেধে উঠল । আমাদের মধ্যে অনেকেই মুক্তিলাভ 
করে খুশি হলেও বিবেককে হত্যার পক্ষপাতী ছিল না। বন্দুকধারী 
প্রতিপক্ষকে আঘাত কর! এক কথা, কিন্তু ঠাণ্ত। মাথায় নর্হত্যার সমথন করা 
অন্য কথা । আমর। আট জন, পাচ জন কয়েদি ও তিনজন নাবিক, বললাষ, 
সে আমর! হতে দেব না। কিন্ত প্রেপ্তারগা ও তার সঙজীদের মন গলানে! 
গেল না। সে বলল, সব শেষ করে দেওয়াই আমাদের পক্ষে নিরাপদ হওয়ার 
একমাত্র পথ? সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাড়িয়ে জিভ নাড়বার স্বঘোগ সে কাউকে 
দেবে না। আমাদেরও প্রায় কয়েদীদের দশা হবার জোগাড় এমন সময় সে 
বলল, আমরা! ইচ্ছা! করলে একট! নৌকো নিয়ে চলে ষেতে পারি । এ প্রস্তাব 
আমর] লুফে নিলাম, কারণ এই রক্ত-তৃষ্ার কাগ্ডকারখান। আমতা আর সহ 
করতে পারছিলাম না। বুঝতে পারলাম, দ্রেরি করলে অবস্থা আরও শোচনীয় 
হয়ে উঠবে । আমাদের প্রত্যেকের জন্ত একটা করে নাৰিকের পোশাক, এক 
পিপে জল, ছুটে। বাক্স-_একটায় নোন। মাংস, আরেকটায় বিস্কুট, এবং একট! 
কম্পাস দেওয়া হল। প্রেগারগাস্ট একটা চার্ট ছুড়ে দিয়ে বলল, (তামর। 
সবাই লঘিমা ১৫* উত্তর এবং দ্রাঘিমা ২৫" পশ্চিম অঞ্চলে বিধ্ব্ত জাহাজের 
নাবিক। তারপর নৌকোর কাছি কেটে দিয়ে আমাদের ছেড়ে দিল । 

“বাছ। আমার, এবার শুরু করছি আমার কাহিনীর সব চাইতে ববিম্মরকর 

ংশ। লড়াইয়ের সময় নাবিকরা জাহাজের অগ্রভাগটাকে পিছনে ঘুবিয়ে 
দিয়েছিল। আমরা জাহাজ থেকে নৌকায় উঠবার "্পরে আবার তারা 
জাহাতের মুখটা] ঠিক করে দিল। সেইসময় উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে একটা 
বাতাস উঠে আসায় জাহাজটী ধীরে ধীরে আমাদের কাছ থেকে দুরে »রে 
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যেতে লাগল । আমদের নৌকে। দীর্ঘ শান্ত ঢেউয়ের তালে তালে নাচতে 
লাগল । দলের মধ্যে ইভাব্ম ও আমিই ছিলাম সব চাইতে বেশী লেখাপড়। 
জানা লোক । তাই তখন আমর। কোথায় রয়েছি এবং কোন্‌ উপকূলের 
দিকে আমরা এগোব, সেই সব সমশ্তা নিয়েই ছু'জন সলা-পরামর্শ করতে 
লাগলাম । সমস্যাটা ভাববার মতই বটে, কারণ কেপ স্ভ ভার্দে আমাদের 
থেকে প্রায় ৫** মাইল উত্তবে, এবং আফ্রিকার উপকূল প্রায় ৭০* মাইল 
পূর্বে। সব দ্দিক বিবেচনা করে আমরা মনে করলাম যে যেহেতু বাতাসটা 
উত্তর দিকেই ঘুরছে তখন সিয়েরা লিগুনই সব চাইতে ভাল এবং সেই দিকেই 
মুখ ঘুরিয়ে দিলাম । হঠাৎ এক সময় জাহাজটার দিকে তাকিয়ে দেখি, তার 
বুক থেকে একট] গাট় কালো ধোয়ার মেঘ উঠে আকাশ-পটে একট] দৈত্যাকার 
মহীরুহের মত ঝুলে রয়েছে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই একট! বজ্র গর্জন 
আমাদের কানের উপর আছড়ে পড়ল, আর ধোয়াট। পাতলা হয়ে এলে 
“মোরিয়া স্কট”-এর চিহ্ন মাত্রও দেখতে পেলাম না । মৃহূর্তের মধ্যে নৌকোর 
মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে প্রাণপণে ৫বঠ টেনে ছুর্ঘটনার স্থলটির দিকে এগিয়ে চললাম । 
সমুক্ের বুকে তখনও সেখানে একরাশ ধেয়। ছড়িয়ে বয়েছে। 

দীর্ঘ এক ঘণ্টা সময় লাগলে! সেধানে পৌছতে । প্রথমেই আশংকা হুল” 
অনেক দেরি হয়ে গেছে, বুঝি কাউকে বাচানে। যাবে না। একটা ভাঙা 
নৌকো অনেকগুলো বাক্স আর কাঠের টুকরো ঢেউয়ের তালে তালে ছুলছে । 
তাই দেখেই বুঝলাম, কাছেই কোথাও জাহাজট! ডুবেছে। কিন্তু চারিদিকে 
কোথাও জীবনের চিহ্নমাত্র নেই । হতাশ হয়ে আমরা ফিরেই যাচ্ছিলাম, এমন 
সময় কোন সাহায্য প্রার্থীর আর্তনাদ শুনে দেখি, কিছুটা দূরে একখণ্ড ভাঙা 
কাঠের উপর একট। লোক সটান শুয়ে আছে । তাকে টেনে নৌকোয় তোল। 
হল। সে এজাহাজেরই যুবক নাবিক হার্ডসন। তার শরীর এমনভাবে পুড়ে 
গেছে, আর সে এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে, পরদিন সকালের আগে সে 
ঘটনার কোন বিবরণই দিতে পারল না। 

'জান1 গেল, আমর! চলে আসার পর প্রেগারগাস্ট ও তার দল অবশিষ্ট 
পাঁচজন কয়েদীকে হতা। করে £ ছু'জন ওয়ার্ডারকে গুলি করে জাহাজ থেকে 
ফেলে দেয়; তৃতীয় মেটের ভাগ্যেও তাই ঘটে । তারপর প্রেগারগাস্ট মাঝের 
ডেকে নেমে এসে নিজের হাতে হতভাগ্য সার্জেনের গলাটা কেটে কেলে। 
বাকি বইল শ্ধু প্রথম মেট । লোকট। সাহসী ও কর্মঠ। সে ঘখন দেখল, 
কয়েদীট। রক্তাক্ত ছুরি হাতে তার দিকে এগিয়ে আসছে, তখন নে শিকল ছুঁড়ে 
ফেলে দিল। আগে থেকেই সেটাকে মে টিলে করে রেখেছিল। তারপর 
ডেকের উপর থেকে ছুটতে ছুটতে সে ্াহাজের পিছনের দিকে ঢুকে গেল। 

“এক ভজন কয়েদী তার খোজে পিস্তল হাতে নীচে নেমে দেখল, একট! 
দেশলাইয়ের বাক্স হাতে লিয়ে মে একটা খোল। বারুদের পিপের কাছে বসে 
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আছে। ও রকম একশ'টা পিপে জাহাজে ছিল। নে জোরগলায় বলল, তার 
উপর কোনরকম অত্যাচার হলে সে সবাইকে বারুদের মুখে উড়িয়ে দেবে। 
ুহূর্তকাল পরেই ঘটল বিস্ফোরণ। হার্ডসন অবশ্ত মনে করে, কোন কয়েদির 
লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিই এর কারণ, মেটের হাতের দেশলাই নয় । কারণ যাই হোক, 
“গ্লোরিয়।] স্কট” শেষ হয়ে গেল, আর শেষ হয়ে গেল তার দখলদার সেই 
শয়তান । 

“বাবা আমার, অল্প কথায় এই হল সেই ভয়ংকর ব্যাপারের ইতিহাস যার 
সঙ্গে আমিও জড়িয়ে পড়েছিলাম । পরদিন একটি অস্ট্রেলিয়াগামী হৃইমাস্তলের 
জাহাজ “হট্‌ম্পার” আমাদের তুলে নিল। আমর! যে একটি বিধ্বস্ত যাত্রীবাহী 
জাহাজের যাত্রী একথ বিশ্বাম করতে ক্যাপ্টেনের কোন অস্থবিধা হল না। 
নৌ-বিভাগ জানল, মালবাহী জাহাজ “গ্লোরিয়। স্কট” সমুত্রে নিখোজ হয়েছে। 
তার প্ররূত পরিণতি সম্পর্কে একটি কথাও কোন দিন প্রকাশ পেল না। 
চমৎকার সমুদ্রভ্রমণের পর “হটম্পার” আমাদের সিডনিতে নামিয়ে দিল। 
ইভান্স ও আমি নাম পাণ্টে খনির পথে যাত্রা করলাম! সব রকম জাতির 
মানুষ তখন সেখানে ভীড় জমিয়েছে। কাজেই পূর্ব পরিচয় গোপন রাখতে 
আমাদের কোন অন্থবিধাই হল ন1। 

“বাকীটা বলার কোন দরকার নেই । আমরা অর্থবান হলাম, অনেক দ্বেশ 
ঘুরলাম, ধনী উপনিবেশবাসী হিসাবে ইংলগ্ডে ফিরে এলাম এবং গ্রামাঞ্চলে 
ভূ-সম্পতি খরিদ করলাম। বিশ বছরের অধিককাল শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন 
করেছি, আশা করেছি আমাদের অতীত চিরদিনের মত মুছে গেছে। কল্পনা 
কর, তারপর একদিন ঘে নাবিক আমার সঙ্গে দেখা করতে এল তাকে ধখন সেই 
লোক বলে আমি চিনতে পারলাম যাকে বিধ্বস্ত জাহাজের ভাঙা কাষ্টধণ্ডের 
উপর থেকে উদ্ধার কর। হয়েছিল, তখন আমার মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল । 
ষেষন করেই হোক সে আমাদের খুজে বের করেছে এবং আমাদের আতংককে 
উপজীবিকা করে বাচবার সংকল্প করেছে। এবার তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারবে 
কেন আমি তার সঙ্গে সষ্ভাব বজায় বাখতে এতটা! সচেষ্ট ছিলাম। আর আঙ্গ 
যখন নে নিজে মুখে আমাকে শাসিয়ে তার অপর শিকারের কাছে চলে গেছে, 
তখন আমার মনে যে ভয় বাস! বেধেছে তার প্রত্তি কিছুটা সহান্ভুত্তি তুমি 
নিশ্চয় দেখাবে ।, 

“তার নীচে প্রায় দুপ্পাঠ্য কাপা হাতে লেখা রয়েছে, “বেড্ডোস 
সাংকেতিক চিঠিতে জানিয়েছে, চন. সব বলে দিয়েছে । সদাশয় প্রভূ, আমাদের 
আত্মাকে কৃপা কর !” 

“সেদিন রাতে এই বিবরণই আমি যুবক টট্রেভরকে শুনিয়েছিলাম। দেখ 
ওয়াটসন, এ পরিবেশে ব্যাপারট। বেশ নাটকীয় বলেই মনে হয়েছিল। কিন্ত 
ভাল মানুষটির বুক ভেডে যায় এবং দে তারই অঞ্চলে চা-বাগানের ব্যবস! 
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করতে চলে যায়। শুনেছি, সেখানে সে ভালই আছে। ভদ্প-দেখানো। চিঠিটা 
পাবার পর থকে দেই নাবিক ও বেড্ভোসের কোন খবর পাওয়। ধায় নি। 
ছুজনই সম্পূর্ণভাবে নিখোজ হয়ে গেছে। পুলিশের কাছেও কোন নালিশ 
কৃরা হয় নি; মনে হয় বেড্ডোস শানানিটাকে অকারণেই ভুল বুঝেছিল। 
হাডলনকে কিহদ্দিন আনাচে-কানাচে ঘুবতে দেখ। গিয়েছিল; তাই পুলিশের 
ধারণা, সে বেড্ডোপকে খুন করে পালিয়েছে । আমার মতে কিন্তু এর 
উদ্টোটাই গ্রিক । হার্ডনন বিশ্বামঘাতকতা৷ করে তাঁর মুখোশ খুলে দিয়েছে এই 
বিশ্বানে সে মরির। হয়ে তার উপরেই প্রতিশোধ নিয়েছে এবং হাতের কাছে 
অর্থ-বিভ্ত য৷ পেয়েছে তাই নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে । ভাক্তার, এ-কেসের 
এই হল ঘটনাবলী; যদি মনে কর তোমার সংকলনে এগুলো কাজে লাগবে, 
তাহলে সানন্দে সব কিছু তোমার হাতেই তুলে দিচ্ছি । 


মাসগ্রেভ-পরিবারের অনুষ্ঠান 
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বন্ধু শার্লক হোমসের চরিত্রের একট! সামঞ্জন্তহীনত। প্রায়ই আমার চোখে 
পড়ে | চিন্তার ক্ষেত্রে তার মত পরিচ্ছন্ন ও সুশূংখল লোক বিরল । পোশাক- 
পরিচ্ছদেও সে মোটামুটি ফিটফাট । কিন্তু ব্য্তিগত আচার-আচরণে সে 
এতদূর নোংরা যা যে কোন সহ-অধিবাপীকে পাগল। করে তুলবার পক্ষে 
ষথেষ্ট । আমি নিজেও ষে সেলব ব্যাপারে খুব প্রথাগত তা নয় । স্বভাবতই 
আমার চরিত্রে একট। বাউওুলেপনা আছে; তার সজে আফগানিস্তানের কঠোর- 
কঠিন জাবনঘাত্রা যুক্ত হয়ে আমার ম্বভাবকে এমন করে তুলেছে ঘা একজন 
চিকিৎলককে মানায় না। তবু আমার বেলায় সব কিছুরই একটা সীম! আছে। 
কিন্তু ধখন দেখি একট! মাহ কয়ল! বাখার পাত্রে চুরুট রেখে দিচ্ছে, একপাটি 
পারসিক চটির ডগায় রাখছে তামাকঃ এবং যেসব চিঠির জবাবই দেওয়া 
হয়নি সেগুলিকে ছুরি দিয়ে কাঠের ম্যাপ্টেলপিসের মাঝখানটায় :গঁথে 
রেখেছে তথন তো! নিজেকে মহাপুরুষ বলে মনে হয় । আমি তে] সব সময়ই 
মনে করি যে, পিস্তলের নিশান! পরীক্ষার খেলাটা খোলামাঠেই হওয়া উচিত। 
কিন্তু হোম্বস খন তার অদ্ভুত খেয়ালের বশে তার ছোট পিস্তল ও একশ' 
কাতু'জ ভর! একট। বাক্স নিয়ে আরাম-কেদারায় বসে এবং পরপর গুলি ছুড়ে 
বিপরীত দিকের দেরালটাকে দেশাস্মবোধক ৬. হু, (1010179 ২611)8, 
স্রাণী ভিক্টারিয ) অঞ্কর ছুটি ছ্বার। স্থশোভিত করে, তখন আমি তো তীব্র 
ভাবে অন্থভব করি যে এর দ্বারা ঘরের আবহাওয়া ব। চেহাব। কোনটাবই উন্নতি 
ঘটে নি। | 

“আমাদের ঘরগুলি সব সমরই রাসায়নিক অ্রব্যাদি ৬ অপরাধ-ঘটিত 
নানাবিধ জিনিসে ঠাসা থাকত । অনেকক্ষেত্রেই সেগুলি স্ভবঅসস্তব নান। 
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জায়গায় ছড়িয়ে থাকত, কখনও মাঁথনের ভিনে, কখনও তার চাইতেও 
অবাঞ্ছিত জায়গায় । সব চাইতে বড় সমস্ত। হল তার কাগন্ধপত্র। কাগজপত্র 
নষ্ট করে ফেলবার বাপারে, বিশেষ করে তার অতীত কেসসমূহের সঙ্গে সংস্লিষ্ট 
কাগজপত্রে ব্যাপারে তার একটা ভয়ংকর ভীতি ছিল। অথচ প্রতি এক ব' 
দৃু'বছরে মাত্র একটিবারই ওই সব কাগজপত্র সাজিয়ে-গুছিয়ে শ্রেণীবিভাগ করে 
রাখার মত শক্তি সে সঞ্চয় করতে পারত । এই খুশিমত-লেখা স্ববতি-কথার 
মধ্যেই কোথাও আমি লিখেছি, যে-সমস্ত উল্লেখঘোগ্য কাজের সঙ্গে তার নাম 
জড়িত সেগুলে৷ সমাধা করবার সময় তার উচ্ছুনিত কর্ধশক্তি যেন শতধারায় 
ছড়িয়ে পড়ে, আবার ঠিক তার পরে এমন অবসাদ তাকে ঘিরে ধরে থে 
তখন সে তার বেহাল! আর বই নিয়েই পড়ে থাকে; সোফা থেকে টেবিলে 
ষাঁওয়া ছাড়া কোনরকম নড়াচড়া করে ন। এইভাবে মাসের পর মাস তার 
কাগজপত্র জমতে থাকে, ক্রমে ঘরের প্রতিটি কোণ পাগুলিপির বাগ্ডিলে ভবে 
উঠতে থাকে; অথচ সেগুলিকে কিছুতেই পুড়িয়ে ফেল! চলবে নাঃ বা মালিক 
ছাড় আর কেউ সেগুলি সবিয়ে ফেলতেও পারবে না। 

একদিন শীন্বে রাতে আমর] অধ্রিকুণ্ডের পাশে বসেছিলাম । কথা প্রসজে 
আমি বললাম, প্ররোজনীয় অংশগুল তার মোটা খাতাটায় সেঁটে দেওয়ার 
কাধ যধন সে শেষ করে ফেলেছে তখন আর ছুটে ঘণ্টা সে নিশ্চয়ই ঘক্টাকে 
আরেকটু বাসযোগ্য করে তোলার কাজে ব্যয় করতে পারে। আমার 
জন্গুরোধের যৌতিকতাকে অস্বীকার করতে ন1 পেরে বেজার মৃখ করে সে তার 
শোবার ঘরে গেল এবং একটু পরেই একট! বড় টিনের বা টানতে টানতে 
ফিরে এল | ঘন্বের মাঝখানে এনে একটা টুলের উপর সেটাকে রেখে ঢাকনাট। 
খুলে দিল। আমি দেখতে পেলাম, আলাদা-আলাঁদ। প্যাকেটে লাল ফিতে 
দিয়ে বীধ। কাগজের বাঙিলে সেটার তৃতীয়াংশ ভতি হয়েই আছে। 

ছুষ্টমি-ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, “ওয়াটসন এর মধ্যে 
যথেষ্ট ঘটনার বিবরণ রয়েছে । আমার মনে হম্ব, এই বাষ্মেকি আছে ভানলে 
ভুমিই হয় তো আমান্ডে এর থেকে কিছু ফেলে দিতে বলবে, নতুন কিছু ভরতে 
বলবে না। 

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “তাহলে এগুলি তোমার আগেকার কাজের 
বিবরণ তো? আমার অনেক সবয়ই মনে হয়েছে ওই সব কেসের বিবরণগুলি 
ধদি পেতাম ।' 

আদর করে একট|র পর একট! বাগ্ডিল তৃলতে তুলতে সে বলল" “ঠিক 
ধরেছ ভাই ; আমার জবীবনীকার আমাকে ধিখ্যাত করে তুলবার আগেই এ 
কেনগু/ল আমি করেছিলাম । দেখ ওয়াটসন, সব ক্ষেত্রেই যে আমি সফল 
ইয়েছি তা নয়, তবে অনেকগুলির মধোই ছোটখাট স্থন্দর সমস্যা বয়েছে। 
এই হুল টার্পেটন খুনীদের বিবরণ এট। মন্ডব্যবধায়ী ভ্যাম্বেরির কেস, রুশ 
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বৃদ্ধার অভিষানের কাহিনী, আযানুমিনিয়ম-ক্রাচের অদ্ভূত ঘটনা, আর মুণ্ডর- 
পাওয়াল1 র্িকোলেট ও তার ঘা স্ত্রীর পূর্ণ বিবরণ। এবং এই যে 


বাক্সটার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ছোটদের খেলন! রাখার মত পাশে 
ঢাকনাওয়াল। একটা ছোট কাঠের বাক্স বের করল। তার ভিতর থেকে বের 
করল একটুকরো! কৌচকানো। কাগজ, একট সেকেলে ধরনের পেতলের চাবি 
তারের বল-লাগানে। এক টুকরো! কাঠ এবং তিনটে মরচে-ধরা ধাতুর চাকতি। 

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে হেসে জিজ্ঞাসা করল; “কি হে, এগুলে। 
দেখে কি মনে হয় ?' 

“একট! বিচিত্র সংগ্রহ 1 

“থুবই বিচিত্র, এবং একে জড়িয়ে যে গল্পটি ঝুলছে সেটা তোমার কাছে 
আরও বিচিত্র বলে মনে হবে। 

“তাহলে এগুলোরও একট ইতিহাস আছে ? 

“এত বেশী আছে ঘে এগুলিই ইতিহাস হয়ে উঠেছে ।, 

“কি বলতে চাইছ ?' 

শার্লক হোমস জিনিসগুলোকে একটা একট করে তুলে টেবিলের কোণায় 
সাজিয়ে রাখল । তারপর পুনরায় চেয়ারে বসে পড়ে ছুই চোখে খুশির আলো 
ছড়িয়ে সেগুলিকে দেখতে লাগল । 

বলল, “মাসগ্রেভ-পরিবাবের অনুষ্ঠানের কাহিনীকে মনে কবিয়ে দেবার 
মত এই জিনিসগুলিই মাত্র এখন আমার কাছে আছে । 

একাধিকবার তাকে এই কেসের উল্লেখ করতে আমি শুনেছি, যদিও তার 
বিস্তারিত বিবরণ কখনই সংগ্রহ করতে পারি নি। 

তাই বললাম, “বিবরণট। যদি শোনাও তাহলে খুশি হব । 

সে দুটুমি করে টেচিয়ে বললঃ “আর এই বাজে কাগজের বাক্সটাকে অক্ষত 
রেখে দেবে? ওয়াটসন, তোমার পরিচ্ছন্নতা তো। এতটা চাপ পইতে পারবে 
না। কিন্তু তুমি ঘি তোমার ইতিহাসের বইতে এই কেসটাকে যোগ কর 
তাহলে আমি খুশিই হব, কারণ এর মধ্যে এমন কিছু জিনিস আছে ঘার ফলে 
শুধু এ দেশের নয়, অন্ত ষেকোন দেশের অপরাধের বিবরণীতে এর স্থান হবে 
অদ্বিতীয়। এই বৈশিষ্ট্পূর্ণ ঘটনাটির উল্লেখ না থাকলে আমার অকিঞ্চিংকর 
কাধাবলীর সংকলন নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 

“প্লোরিয়া স্কট”এর ঘটনা এবং যে ছুঃখী লোকটির পবিণামের কথ। 
তোমাকে বলেছি তার নঙ্জে আমার কথোপকথনের ফলে কেমন করে আজ 
ষে-বৃত্তি আমার জীবনের অবলম্বন হয়ে উঠেছে তার প্রতি প্রথম আমার দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হয়েছিল সেকথ। হয়তো৷ তোষার মনে আছে। আঙ্ঞ তুমি দেখতে 
পাচ্ছ যে, আমার নাম প্বন্ধ. স্থপবিচিত, কি জনসাধারণ কি সরকারী দর্ঠর 


শার্লক হোমসের স্বৃতিকথা ২৪৫ 


সর্বত্রই সন্দেহজনক ঘটনার ক্ষেত্রে আমিই সাধারণত শেষ বিচারক বলে স্বীকৃত । 
এমন কি আমার সঙ্গে যখন তোমার প্রথম পরিচয় হয় অর্থাৎ “রক্ত সমীক্ষা” 
(4& 909৫৮ 1) 9০৪1190) তৃমি যে ঘটনাকে স্মরণীয় করে রেখেছ সেই 
সময়েও আমি খুব অর্থকরী না হলেও একটা মোটামুটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি। 
তুমি ভাবতেও পার না ঘষে, এ-পথ প্রথম দিকে আমার কাছে কত বন্ধুর ছিল 
এবং সাফল্য অর্জনের জন্য আমাকে কতর্দিন অপেক্ষা! করে থাকতে হয়েছিল । 

প্রথম লগ্ন এসে আমি বুটিশ মিউজিয়মের ঠিক বাকটার মুখে মণ্টেও 
সত্রটে একটা বাসা পাই। হাতে প্রচুর অবসর । বিজ্ঞানের যেসব শাপা এ 
লাইনে আমাকে আরও দক্ষ করে তুলতে পারবে সেইসব বই পড়েই তখন সময় 
কাটত। প্রধানত প্রাক্তন সহপাঠী ছাত্রদের মারফত মাঝে মাঝে ছু' চারটে 
কেস হাতে আসত, কারণ বিশ্ববিষ্ভালয়ের শেষের দিকে আমাকে ও আমার 
কর্মপদ্ধতিকে নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হত। এই ধরনের তৃতীয় কেসই হল 
মাসগ্রেভের পৃজা-পদ্ধতির ঘটনাকে নিয়ে। সেই অভূতপূর্ব ঘটনা-শৃঙ্ঘল তখন 
যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল এবং যেসব বড় বড় ব্যাপার তার সঙ্গে জড়িয়ে 
পড়েছিল সেখান থেকেই আমার বর্তমান প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ শুরু 
হুয়েছিল। 

“রেজিন্তান্ড মাসগ্রেভ আমার সঙ্গে এক কলেজেই পড়ত এবং তার সঙ্গে 
আমার যৎসামান্য পরিচয়ও ছিল। স্াতকশ্রেণীর ছাত্রদের কাছে সে বিশেষ 
জনপ্রিয় ছিল না, যদিও ছাত্ররা ঘাকে তার অহংকার বলে মনে করত আমার 
কিন্তু মনে হত সেটা তার ত্বভাবগত আত্মপ্রত্যয়ের অভাবকে ঢাকবার প্রচেষ্টা 
মাত্র। তার চেহার। খুবই অভিজাতম্থলভ, সরু উচু নাক, বড় বড় চোখ, 
আচরণে আভিজাত্যের প্রকাশ । এ বরাজোর এক অন্ততম প্রাচীন বংশের 
সে সম্তান। 

তার পূর্বপুরুষরা বিগত ষোড়শ শতাবীতে উত্তরাঞ্চলীয় মাসগ্রেভ-বংশ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পশ্চিম সাসেকে। বসবাস শুরু করে। সে অঞ্চলের 
হার্লস্টোনের জমিদার-বাড়ি সম্ভবত এদেশের প্রাচীনতম বাসভবন। 
জন্মস্থানের স্পর্শ যেন সব সময় তাঁকে ঘিরে থাকত । তার প্লান তীক্ষ মুখ আর 
উন্নত মাথার দিকে তাকালেই আমার মনে পড়ে ধেত ধূসর খিলান আর বড় 
বড় জানালা আর সামন্ততান্ত্রক জীবনযাত্রার নানা সম্মানারহ ক্ষয়িষুঃ বিধি- 
বাবস্থার কথ । মাঝে মাঝেই আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হত। মনে পড়ছে, 
অনেক সময়ই সে আমার পর্যবেক্ষণ ও অনুমান পদ্ধতির প্রতি গভীর আগ্রহ 
প্রকাশ করত । 

“চার বছর তার সঙ্গে আমার দেখ! সাক্ষাৎ ছিল না। ভারপর একদিন 
সকালে সে আমার মণ্টেগু স্ট্রীটের ঘবে এসে হাজির হল। একটুখানি বদলে 
গেছে। ক্রেতাছুরত্ত যুবকের মতই সাজ পোশাক-_সব সময়ই মে একটু বাবু 
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ধরনের এবং আগেকার মতই শান্ত, শিষ্ট আচরণ। 

“সন্ধায় কর-মর্দনের পরে আমি জিজ্ঞাস। করলাম, “তোমার সব খবর কি 
মাসগ্রেভ 1” 

“সে বলল, “বাবার মৃত্যু সংবাদ তুমি হয় তে। শুনেছ। ছু' বছর আগে তিনি 
চলে গেছেন। তখন থেকে হার্লস্টোনের বিষয়-সম্পত্তি আমাকেই দেখাশোন। 
করতে হচ্ছে । তাছাড়। জেলার সদশ্ঠ হিসাবে খুবই ব্যস্ত থাকতে হয় । হোমস, 
তোমার ষে সমস্ত ক্ষমত। দিরে তৃমি আমাদের তাক লাগিয়ে দিতে, শুনেছি এখন 
নাকি তুমি সে ক্ষমতাকে বাস্তবে প্রয়োগ করছ।' 

“বললাম, “ছ্া॥ বুদ্ধির (দীলতে জীবিকা অর্জনের পথই বেছে নিঘ্েছি।” 

“শুনে খুশি হলাম, কারণ এসময়ে তোমার পরামর্শ আমার ক1ছে খুবই 
যূল্যবান। হার্লস্টোনে কিছু কিছু অন্ভূত ব্যাপার ঘটছে। পুলিশ তার উপর 
কোনরকম আলোকপাতই করতে পারছে ন। সত্যি মে এক অসাধারণ 
ছুর্বোধা ব্যাপার ।” 

“ওয়াটসন, তুমি নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পার, কী আগ্রহ নিয়ে আমি তার 
কথাগুলে। শুনলাম । বেশ কয়েকমান নিধধর্ম। অবস্থায় থেকে যে ম্ুযোগের 
অপেক্ষায় আমি হা-পিত্যেস করে বসেছিলাম, সেই স্থযোগ আমার হাতের, 
মধো এসেছে । মনে মনে আমার বিশ্বাম ছিল, ঘেখানে অন্তরা অকৃতকার্য 
হয়েছে আমি সেখানে কৃতকার্য হতে পারব । এতদিনে আত্ম-পীক্ষার সুযোগ 
?পলাম । 

'ৰললাম, “দয়া করে নব কথ! খুলে বল।” 

*বেজিন্যান্ড মাসগ্রেভ আমার উল্টোদিকে বসে আমার দেওয়। সিগারেটে 
আগুন ধনাল। 

“তারপর বলতে শুরু করল, “তোমার জানা দরকার থে আম অবিবাহিত 
হলেও হার্লস্টোনে আমাকে অনেক দাসদাসী রাখতে হয়েছে । বাড়িটা এত 
বড় আর ছড়ানে।-ছিটনে। ষে তত্ত-তালাদ করতে অনেক লোকজনের দরকার । 
তাছাড়া শিকারের মবস্তমে অনেক লোকজনও আসে । কাজেই হাত টানলে 
চলে না । মোট আটটি দাসী, রাঁধুনি, খানসামা, ছুটি চাকর ও একটি ছোকর]। 
বাগান আব আস্তাবলের জন্য অবশ্থী আলাদা লোক আছে। 

“এই সব লোকজনের মধ্যে খানসামা ত্রাপ্টনই সব চাইতে পুরনো লোক । 
বাবা ষখন তাকে প্রথম চাকরি দেন তখন সে. ছিল একজন বেকার স্কুল-শিক্ষক | 
কর্ষোভভম ও চবিত্রগুণে শীত্রই সে বাড়ির পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠল । বাড়ন্ত 
গড়নের সুন্দর বুবক, চমৎকার কপাল, এবং দিও সে বিশ বছর ধাবৎ আমাদের 
কাছে আছে এখনও ভার বয়স চল্লিশের বেশী হবে না। সেবেশ কয়েকট। 
ভাষা বলতে পারে এবং প্রায় সব বকম তারের যন্ত্র বাজাতে পাবে । কাজেই 
এটা খুবই আশ্চর্ঘ যে, নিজের, চেহারার স্থবিধা এবং অসাধারণ গুপপনা সন্েও 
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সে এতকাল এ ধরনের কাজ নিয়েই সন্ধষ্ট হরে আছে। বে আমার মনে 
হয়, সে বেশ আরামেই আছে এবং কোনরকম পরিবর্তন ঘটাবার মত উংসাহ 
ও উচ্ভঘ তার নেই। যারা আমাদের বাড়িতে আসে সকলেই হার্লস্টোনের 
খানসামার কথা মনে করে বাধে। 

“কিন্ত এই সর্বাজহ্ন্দর লোকটির একটি ক্রটি আছে। তার মধ্ো অঙ্প- 
বিত্তর ডণ জুপ্ানের ভাব আছে । বুঝতেই পারছ, তার মত একট! লোকের 
পক্ষে শান্ত গ্রামাঝলে সে ভূমিক। পালন করা খুব শক্ত ব্যাপার নয়। 

“তার বিষের পণে অবন্ঠ সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিপত্বীক হবার 
পর থেকেই তাকে নিয়ে আমাদের অন্বিখার শেষ নেই। কয়েকমাপ আগে 
আমাদের দ্ধিশীয় দাসী বাশেল হাউয়েলসের সঙ্গে যখন তার বিয়ের কথা হল 
তখন আশা করেছিলাম সে আবার সংসারী হবে। কিন্ত্ত তারপতেই তাঁকে 
ছেড়ে দিয়ে সেআমাদের প্রধান পক্ষী-রক্ষকের মেয়ে জান্টে ট্রেগেলিসকে নিয়ে 
পড়েছে। র্যাশেল খুব ভাল মেয়েঃ কিন্তু €ফ্লেসের মান্রষদের মতই তার 
মেজাভট। উত্তেঙ্জনাপ্রবণ। হঠাৎ তার মাথার গোলমাল দখা দিয়েছে এবং 
এখন_-অগ্ভত গতকাল পর্যন্ত_সে তার পূর্বসপ্তার এক কালো-চোখ ছায়ার 
মত বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে । হাল্সস্টোনে এই আমাদের প্রথম নাটক । কিন্ত 
দ্বিতীয় নাটক এসে এটাকে আমাদের মন থেকে সরিয়ে দিল, আর তার 
প্রস্তাবন। হল খানসামা ব্রাণ্টনের অপমান ও ববখাস্তের ভিতর দিয়ে । 

“ব্যাপারটা এইভাবে ঘটেছে । অ'গেই বলেছি, লোকটি বুদ্ধিমান, আর 
বুদ্ধিই তার কাল হল, কারণ নান। অব্যাপারেন্থ ব্যাপারে তার মনে একট। 
অদম্য কৌতৃহলের উদ্রেক হত। তার ফলে সে কতদূর পধস্ত ঘেতে পারে 
আমার ধারণা ছিল না। কিন্তু নেহাতই আকশ্মিক একট! ঘটনায় আমার চোখ 
খুলে গেল। 

“আগেই বলেছি ঘে আমাদের বাড়িটা বেশ ছড়ানো । গত সপ্তাহের 
একদিন বাতে-_-সঠিক বলতে গেলে বৃহস্পতিবার রাতে--খাবারের পরে 
বোকার ষত এক কাপ কড়া কষ্কি পান করায় কিছুতেই ঘুম আসছিল না। বাত 
ছুটো পধন্ত লড়াই করে যখন বুঝলাম ষে দ্বুমের চেষ্টা বৃথা, তখন যে উপন্যাসটা 
পড়ছিলাম (সটাতেই মন দেবার জন্ত উঠে মোমবাতি জালালাম | বইট। ছিল 
বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে । তাই ড্রেসিং-গাউনট। গায়ে চড়িয়ে সেদিকেই প৷ 
বাড়ালাম । 

“বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে যেতে কয়েক ধাপ সিড়ি ভেঙে নেমে লাইব্রেরি ও 
বন্দুক-ঘরে যাবার পথের উপর দিয়ে যেতে হয়। যেতে যেতে নীচে ভাকিয়ে 
ষখন দেখলাম লাইব্রেরির খোল। দরজ। দিয়ে একটা আলোর ছটা এসে 
পড়েছে তখন আমি কি রকম বিশ্ষিত হলাম তা তো বুঝতেই পারছ। শুতে 
যাবার আগে আমি নিজে বাতি নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে গিয়েছিলাম । 
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স্বভাবতই, প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল চোরের, কথা । হার্লস্টোনের অলিন্দ- 
পথের দেয়ালে দেয়ালে নান ধরনের পুরনোকালের অস্ত্রশস্ত্র ঝোলানে। থাকে । 
তার ভিতর থেকে শ্রকট? টাঙ্গি হাতে নিয়ে মোমবাতিটা রেখে পা টিপে-টিপে 
পথট] পার হয়ে, খোল। দরজায় উকি দিলাম। 

“লাইব্রেরিতে খানসাম! ক্রাণ্টন । বেশ সুসজ্জিত অবস্থায় সে একটা 
আবাম-কেদারায় বসে আছে। মানচিত্রের মত দেখতে একটুকরো! কাগজ তার 
হাটুর উপর মেলা । গভীর চিন্তায় মগ্ন অবস্থায় কপালটা হাতের উপর ঝুঁকে 
রয়েছে। বিষ্ময়ে হতবাক হয়ে অস্কারে দাড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলাম । 
টেবিলের কোণে রাখ! ছোট মোমবাতিটার আলোয় দেখলাম সে বেশ 
স্থসজ্জিত অবস্থায় আছে। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে সে পাশের দেরাজের 
কাছে গেল এবং চাবি ঘুরিয়ে একটা দেরাজ টেনে বার করল। তার ভিতর 
থেকে একখানা কাগজ নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেল এবং মোমবাতির 
আলোর সামনে সেখান। মেলে ধরে তীক্ষ মনোধোগের সঙ্গে পড়তে লাগল। 
সে এরকম শাস্তভাবে আমাদের পারিবারিক দলিলপত্র পরীক্ষা করছে দেখে 
আমি ক্ষৰ্ধ হয়ে এক পা অগ্রসর হতেই ত্রাণ্টন মুখ তুলে দেখতে পেল, আমি 
দরজার কাছে দাড়িয়ে আছি । সে লাফ দিয়ে উঠে দাড়াল। তার মুখ ভয়ে 
সাদা হয়ে গেল। গোড়ায় ষে চার্টের মত কাগজখানা সে পড়ছিল সেটাকে 
বুকের মধো ঢুকিয়ে দিল। 

“আমি বললাম, “টে ! এইভাবে তুমি তোমার উপর ন্তত্ত বিশ্বাসের 
প্রতিদান দিচ্ছ! কালই তুমি চাকরি ছেড়ে চলে যাবে ।” 

“সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত লোকের মত দৃষ্টি মেলে আমাকে অভিবাদন জানিয়ে 
একটি কথাও ন। বলে সে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। মোমবাতিটা তখনও 
টেবিলে ছিল; তারই আলোয় ত্রাণ্টন যে কাগজখান। দেরাজ থেকে বের করে 
এনেছিল সেটাকে ভাল করে দেখলাম । কাগজখানা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয় 
দেখে আমি বিস্মিত হলাম । সেটা মাসগ্রেভ পরিবারে অনুষ্ঠান নামক একটি 
বিশেষ প্রাচীন লোকাচারে ব্যবহৃত প্রশ্বোত্তবের একটি নকল মাত্র । এই 
অনুষ্টানটি আমাদের পরিবারের একটি বৈশিষ্ট্য । শতাব্ীর পর শতাবী ধরে 
প্রত্যেক মাসগ্রেভকেই প্রাপ্তবয়স্ক হবার কালে এই অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। 
কাজেই এট। একটা পাবিবারিক ব্যাপার প্রত্বতাত্বিকের কাছে হয় তে৷ 
আমাদের বংশ-পরিচয় এবং অপরাপর দায়িত্বের মত এরও কিছুটা মূল্য আছে, 
কিন্ধ বাস্তবক্ষেত্রে তো এয কোনই দাম নেই ॥ 

“আ-ম বললাম “কাগজখানাব কথায় না হয় পরবে আস! যাবে ।” 

একটু ইতস্তত করে খে বলল, “তুমি দি সত্যি প্রয়োজন মনে কর তো 
তাই হবে। এবার আমার কথায়ই.ফিরে ঘাই। ব্রাণ্টনের ফেলে-বাওয়া চাবি 
দিয়ে দেরাজট! বন্ধ করে বেরিয়ে যাবার জন্ত ঘুরতেই সবিল্ময়ে দেখলাম, 
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খানসামাটি ফিরে এসে আমার সামনেই দাড়িয়ে আছে। 

“আবেগমথিত গলায় সে বলে উঠল, “নি: মাসগ্রেভ) শ্যার, অপন্মানন আছি 
সইতে পারি না শ্যার। যেকাজ আনি করি তার তুলগাঁয় অনেক বেশী গর্ব 
নিয়ে আমি ছলি। অসম্মান আমার, কাছে মৃত্যুতুল্য। আপনি যদি আমাকে 
হতাশার পথে ঠেলে দেন শ্তারঃ তাহলে আমার রক্ত আপনার মাথায় পড়বে-_ 
সত্যি পড়বে । 1 ঘটে গেছে তারপরে আপনি যদি আমাকে ব্বাখতে না চান, 
তাহলে, ঈশ্বরের দোহাই, আমি যেন ্বেচ্ছায় যাচ্ছি এইভাবে আপনাকে এক 
মাসের নোটিশ দেবার স্বষোগ আমাকে দিন। সে আমার সইবে মিঃ মাসগ্রেভ, 
কিন্তু পরিচিত লোকজনের চোখের সামনে আমাকে তাড়িয়ে দেবেশ, সে 
আমি সহা করতে পারব না 1” 

“আমি বললাম, “কোনরকম স্তবিবেচনার যোগ্য তুমি নও । তুমি অত্যন্ত 
জঘন্য কাজ করেছ। যাহোক, অনেকর্দন তুমি এ পরিবারে আছ. তাই 
সকলের সামনে তোমাকে অপদস্থ করতে আমি চাই না। কিন্তু এক মাস খুব 
বেশী সময় । এক সপ্তাহের মধো তুমি চলে যাবে এবং সেজন্য ঘে কোন কারণ 
তুমি দেখাতে পার ।” 

হতাশ কে সে বলল, “মাত্র এক সপ্তাহ শ্যার? একপক্ষকাল-_অন্তত 
একপক্ষকাল সময দিন ।” 

“আমি পুনরায় বললাম, “ঠিক এক সপ্তাহ । এতেই তোমার প্রতি যথেষ্ট 
উদার ব্যবহার করা হল বলে মনে করো 1” 

ঘভেউে-পডা মানুষের মত বুকের মধো মৃখট। গুজে সে চলে গেল। 
আমিও বাতি নিভিয়ে ঘরে ফিরে গেলাম ।' 

“এরপর দুদিন পর্স্ত ত্রাণ্টন খুব মনোধোগ দিয়ে কাজকর্ষথ করল। 
আমিও অতীত ঘটন। এনিয়ে কোনরকম উচ্চবাচা না করে সে কেমন করে 
অসম্মানকে চাপা দেয় তাই দেখবার জন্য সকৌতৃহলে অপেক্ষা করতে 
লাগলাম । কিন্তু তৃতীয় দিন সকালে চিরাচরিত ব্যবস্থামত প্রাতরাশের পরে 
'আমার কাছ থেকে সারা দিনের কাজকর্মের নির্দেশ নেবার জন্য সে হাজির 
হল না। খাবার ঘর থেকে চলে যাবার সময় দাসী র্যাশেল হাউয়েলসের সঙ্গে 
দেখা হয়ে গেল। তোমাকে আগেই বলেছি যে সম্প্রতি সে রোগ থেকে 
উঠেছে । তাকে এতই কান ও ফ্যাকাসে “দখাচ্ছিল যে কাজে আসার ভন্য 
তাকে আমি বকুনি দিলাম । 

“বললাম, “তোমার শুয়ে থাকা উচিত । আরও শক্তি সঞ্চয় করে তবে 
আসবে। 

“এমন অদ্ভুতভাবে সে আমাব দিকে তাকাল ঘে তার মাথা খারাপ হয়েছে 
রলে আমার সন্দেহ হল। 

“সে বলল, “আমি তো। যথেষ্ট বল পাচ্ছি মিঃ মাঁপগ্রেভ 1” 
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'আমি বললাম, “ডাক্তার কি বলেন সেটাই আমাদের দেখতে হবে। 
এখনই কাজ বন্ধ কর। আর নীচে নেমে বলধষে আমি ব্রাণ্টনের সঙ্গে দেখা 
করতে চাই ।» 

নে বলল, “থানসাম। তে চলে গেছে ।” 

“চলে গেছে! কোথার চলে গেছে?” 

“চলে গেছে! কেউ তাকে দেখে নি। তার ঘরেও নেই। হ্যা হ্যা 
সে চলে গেছে_-সে চলে গেছে? চীৎকার করে হাসতে হাসতে সে দেরাল 
ঘেসে পড়ে গেল । তার এই আকন্বিক বিকারের আক্রমণে আহংকিত হয়ে 
লোকজন ডাকবার জন্য আমি ঘণ্টার দিকে ছুটে গেলাম । মেয়েটিকে তার ঘরে 
নিয়ে যাওয়া হল। তখনও সে চীৎকার করছে আর ফুলে ফুলে কাদছে। 
ব্রাষ্টনের খোল করতে লাগলাম । মে যে উধাও হয়েছে সেবিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই । তার বিছানায় কেউ শোয় নি; আগের রাতে তার ঘরে যাবার 
পরে কেউ তাকে “দখে নি; অথচ কেমন করে সে বাড়ি ছেড়ে গেল তাও 
বোঝা ঘাচ্ছে না; কারণ সকাল বেলায় তার জানাল ও দরজ। বন্ধ ছিল। 
তার জামা-কাপড়, তার ঘড়ি, এমন কি টাকা-পয়স! পযন্ত ঘরেই রয়েছে__কিন্তু 
সে সচরাচর ষে কালে স্থাটটি পরে সেটাও ঠিখোজ হয়েছে । তার চটি 
জোড়া উধাও, কিন্ত বুট-জোড়া রেখে গেছে । ধাতের বেলায় খানসাম? ব্রাণ্টন 
তাহলে গেল কোথায়? আর এখন সে আছেই বা কেমন? 

"আমর! অবশ্ট বাড়ির একতলা থেকে চিলে-কোঠ। অবধি খুঁজেছি, কিন্ত 
তার চিহ্ন পযন্ত কোথাও নেই। আগেই বলেছি, এই পুরনো বাড়িট। ধেন 
একটা গোলকধাধা, বিশেষ করে এর মুল অংশটা যেখানে এখন কেউ বাসও 
করে না। কিন্তু সমস্ত ঘর-বারান্দা তব তত্র করে খুঁজেও নিখোজ লোকটার 
কোন পাত্তা মেলে নি। জিনিসপত্র সব ফেলে বেখে সে চলে গেছে, এটা 
আমার কাছে অরস্বান্ত বলে মনে হচ্ছে । কিন্তু সে গেল কোথায়? স্থানীয় 
পুলিশকে ডেকেছিলাম, কোন কঙ্গ হর নি। আগের রাতে বষ্টি হয়েছিল। 
বাড়ির চারদিকের লন এবং পথ সব আমরা! পরীক্ষা কবে দেখেছি, কিন্তু সৰ 
বথা। . এই রকম অবস্থায় একটা নতুন ঘটনা এসে আমাদের সব মনোযোগের 
মূল বুহস্ত থেকে ঘুরিয়ে দিল । 

“দু'দিন ধরে র্যাশেল হাউয়েল্স্‌ খুবই অন্ুস্থ ; কখনও বিকারপ্রন্ত, কখনও 
বা যুচ্ছিত; তাই রাতের বেল! তার পাশে জেগে থাকবার জন্ত একটি নাঈ 
ঠিক করা হয়েছে। ব্রাণ্টনের নিখোজ হবার তৃতীয় রাত্রে বোগিণীকে 
ভালভাবে ঘুমুতে দেখে নার্গ আরাম-কেদারায় শুয়ে একটুখানি ঘুমিয়ে 
পড়েছিল। খুব ভোরে ঘুম ভাঙতেই দেখে বিছানা খালি, জানাল! খোলা, 
আর রোগী নিশ্চিহ্ন । তৎক্ষণাৎ আমাকে ডেকে তোলা হল। দজ্ে 
সঙ্গে ছুটি চাকরকে সঙ্গে নিয়ে নিখোজ মেয়েটির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম । 
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দে ঘধে কোন্‌ দিকে গেছে বোঝ শক্ত ছিল না, কারণ তার জানালার নীচ 
থেকেই তার পায়ের দাগ অন্থুপরণ করে লন পার হয়ে আমর। হ্রদের ধাবে 
গিয়ে পৌছলাম। ঠিক সেখান থেকেই পায়ের দাগ মুছে গেছে, অথচ সেখান 
থেকেই বাইরে যাবার পাঁক। রাস্তা শুরু। হদের জল আট ফুট গভীর । 
কাজেই যখন দেখতে পেলাম, তার তীরে পৌছেই বিকারগ্রস্ত মেযোটির পায়ের 
শাগ খিলিয়ে গেছে, আমাদের তখনকার মনের অবস্থ। তুমি বুঝতেই পারছ । 

“সঙ্গে সঙ্গে জেলেদেক ডাকা হল।॥। তারা মৃতদেহটার খোজে জলে 
নামল । কিন্ত তার কোন হদিস মিলল না। অপরপক্ষেঃ একটা অপ্রত্যাশিত 
বস্ত তুলে আ্ানল । একট কাপডের থলে আর তার মধ্যে একখগ্ড পুরনে। 
নরচে-ধর] রং-চটা ধাতুর পাত ও কতকগুলো মেটে-রঙের পাথর বা ম্ফষটিকের 
টুকরো! । হ্রদের জলে এই অদ্ভুত জিনিসগুলি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেপ 
না এবং গতকাল যথাসম্ভব খোঁজ-খবর করেও র্যাশেল হাউয়েলস বা রিচার্ড 
ব্রাণ্টনের পরিণামের কথা আমর কিছুই জানতে পাব্রিনি। স্থানীয় পুলিশ 
-বমূঢ,় আর আমি এসেছি তোমার কাছে শেষ ভরস। হিসাবে ।” 

“ওয়াটসন, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ কতখানি আগ্রহের সঙ্গে এই 
অসাধারণ ঘটনাবলী আমি শুনেছিলাম, এবং সেগুলিকে একসঙ্গে গেঁথে এমন 
একট! স্থত্র উদ্ভাবনের জন্য চেষ্ট। করেছিলাম ঘাকে কেন্দ্র করে সব ঘটন। ঝুলে 
ছিল। 

“ানসামা চলে গেছে। দাসী চলে গেছে। দাসী খানসামাকে ভালবাসত, 
কিন্ত পরে তাকে ত্বণা করবার মত ঘথেষ্ট কারণ তার ছিল। ওয়েল্স্বাসীর 
পুন্ত তার দেহে, তাই তার ম্বভাব উগ্র ও আবেগপ্রবণ । লোকটির অন্তর্ধানের 
পর তাই সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু অদ্ভূত বন্তসমেত একটা 
পুল সে হ্রদের জলে ছুঁড়ে ফেলেছিল। এই বিষরগুলিই বিবেচনা করতে 
হবে, অথচ এর কোনটাই মূল ব্যাপার নয়। এই ঘটন1-শৃঙ্খলের শুরু কোথায় ? 
(সখানেই আছে এই জট-পাকানে। শিকলের শেষ পরিণতি ।, 

“আমি তখন বললাম, “মাসগ্রেভ, চাকরি হারাবার ঝুকি নিয়েও 
(তোমাদের খানসাম। যে কাগজখান। পড়। ঘথেষ্ট জরুরী বলে মনে করেছিল সেটা 
স্বামি দেখতে চাই ।” 

“দে জবাব দিল, “আমাদের এই অনুষ্ঠান একটা অবান্তৰ ব্যাপার। তবে 
একট৷ প্রাচীনতার ছাপ এতে আছে। সেই অনুষ্ঠানের প্রস্নোত্বরের একটা 
নকল আমার কাছে রয়েছে, তুমি ইচ্ছা করলে চোথ বুলিয়ে নিতে পার ।” 

“ওয়াটসন, এই ঘে কাগজখান। তুমি দেখছ এটাই সে আমাকে দিয়েছিল । 
আর এই সেই আশ্চধ প্রশ্নোত্তর প্রত্যেক মাসগ্রেভ-বংশধরকে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে 
নঙ্গে যার সম্মুখীন হতে হয়। ঠিক যেমনটি লেখ। বরষেছে সেইভাবেই 
তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি £ 
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“এট। কার ছিল? 

“যে চলে গেছে তার । 

“এটা কে পাবে? 

“যে আসবে সে। 

“কোন্‌ মাস ছিল? 

“প্রথম থেকে ষষ্ঠ। 

“ময কোথায় ছিল? 

“ক গাছের মাথায় । 

“ছায়া কোথায় ছিল? 

“দেবদারুর নীচে | 

“কেমন কবে এসেছিল ? 

“উত্তরে দশ এবং দশ, পূর্বে পাঁচ এবং পাচ, দক্ষিণে দুই এবং ছুই, পশ্চিমে 
এক এবং এক,. আর তাই নীচে । 

“এর বিনিময়ে আমরা কি দেব? 

“আমাদের যথাসব্বন্ব | 

“কেন দেব? 

“নির্ভরতার জন্ত |” 

“মাসগ্রেও কথা বলল, “মূল কাগজে কোন তারিখ নেই, তবে সপ্তদশ 
শতাব্দীর মধোভাগের বানান অন্থসারে লিখিত । অবশ্য আমার আঁশংক1 হচ্ছে, 
রহশ্ক-সমাধানের কাজে এর থেকে তোমার কোন লাভ হবে না ।” 

“আমি বললাম, “অন্তত আর একট! রহস্য তো। এর থেকে পেলাম, আর 
সেটা প্রথমট। থেকেও বেশী আকর্ষণীয় । এমনও হতে পারে ষে, একটার 
সমাধানেই অপরটির সমাধানও মিলবে । দেখ মাসগ্রেত, তোমাদের খানসামাটি 
খুবই চতুর লোক, এবং তার প্রভূদের দশ পুরুষের চাইতে তার অন্তর 
স্বচ্ছতর- একথ। যদি বলি তাহলে আমাকে ক্ষমা করো ।” 

“মাসগ্রেভ বলল, “তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। আমার তো 
মনে হয় এ কাগজ্টার কোন বাস্তব গুরুত্বই নেই ।” 

“কিন্ত আমার কাছে এট খুবই বাস্তব বলে মনে হচ্ছে, আর আমি মনে 
করি ব্রাণ্টনেরও সেই মত। ঘেরাতে তুমি তাকে ধরে ফেলেছিলে, সম্ভবত 
তার আগেই সে কাগজখান। দেখেছিল ।” 

পথুবই সম্ভব। ওটাকে লুকোবার কোন চেষ্টাই আমরা করি নি।” 

“আমার মনে হয়, সেদিন সে শেষ মুহূর্তে নিজের স্বতিকে ঝালিয়ে নিতে 
চেয়েছিল। আরও মনে হয়, তার কাছে মানচিত্র বা চার্ট জাতীয় একট। 
কিছু ছিল য! সে পাওুলিপির সঙ্জে মিলিয়ে নিচ্ছিল এবং তুমি হাজির হওয়ায় 
'সটাকে পকেটে পুরে ফেলে ।” 
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“ঠিক কথা । কিন্তু আমাদের পরিবারের এই প্রাচীন অনুষ্ঠান দিয়ে সে কি 
করবে? আর এই অর্থহীন বাকাগুলিরই বা মানে কি?” 

“আমি বললাম, “সেটা বের করতে খুব কষ্ট হবে বলে মনে করি ন। 
তোমার অনুমতি হলে আমর! সাসেক্স যাবার প্রথম ট্রেনটি ধরতে চাই এবং 
ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে ব্যাপারটার গভীরে প্রবেশ করতে চাই ।” 

“সেদিন বিকেলেই ছু'জনে হার্লস্টোন পৌছলাম। সম্ভবত সেই বিখ্যাত 
প্রাচীন অষ্টালিকার ছবি তুমি দেখেছ এবং তাব বর্ণনাও পড়েছ। তাই আষি 
শুধু এইটুকু বলব যে, বাড়িটার আকৃতি ইংরেজি অক্ষর [এর মত, তার লম্বা 
বাহুর দিকট। অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশ এবং ছোট বানর দিকটাই মূল বাড়ি 
ধার সঙ্গে অন্যট। পরে যুক্ত হয়েছে । সেই পুরনে। অংশের মাঝ-বরাবর ভারী 
লিণ্টেল-টান]। দরজার উপর খোদাই করে তারিখ লেখা ১৬০৭, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা 
এবিষয়ে একমত যে নে বাড়ির বরগা ও পাথরের দেওয়াল তার চেয়েও 
পুরনে। । অত্যধিক মোটা দেওয়াল আর ক্ষুদে ক্ষুদে জানালার জন্য বোধ 
হয় মাসগ্রেভ পরিবারের লোকেরা বিগত শতাব্দীতে নতুন অংশটি তৈরি করে। 
পুরনো অংশটা কখনও-কখনও ব্যবহার হলেও গুদীম-ঘর বা ভূগর্ভস্থ কুঠুবি 
হিসাবেই ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন ধরনের সব গাছে সঙ্ঞিত একটা স্থন্দর 
বাগান বাডিটান্র চারদিক ঘিরে রয়েছে, আব যে তদের কথা আমার মক্কেল 
উল্লেখ করেছে সেটা বুক্ষ শ্রেণীর খুব কাছে-_বাড়িট। থেকে প্রায় ছু'শ' গজ 
দুবে। 

“দেখ ওয়াটসন, এর মধোই আমার দঃ বিশ্বাস হয়েছিল যে এর মধ্যে 
তিনটি ত্বজন্্র রহশ্তট নেই, রহশ্য একটি মাত্র, এবং আমি যদি মাসগ্রেভ বংশের 
অনুষ্ঠান-মন্ত্রটি ঠিক মত পড়তে পারি তাহলেই সে স্যত্রটি আমার হাতের 
মুঠো এসে যাবে ঘার সাহায্ আমি খানসাম। ব্রাণ্টন ও দাসী হাউয়েলসের 
প্রকৃত তথ্যে পৌছতে পারব । স্থুতরাং সেদিকেই আমার সর্বশক্তি নিয়োগ 
করলাম । খানসামাটি এই প্রাচীন সংকেতটি জানবার জন্য এতট। আগ্রহী হল 
কেন? তার কারণ গিশ্চয় এই-_এবর মধ্যে সে এমন কিছু দেখতে পেয়েছে ঘ। 
বংশ বংশ ধরে গ্রামা জমিদারদের দৃষ্টি এডিয্ে গেছে, অথচ ঘার থেকে তার 
কিছু ব্যক্তিগত স্থৃবিধা হবে বলে আশা করেছে। সেটা তাহলে কি, এবং 
তার দ্বাব। তার ভাগ)ই ব। কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে? 

“অনুষ্ঠান-মন্ত্রটি পড়ে আমি পরিষ্ষার বুঝতে পেরেছিলাম যে, মাপজোক- 
গুলে। নিশ্চয় এমন কোন স্থানকে নির্দেশ করছে বাকি দলিলটায় ঘার উল্লেখ 
রয়েছে, এবং সেই স্থানটা যদি খুজে বার করতে পারি তাহলে মাসগ্রেত 
বংশের পৃবপুরুষরা কোন্‌ রহস্াকে এমন একটা অদ্ভুত অনুষ্ঠানের পবিত্রতা 
আবরণে ঢেকে বাখ। প্রয়োজন মনে করেছিলেন সেছাকে জানবার পথেও 
আমর! অনেকখানি এগিয়ে ঘেতে পারব । গোড়াতেই ছুটে। নির্দেশ আমর। 


২৫৪ শার্লক হোমস অমনিবাস 


পাচ্ছি, _-একট। ওকঃ অন্যটা (েবদারু। ওক গাছটি সম্পর্কে কোন প্রশ্বই ওঠে 
না। বাড়ির ঠিক সামনে পথের ব। দিকে দাড়িয়ে আছে এক এক-বনম্পতি-_ 
ও রকম একচ। অপূর্ব মহীরুহ আমি কদাচিৎ দেখেছি । 

“গাছটার পাশ দিয়ে থেঙে যেতে আমি বললাম, “ওই অন্ুষ্ঠান-মন্ত্র খন 
রচিত হয়েচিল গাছটা কি তখনও ওখানে ছিল ?" 

“সে ভবাব দিল, “খুব সম্ভব নর্জান বিজয়ের সময়ও এটা এখানে ছিল । ওটার 
বেড় তেইশ ফুট ।” 

“এখানেই আমার নিদিষ্ট একট! পয়েপ্ট পেয়ে গেলাম । 

প্রশ্ন করলাম, “ কান প্রাচীন দেবদারু গাছ তোমাদের আছে? 

“ওই ওখানে একট। খুব প্রাচীন দেবদাকু গা ছিল, কিন্তু দশ বছর আগে 
গাছটা বিছ্বাৎস্পৃষ্ট হয় এবং কেটে ফেল হয় ।” 

“গাছটা কোথায় ছিল দেধাতে পার ?” 

“হা1।" 

“আর কোন দেবদাক্ গাছ নেই ?” 

“প্রাচীন গাছ নেই, তবে অনেক বীচ-গাছ আছে ।” 

“গাছটা কোথায় ছিল দেখতে চাই ।” 

“একট ছোট গাডিতে আমরা ষাচ্ছিলাম । বাড়িতে ন। চুকে মন্ধেল সজে 
সঙ্জে আমাকে মাঠের মধো সেইথানে তিয়ে গেল ধেখানে একদ! দেবদাঁরু গাছট। 
ছিল। স্থানটা। ওক গাছ ওবাডির প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় । মনে হল, 
আমার তদন্ত বেশ ভালই অগ্রসর হচ্ছে । 

“আমি জিজ্ঞাসা করলাম “দেবদারু গাছটা কতট। উঁচু ছিল সেটা জান! বোধ 
হয্ব অসম্ভব?" 

«আনি এখনই বলে দিতে পারি । গাছটা ছিল চৌধার্ট ফুট উচু ।” 

“আমি সবিশ্ময়ে প্রশ্ন করলাম, “কেমন করে জানলে ?1” 

“আগার বুদ্ধ শিক্ষক যখনই জ্রিকোণমিতির অংক দিতেন তখনই উচ্চতা 
পরিমাপের অংক দিতেন । তাই ছেলেবেলায়ই জম্দারীর ভিতরকার সৰ গাছ 
ও বাড়ির অংক আমি কসে ফেলেছিলাম।” 

“একেই বলে ভাগ্যের অপ্রতাশিত ম্পশ । আশাতিব্িক্ত ভ্রতগতিতে সব 
মালমশল। আমার হাতে আমতে লাগল। 

প্রশ্ন করলাম, “বল তো, তোমাদের খানসামা কি কখনও এ ধরনের প্রশ্ন 
কবেছে ?” 

“রেজিন্যান্ড মাম্গ্রেভ সবিশ্বয়ে আমার দিকে তাকাল | বলল' “তুমি মনে 
কবিয়ে দিলে তাই বলছি, কয়েক মাস আগে আমাদের সহিসের সজে তা ত্কিব 
প্রসঙ্গে ত্রাপ্টন গাছটার উচ্চত। আমাকে জিজ্ঞাস। করেছিল |” 

“খবরট। খুবই চমৎকার "ওয়াটসন, কাবণ এর থেকেই বুঝস্ছে পারলাম ষে 


শার্লক (হামসেব স্বাতিকথা ২৫৫ 


আমি ঠিক পথেই চলেছি।” কুর্ধের দিকে তাকালাম । আকাশে স্থধ ঢলে 
পড়েছে । হিসাব করে দেখলাম, ঘণ্টাখানেকের মধোই স্থয প্রাচীন ওক গাছটার 
একেবারে মাথার শাখা-প্রশাখার উপর এসে পড়বে । তাহলেই অনুষ্ঠান-মঙ্ত্রের 
একটা শর্ত পূর্ণ হবে । আর দেবদারব ছায়া নিশ্চঙ্জ ছাক্ার শেষপ্রান্ত বোঝায়, 
অন্যথায় গাছের গুড়িটাকেই নির্দেশ হিসাবে বেছে নেওয়া হত। কাজেই এর 
পরেই আমাকে খুজে দেখতে হবে সূর্য ওক গাছটাকে ছাডিয়ে ধাবার পর দেবদারু 
গাছের ছায়ার শেষ প্রান্ত কোথার পড়ে ।' 


“কিন্ত হোমলঃ সেটা তো খুব শক্ত কাজ হবার কথা, কারণ গাছটা! তো তখন 
সেখানে আর নেই ।' 

“দেখ, অন্তত এটুকু আমি জানতাম যে ব্রাণ্টন যদি সেকাজ পেরে থাকে 
তাহলে আমিও পারব । তাছাড়া, আসলে কাজট। শক্ত ছিল না । মাসগ্রেভের 
মঙ্গে তাদের পড়ার ঘরে গিয়ে নিজেই ছুরি দিয়ে এই কাঠের গৌজটা তৈরি 
করলাম এবং এক গজ অন্তর অন্তর গিট-দেওয়। এই লম্বা দড়িট। তার সঙ্গে 
বাধলাম। তারপর ছ' ফুট লম্বা একট। মাছ-ধরা ছিপ নিয়ে মক্কেলের সঙ্গে 
'ঘখানে দেবদারু গাছটা ছিল সেখানে গেলান। স্ুর্য তথন ওক গাছের মাথার 
আলো ফেলেছে । ছিপটাকে দাড করধে তার ছায়ার দ্বিকট। মাপলাম। 
হা্াটান ফুট লম্বা | 

“হিসাবট। কিন্ত খুবই পোজা। ছ'্ফুট একটা লাঠির ছায়া দি ন' ফুট 
ইনু, (চীষ্ট্র ফুট গাছের ছারাটা হবে ছিয়ানববই ফুট এবং দুটে। ছায়। নিশ্চয় 
একই রেখায় হবে ততট। দুরত্ব মেপে দেখ! গেল, আমর! প্রায় বাড়ির 
দ্বেওয়ালের কাছে €পৌছে গেছি ! সেইথানে কাঠের গৌঁজটাকে মাটিতে পুতে 
দিলাম। তারপব যখন দেখতে পেলাম গৌজটার ঠিক দু' ইঞ্চির মধ্যে খানিকট। 
গোলাকাধ নীচু জমে ঝয়েছে, তখন যে আমার কি আনন্দ হল সে তে। তুমি 
বুঝতেই পারছ ওয়াটসন | বুঝতে পারলাম ত্রাণ্টনই মাপ-জোক করে এই চিহটি 
কখেছিল। অতএব আমি তাকে ঠিক ধাওয়া করে চলেছি । 

“এবার সেখান থেকে পা ফেলতে লাগলাম । অবশ্ঠ তার আগেই আমার 
পকেট-কম্পাসের সাহাষ্যে চারটি দ্রিক আমি ঠিক করে নিয়েছি । বাড়ির 
ওয়াল বরাবর সমান্তরাল রেখায় প্রতি পারে দশবার করে পদক্ষেপ করে ঠিক 
সেই জায়গাতে আবার একট। গোৌজ পুতলাম॥ তারপর বেশ সততার সঙ্গে 
পৃব দিকে পাচ পা এবং দক্ষিণ দিকে ছু' পা করে এগোলাম। এইভাবে পৌছে 
গেল[ম পুরনে। দরজার একেবারে চৌকাঠের কাছে। পশ্চিম দিকে ছু' পায়ের 
মানে ভাহলে দ্রাডাল যে এবার আমাকে পাথর-বাধানে। পথ ধরে দু পা ঘেতে 
হবে, আর এইটেই হল অহষ্ঠান মন্ত্রে নির্দেশিত স্থান । 

“ওয়াটসন, শ্রীবনে এখনও আমি হতাশার এমন শীতল প্রবাহ অনুভব 
করি নি। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল ষে, আমার হিসাবে নিশ্চয়ই কোন 
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মৌলিক ভূল হয়েছে । অস্তগামী স্থযের আলো এসে পড়েছে সে পথের উপর । 
অথচ “চাখের সামনে দেখছি, বনুপদলাঞ্িত যে পুরনো ধূসর রঙের পাথর দিয়ে 
পথট। বাধানে। সেগুলি সবই সিমেন্ট দিয়ে শক্তভাবে গীখা এবং সেগুলি নিশ্চয়ই 
বগ বৎসর ধরে অনড় অবস্থায় রয়েছে । ব্রাণ্টন তাহলে এখানে কিছ করে নি। 
মেঝেটা ঠুকে ঠকে .দখলাম, সব জায়গায় একই রকম শব কোনরকম ফাটল 
বা গর্তের চিহ্নমাত্র নেই। আমি কোন্‌ পথে অগ্রসর হচ্ছি সেটা বুঝতে পেরে 
এবং আমার মতই উত্তেজিত হয়ে মাসগ্রেভ আমার হিসাবটা পরীক্ষা করবার 
হন্য তার পাওুলিপিটা বের করল। | 

“আর তাই নীচে” সে চেঁচিয়ে উঠল : “তুমি কিন্ত “আর তাই নীচের 
কথাগুলি বাদ দিয়েছ ।” 

"আমি ভেবেছিলাম এর অর্থ সেখানে খুড়তে হবে, কিন্তু এবার বুঝতে 
পারলাম ষে আমার ভূল হয়েছিল। চীৎকার করে আমি বলল[ম, “তাহলে 
এর নীচে একটা ত্ৃগর্ভস্থ কুঠুরি আছে?” 

“্যা। এবাড়ি ঘতদিনের সেটাও ততদিনের পুরনো । এই দরজা দিয়ে 
ঢুকেই নীচে ।” 

“একটা ঘোরানো মিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলাম । আমার সঙ্গী 
দেশলাইয়ের কাঠি ঠকে এক কোণে পিপের উপরে বাখা বড় লঠনটা জালাল । 
এক মুহূর্তে বুঝতে পারলাম, অবশেষে আমর! ঠিক জায়গায় পৌছে গেছি, আর 
সম্প্রতি কেবলমাত্র আমরাই যে এখানে এসেছি ত। নয়। 

কাঠের গুদাম হিসাবে ঘরট। ব্যবহার করা। হত। কিন্তু যেসব কাঠের 
টুকরে। মেঝেয় ছড়ানো ছিল সেগুলিকে একপাশে সরিয়ে রেখে মাঝখানে বেশ 
খানিকট! জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছে । সেখানে পড়ে রয়েছে একখানা বড় 
ভারী পাথরের টালি। তার মাঝখানে একট! মড়চে-ধরা লোহার আংটা 
লাগানো । আর তাইতে জড়ানো রয়েছে একটা পুরু মেষপালুকদের চৌধুপি- 
কাটা গলাবন্ধ | 

“আমার মক্কেল চেঁচিয়ে উঠল, “হা ভগৰান ! এটা যে ব্রাণ্টনের গলাবন্ধ 
তা আমি হলক কবে বলতে পারি, এটা তাকে পরতে দেখেছি । নে বদমাসটা 
এখানে কি. করছিল ?” 

“আমার কথামত ছু'জন পুলিশকে ডেকে পাঠান হল! তারপর গলাবন্ধট। 
ধরে সেই টালিটাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করলাম । আমার টানে একটুখানি 
নড়ল মাত্র। তখন একজন কনপ্টেবলের সহায়তায় সেটাকে এক পাশে সরাতে 
সক্ষম হলাম। নীচে একটা কালে! সুড়ঙ্গের মুখ যেন হা করে আছে। 
সকলেই নীচে উঁকি দিলাম আর মানগ্রেভ হাটু গেড়ে বসে লঠনট। নামিয়ে 
ধরল। সাত ফুট গভীর চার 'বর্গফ্ুট মাপের একটা চতুক্ষোণ ছোট ঘর 
দেখতে পেলাম। তার এরুপ)শে রয়েছে একটা মজবুত পেতলে বীধানে! 
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কাঠের বাঝ্স। তার ভালাটা উপরের দিকে লাগানো । আর এই অদ্ভুত পুরনো 
ধরনের চাবিট। তালার ভিতর থেকে বেপ্িয়েছিল। বাক্সটার উপরে পুরু ধূলে) 
জমেছিল। তাতে ছিল প্াতা-পড়া দাগ। পোকায় কেটে বাক্সের কাঠকে 
ঝাঝর। করে দিয়েছে । ফলে তার ভিতরে অজ্জস্্র ছত্রাক জন্মেছে । আমার 
কাছে ধেরকম দেখছ এই রকম কতকগুলি ধাতুর চাকতি__নিশ্চয়ই পুরনো 
মুত্র-_বাক্সটার তলায় ছড়িয়েছিল। এ ছড়া আর কিছু ছিল না। 

“ঠিক সেই মুহূর্তে পুরনে। বাক্সটার কথা আমাদের মনে ছিল না, কারণ 
আমাদের সবক'টি চোখ তখন নিবদ্ধ ছিল বাক্সটার পাশে কুঁকড়ে-পড়ে-থাক। 
জিনিসটার উপর | সেট। কালে স্থ্াট পরা একট। মানুষের দেহ। লোকট! 
হাটুর উপর উপুড় হয়ে পুড়ে আছে। তার কপাল বাক্সের কোণায় ঝুলে 
রয়েছে, আর ছুটো। হাত ছভিয়ে রঝেছে বাঝ্সটার ছুই পাশে । ফলে সব রক্ত 
তাব মুখে উঠে এসেছে । সে অবস্থায় সেই বিরুত যকৃত্-রঙের মুখটা কেউ চিনতে 
পারত না» কিন্তু দেহটাকে ধরে খাডা করে তুলতেই তার উচ্চতা, তার পোশাক 
ও তার চুল দেখেই আমার মকেল বুঝতে পারল যে, এই তাদের নিখোঁজ 
খানসামা । কয়েকদিন আগেহ দে মারা গেছে, কিন্তু কেমন করে তার এই 
ভয়ংকর পরিণতি ঘটল “সট। বুঝবার মত কোন আঘাত বা আচড়ের দাগ তার 
পেহে ছিল না। ভূগর্ভস্থ কুঠুরি থেকে তার দেহট। যখন নিয়ে আসা হুল, তখন 
'আমর। যে ছুর্ভেছ্য সমশ্ত। নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম তারই অনুরূপ আর একটি 
দুর্ভেছ্য সমস্যা আমাদের সামনে দেখ। দিল । 

“আমি শ্বীকার করছি ওয়াটসন, এতদূর পধন্ত আমার তদন্তের ফলাফল দেখে 
আমাকে নিরাশ হতে হয়েছিল । আমি ভরসা করেছিলাম যে, অন্রান- 
মন্ত্রে উল্লেখিত স্থানটি বের করতে পারলেই সমস্যার সমাধান হয়ে ষাবে। 
কিন্ত সেখানে তো আমি-ঠিকই হাজির হয়েছিলাম, অথচ এতটা ব্যাপক 
সতর্কতামূলক ব্যরস্থা অবলম্বন করে মাসগ্রেভদের পূর্বপুরুষ কোন্‌ বস্তু লুকিয়ে 
বেখেছিল সেট) তো! এখনও জানতে পারলাম না । এটা ঠিকই যে ব্রাণ্টনেবর 
পরিণামে উপর আমি আলোকপাত করতে পেরেছি, কিন্ত এখনও তে 
আমাকে জানতে হবে, কেমন করে তার এই পরিণাম ঘটল এবং নিখোজ 
ইালোকটিই ব| এ ব্যাপারে কোন্‌ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । ঘরের কোণের 
একট ছোট পিপের উপর বসে সমস্ত বিষয়ট। আর একবার খুব সতর্কভাবে 
চিন্ত। করতে লাগলাম । 

«এ রকম ক্ষেত্রে আমার পদ্ধতি তো তুমি জান ওয়াটসন £ আমি নিজেকে 
লোকটাঝ জায়গায় বসাই, এবং প্রথমে তার বুদ্ধির পরিমীপ করে শিয়ে কল্পন। 
করতে চেষ্ট। করি অনুরূপ অবস্থায় আমি নিজে কি করতাম। এক্ষেত্রে 
অবস্ত ক্রাস্টনের বুদ্ধি প্রথম শ্রেণীর হওয়াতে বিষয়ট। বেশ সহজ হয়েছিল, 
কারণ জেোতিহিদদের ভাষায় ধাকে ব্যক্তিগন্ সমীকরণ বলে তার দঞ্ণ কোন- 
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রকম বিশেষ ছাড় দেওয়ার কোন প্রয়োজনই এক্ষেত্রে ছিল না। সে জেনেছিল 
যে মূলাবান কিছু ভ্রবা লুকনে। আছে। সে স্থানটাও বের করেছিল। তখন 
"স দেখল ষে ঢাকা-দেওয়ার পাথরটা এতই ভারি ষে একার পক্ষে সেটাকে 
নড়ানো সম্ভব নয়। তারপর সেকি করবে? বিশ্বামযোগ্য কোন লোক থাকলেও 
দরজার খিল না খুলে এবং ধরা পড়বার যথেষ্ট ঝুকি না নিয়ে বাইরের কোনরকম 
সাহাষ্য পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নর । যদি পাওয়া] যায় তবে বাড়ির ভিতর 
“থকে একজন সাহাধ্যকারী জোগাড করাই ভাল; কিন্তু কার সাহায্য চাইবে? 
,ময়েটি তার প্রতি অনুরক্ত হিল। আর কোন মেয়ের প্রতি খারাপ ব্যবহার 
করে থাকলেও শেষ পধস্ত তাঁর ভালবাস। যে মে হারাতে পাবে এ সতা মান্ষ 
নখনও স্বীকার করতে চায় না। কাজেই সে নিশ্চয়ই হাউয়েলসের প্রতি কিছুটা 
অনুরাগ দেখিয়ে তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাকেই সাহাধ্যকারিণী হিসাবে বেছে 
নেবে। বাতের বেলা ছু'জনে ভূগর্ভস্থ কুঠরিতে যাবে এবং ত্বৈত শক্তির বলে 
পাথরটাকে সরাবে । এ পর্যন্ত নিজের চোখে দেখার মত করে আমি তাদ্ব 
গতিবিধি অনুসরণ করতে পারলাম । 

“কিন্ত একটি স্ত্রীলোক সমেত ছৃ'জনের পক্ষে এঁ পাথরট1। তোল। খুবই শক্ত 
কাজ। একজন কর্মঠ সাসেক্স পুলিশ আর আমিও এ কাজটি করতে হিমসিম 
খেয়েছিলাম । কাজের স্ববিধার জন্য তার। আর কি করতে পাবে? নিশ্চয়ই 
আমি নিজে যা করতাম তাই। উঠেগিয়ে মেঝেয় ছড়ানে। কাঠের খগুগুলে 
সধত্বে পরীক্ষা করতে লাগলাম । সঙ্গে সেই প্রত্যাশিত বস্তুটি পেয়ে গেলাম। 
অনেকগুলে। কাঠের দুটো প্রান্তই চ্যাপ্ট। হলেও প্রায় তিন ফুট লম্বা! একট। 
কাঠের একটা প্রান্তে এমন স্পষ্ট খাঁজ রয়েছে যা দেখলে মনে হয় ওখানটায় 
কোন ভারি জিনিসের চাপ পড়েছিল । বোঝা যাচ্ছে ষে, পাথরটা টেনে 
তুলবার সময় তার! লোহার আংটার মধ্যে কাঠের টুকরো! ঢুকিয়ে নিয়েছে এবং 
শেষটায় স্থুরঙ্গের মুখ ঘখন ভিতরে ঢুকবার মত যথেষ্ট খোলা হয়েছে তখন একট! 
কাঠের খগ্ডকে আড়াআড়িভাবে হুরঙ্গের মুখে ফেলে তার উপরে পাথরটাকে 
দা করিয়ে রেখেছে । তাঁর ফলেই কাঠের টুকরোটার এক প্রান্তে খাজ কৃষি 
হয়েছে, কারণ পাথরটার সমত্ত চাপ সেই প্রান্তের উপর পড়েছে । এ পধন্থও 
আমার গতি-পথ বেশ নিরাপদ | 

“কিন্ত এবার? এবার আমি এই মধ্ারাজ্রির নাটককে গড়ে তুলব কমন 
করে? স্পষ্টত মাত্র একজনই ক্ড়জ-পথে নামতে পারে-_-আর সে জন ব্রাণ্টন | 
মেয়েটি নিশ্চয় উপরে অপেক্ষা করছিল। ব্রাণ্টন তখন বাকের তালা খুলল, 
তার ভিতরকার জ্িনিসগুলি নিশ্চয় তার হাতে তুলে দিল_ কারণ সেগুলি 
বাক্সের ধো পাওয়। যায় নি, এবং তার পরে কি ঘটল ? 

£এই স্ত্রীলোকটি যখন দেখল, যে পুরুষ তার প্রতি অন্যায় করেছে-হয় তো 
বা আমরা ষতট| জেনেছি তাঁর চাইতে বেশী অন্ঠার়ই করেছে-সে তার হাতের 


শার্লক হোমসের স্মৃতিকথা ২৫৯ 


মুঠোয় এসে পড়েছে তখন এই আবেগপ্রবণ সেপ্টিয় স্ত্রীলোকের অন্তরে 
প্রতিহিংসার ধিকি-ধিকি জ্বলা আগুন কি সহসা! শত শিখায় প্রজ্ঞলিত হয়ে 
উঠেছিল? অথবা কাঠটা আকন্মিকভাবে সবে গিয়ে পাথরটা পড়ে গিয়েছিল 
এবং তার ফলে অবরুদ্ধ স্ুরঙ্গের ভিতরেই ব্রাণ্টনের সমাধি রচিত হয়েছিল? 
ব্রা্টনের এই ভাগ্য-বিড়স্বনায় মেয়েটি চুপ করে ছিল, এটাই কি তার একমাত্র 
অপরাধ ? অথবা তার হাতেরই প্রচণ্ড ধাক্কায় কাঠটা সরে গিয়ে পাথরটা 
সজোরে আছড়ে পড়োছল ? সেযাই হোক না?কন আমি যেন স্ত্রীলোকটিকে 
দেখতে পাচ্ছি ঃ গুপ্তধনের বাক্সটা ছুই হাতে আকড়ে ধরে ঘোরানো সিড়ি 
বেষে পাগলের মত জে উপরে ছুটছে, হয় তো পিছন থেকে আসা একট। 
অস্পষ্ট আর্তক তার কানে বাজছে, আর ছুই হাত দিয়ে পাগলের মত প্রস্তর 
খণ্ডের উপর আঘাত করতে করতে তার বিশ্বাসহস্ত। প্রেমিকের জীবন ধীরে 
ধারে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে । 

“পরদিন সকালে তার ফ্যাকাসে মুখ, বিধ্বস্ত স্লীযু আর বিকারগ্রস্ত উচ্চ 
হাঁসির দমকের এই হল 'গাপন কথ। | কিন্তু বাঝ্সটার মধ্যে কি ছিল? আর 
তা নিয়ে সেকি করেছে? আমার মন্কেল হদের তল| থেকে “যে পুরনো ধাতুর 
চাকতি আর পাথরের টুকবোগুলো তুলেছে, হয় তো সেগুলিই বাক্সে ছিল। 
নিজের অপরাধের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলবার জন্য প্রথম স্তযোগেই ওগুলোকে 
সে জলে ফেলে দিয়েছিল । 

“কুড়ি মিনিট স্তব্ধ হয়ে বসে সমন্ত ব্যাপারটা ভাবলাম । মাসগ্রেভ তখনও 
লঃনট। দুলিয়ে ছুলিয়ে স্বুরঙ্গের মধ্যে চোখ রেখে খুবই বিবর্ণ মুখে দাডিয়ে- 
ছিল । 

“বাক্সের মধো যে কটা মুদ্রা তখনও ছিল সেগুলি হাতে নিয়ে সে বলল, 
'এগুলে। প্রথম চা্লসের মুদ্রা । কাজেই বুঝতেই পারছ আমাদের পারিবারিক 
অনুষ্ঠানের ষে সময় আমর! নির্ধারণ করেছি টাই ঠিক |” 

“সহসা অনুষ্ঠান-মন্ত্রের প্রথম ছুটি প্রশ্নের অর্থ উপলব্ধি হওয়ায় আমি 
চেচিয়ে বলে উঠলাম, “প্রথম চার্পলের আরও কিছু আমরা পেতে পারি! 
হ্রদ “থকে যে থলেটা তুলেছ তার ভিতবকার জিনিসগুলো! একবার (দেখতে 
চাই ।” 

“আমরা তার পড়ার ঘরে উঠে গেলাম । ভাঙা-চোরা জিনিসগুলো সে 
আমার সামনে রাখল । নে যে কেন এগুলোকে তুচ্ছ জিনিস বলে মনে 
করেছে, জিনিসগুলো দেখেই তা৷ বুঝতে পারলাম, ধাতৃখওটা প্রান্ধ কালো হয়ে 
গেছে, আর পাখবগুলোও ম্যাটমেটে ও অন্ুজ্জল। একটাকে নিয়ে জামার 
আন্তিনে ঘসতেই হাতের মুঠোয় ছায়ার মধো সেটা অগ্নিষ্ষুলিজের মত ঝকঝক 
করে উঠল। খাতুর জিনিসটা ছিল একত্রিত করা ছুটে। আংটির মত আকারের, 
[কন সেটাকে দুমড়ে বাকিরে অন্য বকম করে কেল। হয়েছে । 


২৬০ শার্শক হোমস অমনিবাদ 


আমি বললাম, “তোমাকে স্মরণে রাখতে হবে যে রাজার মৃত্যুর পরেও 
ইংলগ্ডে বাজার দলের প্রভাব ছিলঃ এবং অবশেষে যখন তাবা পালিয়ে ষেতে 
বাধা হয় তখন সম্ভবত তাদের অনেক মুল্যবান সম্পত্তি মাটিতে পুঁতে রেখে 
গিয়েছিল; আশ করেছিল, দেশে শাস্তি ফিরে এলে পুনরায় এসে সেগুলি 
পাবে ।” 

“আমার বন্ধু বলল, “আমাদের পূর্বপুরুর শ্যার ব্যাল্ফ, ম্যাসগ্রেভ একজন 
নামকরা অশ্বাবোহী যোদ্ধা ছিলেন; দ্বিতীয় চার্সসের পরিভ্রমণের সময় তিনি 
তার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন ।” 

আমি বললাম, “ঝা, সত্যি ! দেখ, যে সবশেষ সুন্রটি আমরা খুঁজছি 
এর থেকেই সেটা পাওয়া ষাবে। খুবই ছুঃখজনক পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে 
হলেও এমন একটা স্বৃতি-চিহ্ন তুমি পেতে চলেছ যাঁর আপাত-মূল্য যথেষ্ট তো 
বটেই, এতিহাসিক নিদর্শন হিসাবে যার গুরুত্ব আরও অনেক বেশী, আর 
সেজন্য তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি ।” 

“সবিষ্ময়ে টেক গিলে সে বলল, “সেটা কি?” 

“ইংলগ্ডের রাজাদের প্রাচীন মুকুট অপেক্ষা ছোট কিছু নয়।” 

“মুকুট 1”, 

“ঠিক তাই । অন্ষ্ঠান-মন্ত্রে কি বলা হয়েছে চিন্তা কর। তাতে কি 
আছে? «এটা কার ছিল?' “যে চলে গেছে তার ।' ঘটনাটা চার্লসের 
মৃত্যুর পরবর্তীকালের । তারপর “এটা কে পাবে? “যে আসবে সে। তিনি 
নিশ্চম্ম দ্বিতীয় চার্লস__তাঁর আবির্ভাবের আভাষ তখনই পাওয়। গিয়েছিল । 
আমি তে! মনে করি, আঘাতে আঘাতে বিকৃত আকার এই মুকুটই একদ! 
স্টয়ার্ট বংশীয় রাজাদের মাথায় শোভা পেত।' 

“তাহলে এটা হ্রদের ভিতর গেল কেমন করে ?” 

“হা, এ প্রশ্নের জবাব দিতে কিছুটা সময় লাগবে" এই কথা বলে অন্থমিত 
সমগ্র ঘটনা-পরম্পরা ও আমার নিজের গড়ে-তোলা প্রমাণের একট! চিত্র তুলে 
ধরলাম । আমার বিবরণ শেষ হবার আগেই সাঝের আধার ঘনিয়ে এল; 
আকাশে উজ্জ্বল চাদের আলো ঝলমল করতে লাগল । 

স্বৃতি-চিহৃটিকে কাপড়ের থলের মধ্যে ভরে মাসগ্রেভ প্রশ্ন করল, “তাহলে 
চার্লন ফিরে এসে হার মুকুটটি পেলেন না কেন ?” 

“এবার তুমি এমন একটা পয়েন্ট তুলেছ যাকে সম্ভবত আমরা কোনদিনই 
পর্িফীর করে বোঝাতে পারব না। এমনও হতে পারে খে, মানগ্রেভ 
পরিবারের ধিনি এই গোপন কথা৷ জানতেন ইতিমধ্যে তিনি মার। ঘান এবং 
অনব্ধানতাবশত:ঃ আসল অর্থ না বুঝিয়ে দিয়ে এই নির্দেশ-নাম। তার বংশ- 
ধরদের জন্য রেখে ধান। সেদিন থেকে আজ পর্ধস্ত এটা পিতা থেকে পুত্রে 
হম্তাস্তরিত হয়ে এসেছে, এরং' শেষ পধন্ত এমন একটি লোকের হাতে এসে 


শার্লক হোমসের স্বৃতিকথা ২৬১ 


পৌচেছিল যে এর ভিতরকার রহশ্য উদ্ঘাটন করলেও তাকে কাধে পরিণত 
করতে গিয়ে প্রাণ হারাল ।” 

ওয়াটসন, এই হুল মাসগ্রেভ-পরিবারের অনুষ্ঠানের কাহিনী । মুকুটটি 
এখনও হার্লস্টোনেই আছে__ধদিও কিছু আইনঘটিত গোলমাল তাদের 
পোয়াতে হযেছে এবং বেশ মোটা অর্থ বায় করে তবে সেট! রাখবার অধিকার 
পেয়েছে! আমার নাম করে বললে তার। সানন্দেই মেট! তোমাকে দেখাবে, 
এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। সেই স্ত্রীলোকটির সম্পর্কে আর কোনদিন কিছু 
শোনা ঘায় নি। সম্ভবত সে ইংলগ্ড ছেড়েই চলে গেছে, এবং নিজেকে ও তার 
অপরাধে শ্বৃতিকে বয়ে নিয়ে গেছে সমুদ্রপারের কোন দেশে! ছা 
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'৮৭-র বসন্তকালে প্রচণ্ড খাটুনির কলে আমার বন্ধু মিঃ শালক থোমসের 
স্বাস্থ্যের যে হাল হয়েছিল তার থকে সেরে উঠতে বেশ কিছুদিন সময় 
লাগল । নেদারল্যাগু-স্থমাত্া/ কোম্পানির পুরে ব্যাপারটা এবং ব্যারন 
মপার্ট,ইসের বিরাট ষড়যন্ত্রের কথ। সাধারণের মর্ণ থেকে এখনও মুছে ঘায় নি; 
তাছাড়। সেগুলি রাজনীতি ও আঘিক ব্যাপাবের সঙ্গে বড় বেশী ঘনিষ্টভাবে 
জরড়িত। কাজেই তার কোনটাই এই বেখাচিত্র সিরিজের অন্তভৃপ্ত হবার 
উপযোগী বিষয়বন্ত নয়। কিন্তু তার পরোক্ষ পরিণতি হিসাবে এমন একটি 
অভূত্পপূব জটিল সমন্তার উত্তব হুল যার ফলে ঘেসব অস্ত্র নিয়ে বন্ধুবর সার! 
জীবন ধবে অপরাধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে তাদেরই অন্থতম একটি নতুন 
অস্ত্রের মূল্য পরীক্ষা করে দেখবার স্থষোগ সে পেয়ে গেল। 

আমার লিখিত বিবরণে দেখতে পাচ্ছি, ১৪ই এপ্রিল আমি লীয়ন্দ থেকে 
একটা টেলিগ্রাম পাই এবং জানতে পারি যে হোটেল ডিউলং-এ হোমস অন্ুস্থ 
হয়ে পডে আছে; চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর ঘরে পৌছে তার রোগ- 
লক্ষণগুলে। তেমন কঠিন কিছু নয় দেখে স্বত্তি বোধ করলাম। অবস্থ 
তৎকালীন একটা তঘস্ত-কার্ধের কঠিন চাপে তার লোহার মৃত শরীরও ভেঙে 
পড়েছে । দু'মালের বেশী সময় ধরে তদন্ত-কাধটা চলেছিল । তখন সে কোনদিনই 
পনেবে। ঘণ্টীর কম কাঁজ করে নি। সেনিজে আমাকে বলেছে, সে ব্যাপারে 
একাধিকবার তাকে একটান। পাচ দিন পধন্ত কাজ করতে হয়েছে। মে 
পরিশ্রম যতই জয়যুক্ত হোক, ত। কিন্তু প্রচণ্ড খাটুনির গ্রতিক্রিয়া থেকে তাকে 
রক্ষা করতে পারে নি। এক লময়ে সারা ইওরোপে ঘখন তার নাম ধ্বনিত- 
প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল এবং অভিনম্বন-সুচক টেলিগ্রামে তার ঘরটি ধখন আক্ষরিক 
অথেই গোড়ালি পধস্ত ভরে উঠেছিল তখন আমি তাকে দেখ্লাম এক 
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তীব্রতম অবসাদের শিকাররূপে | তিনটি শতাব্দী ধরে পুলিশের সব চেষ্ট। 
যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে সে লাভ করেছে সফলতাঃ এবং ইওরোপের 
সর্বাধিক কৌশলী 'জোচ্চোরকে ও স বুদ্ধির লড়াইতে প্রতিটি পদক্ষেপে হারাতে 
সক্ষম হয়েছে, এ জ্ঞানও তাকে তার আ্রায়বিক অবসন্নতার হাত থেকে বীগাতে 
পাবে নি। 

তিন দিন পরে দু'জন একত্রে বেকার স্্রীটে ফিরে গেলাম । বুঝতে পারলাম, 
কোথাও বায়ুপবিবর্তনে যেতে পারলে বন্ধুর পক্ষে খুব ভাল হুত, আর সেদিক 
থেকে এই বসন্তকালে কোন গ্রামাঞ্চলে সপ্তাহখানেক কাটিয়ে আসার কথাটা 
আমার৪ খুব মনে ধরল। আমার পুরনো বন্ধু কর্ণেল হেটার একসময় 
আকফগানিস্থানে আমার চিকিৎসাধীন ছিল। এখন সে সাবের অন্তর্গত রাইগেটে 
একট ঘাভি নিয়ে বাস করছে। তার ওথানে গিয়ে কিছুদিন থাকবার 
জন্য €স অনেকবার আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে । শেষ বারে সে আরও 
জানিয়েছে ষে, আমার বন্ধু যদি সঙ্গী হতে চায় তাহলে তাকেও সে সাদরে 
অনার্থনা করবে । তাকে বাজী করাতে হয়তো! একটুখানি কৌশলের দরকার 
হত কিন্তু হোমস ঘখন শুনল ষে বন্ধুটি অবিবাহিত এবং সেখানে সব বাপারে 
তাকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দওয়া হবে, তখন সে আমার প্রস্তাবে সম্মত হুল 
এবং লায়ন্স থেকে আসার এক সপ্তাহ পরেই আমর! কর্ণেলের বাড়তে হাজির 
হলাম । হেট চমৎকার এক বুদ্ধ সৈনিক । জগতের অনেক কিছু সে দেখেছে : 
এবং আমি যেমনটি আশা করেছিলাম, অনতিবিলম্বে “স বুঝতে পারল ঘে 
হোমস ও তার মধ্যে প্রচুর মিল আছে । 

যেদিন আমব। সেখানে 'পীছই সেদিন রাতে আহারাদির পরে সকলে 
কর্ণেলের বন্দুক-ঘরে বসেছিলাম; হোমস একটা সোকায় গা এলিয়ে দিল, 
আর হেটাবর ও আমি তার আগ্রেয়াস্ত্রের ছোট অস্ত্রাগারটি দেখতে লাগলাম । 

হঠাৎ সে বলে উঠল, “ভাল কথা, এর থেকে একট? পিস্তল আমি “দোতলার 
নিয়ে যাব । ষদ্দি কোন গোলমাল হয় তাহলে কাজে লাগবে ।' 

“গোলমাল 1 আমি বললাম । 

যা) সম্প্রতি এ অঞ্চলে একট। গোলমাল ঘটেছে । গত সোমবার জলার 
অন্যতম ধনী লোক বুড়ো আযাক্টনের বাড়িতে লোক ঢুকেছিল । বড রকমেব 
কোন ক্ষতি হয় নি, তবে লোকগুলে। এখনও বেপাত্তা ৷ 

কর্ণেলের দিকে তীক্ষুনষ্টিতে তাকিতে হোমস জিজ্ঞাস। করল, 'কোন স্যুর 
পাওয়। গেছে কি? 

“এখনও কছু পাওয়া ধায় নি। কিন্তু মিঃ হোমস, ব্যাপারটা খুবই তুচ্ছ, 
গ্রামাঞ্চলের ছোটখাট অপরাধ আর কি, এতবড় আন্তর্জাতিক খাতির পরে 
আপনার মনোষোগের পক্ষে এটাকে খুবই সামান্য বলে মনে হবে 

হোমস হাত নেড়ে প্রশংসাটাকে উড়িয়ে দিল, ধর্দিও তার হাসি (খে 
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বোঝ। গেল এতে সে খুশি হয়েছে। 

আকর্ষণীয় কিছু আছে কি? 

“অমর তো! মনে হয় না! চোররা লাইত্রেরিটা তচনচ করেছে, কিন্তু 
পরিশ্রম পোষায় নি। সমস্ত ঘরটা একেবারে লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছে, 
টানাগুলে৷ ভেঙেছে, তাকগুলে। ওলোট-পালোট করেছে, আর তার ফলে 
পোপের “হোমার” একখণ্ড, ছুটে! এনামেল-কর! বাতি-দান, একটা হাতির 
দাতের চিঠি-চাপা, কাঠের একট: ছোট ব্যারোমিটার আর একট] পাকানে! 
সুতোর গুলি উধাও হয়ে গেছে ।' 

“কী অদ্ভুত বন্ত-সমাবেশ। আমি ঠেঁচিয়ে বললাম। 

“দেখা যাচ্ছে, নেচারিরা যা হাতের কাছে পেয়েছে তাই হাতিয়েছে ৮ 

পোফায় শুয়েই হোমস হেকে উঠল । 

“জল! পুলিশের উচিত এর থেকেই একট। কিনারা করা । আরে, এটা তে। 
স্প্ঠই বোঝ! যাচ্ছে__ 

কিন্ত আমি আঙুল তুলে তাকে সতর্ক করে দিলাম । 

“ভাইরে, তুষি এখানে এসেছ বিশ্রাম নিতে । তোমার সায়ুগুলো৷ যখন 
চুরমার হতে বসেছে, ঈশ্ববের দোহাই, তখন কোন নতুন সমস্যা নিয়ে পড়ে! 
নন? 

হান্তকর আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে কর্ণেলের দিকে তাকিয়ে হোমস ঘাড 
ঝাকুনি দিল। তাদের আলোচনাও কম মারাত্মক পথে মোড নিল। 

ঘাহোক, আমার সবরকম ডাক্তারি সতর্কতার ব্যর্থতাই ছিল নিয়তির 
লিখন। কারণ পরদিন সকালেই সমস্যাটা! এমনভাবে আমাদের ঘাডের উপর 
এসে পড়ল যে তাঁকে উপেক্ষ। করাই সম্ভব হল না, আর আমাদের গ্রামে 
বেড়াতে আসাটা এমন একট] বাক নিল যা আমরা কেউই ভাবতে পারি নি। 
আমব। প্রাতরাশে বসেছিলাম, এমন সময় কর্ণেলের খানপামা বেয়াদপভাবে 
সেখানে ছুটে এল। 

ভাপাতে হাঁপাতে বলল, "খবর শুনেছেন শ্তার? কানিংহামদের বাডিতে 
ভার !' 

কফির কাপটা হাতে ধরে বেখেই কর্ণেল টেচিয়ে উঠল, “চুরি ? 

$ 1” 

কর্ণেল শিস দিয়ে উঠল । বলল, “হা ঈশ্বব ' কে খুন হল? কি. পি. ন। 
তার ছেলে? 

“তারা কেউ না শ্যার। তাদের কোচয়ান উইলিয়াম। একেবারে বুকে 
'গুলি লেগেছে স্টার, একটা কথাও বলতে পারে নি।, 

“তাকে কে গুলি করল ? 

“চোর স্যার । গুলির মতই সে হাওয়া হয়ে গেছে । লোকটা সবে ভাড়ার 
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ঘরে টুকেছে এমন সময় উইলিয়াম সেখানে, হাভির হয়, আর প্রতৃর সম্পত্তি 
বাচাতে গিয়ে প্রাণে মারা যায় । 

“কখন ?' 

“গত রাতে শ্যাব, বারোটার কাছাকাছি, সময়ে । 

শান্তভাবে প্রাতরাশে হাত লাগাতে লাগাতে কর্ণেল বলল, “তাহলে এরুবার 
সেখানে যেতে হচ্ছে । খানসামা চলে গেলে সে আবার বলল, খুবই খারাপ 
বাপার। এই বুড়ো কানিংহাম এখানকার একজন বড় জমিদার, আর মানুষটিও 
থুব ভাল। সে সহজে ছাভবে না, কারণ লোকট। তার "কাছে অনেকদিন ধরে 
কাজ করছে, আর খুব ভাল চাকর । আযাক্টনের বাড়িতে যাব! ঢুকেছিল এবাও 
নিশ্চয় সেই শয়তানের দল । 

হোমস চিস্তিতভাবে বলল, “আর এ একই ধরনের অদ্ভূত জিনিসগুলো চুবি 
করেছে তো? 

ঠিক তাই । 

“ছম! জগতের সব চাইতে সোজা কথাটাই এর দ্বাবা প্রমাণিত হতে 
পারে। কিন্ত সেযাই হোক, প্রথম দৃষ্টিতে বাপারটা (বশ একটু বিশ্মগনকর 
বলে মনে হয় নাকি? গ্রামাঞ্চলে চুরি করতে বেরিয়ে একদল চোর মাত্র কয়েক 
দিনের বাবধানে নতৃন নতুন কর্মক্ষেত্র বেছে নেবে এটাই তো। প্রত্যাশিত ' 
একই অঞ্চলে সিধ না কেটে । কাল বাতে আপনি খন সাবধানে থাকার কথ 
বলছিলেন তখন আমার মনে হয়েছিল €ঘ ইংলগ্ডের গ্রামে সে চোবের্‌ দলের 
সেইটেই বাধ হয় শেষ অভিযান; এখন দেখছি আমার এখনও অনেক কিছু 
শিখতে বাকি আছে ।, 

কর্ণেল বলল, “আমার মনে হয় এসব কোন স্থানীয় দলের কাজ। শেক্ষেে 
অবশ্ঠ আকন আর কানিংহামদের বাডিই তাদের যাবার মত জায়গা, কাবণ এ 
অঞ্চলে তাদের জমিদারীই অন্য সকলের চাইতে বড় ।, 

“আর সব চাইতে বড় ধনীও ?' 

হ্যা, তাই হবার কথ) কিন্ত কয়েক বছর ধরে তাদের মধ্যে যে মামলা 
চলছে তাতেই দ'স্নের রক্ত চুষে একেবারে ছিবড়ে করে ফেলেছে বলে আমার 
অনুমান । বুডে। আক্টন কানিংহামেব্র জম্দািরীর অর্ধেকটাই তার বলে দাবী 
করছে আর (সই মওকায় উকিলব। ছু' হাতে টাকা লুটেছে ।' 

হোমস হাই তুলে বলল, “কোন স্থানীয় বদমাস হুলে তার হদিস কর 
খুব শক্ত কাঞ্ত হবে না। ঠিক আছে ওয়াটসন, এসব নিয়ে আমি মাথা 
ঘামাতে চাই না।' 

দরজাটা খুলে দিয়ে খানসামা! বলল, “ইক্সপেক্টর ফরেস্টার শ্যার'। 

একটি চটপটে তীক্ষ-মুখ মুবক ঘরে ঢুকল। বলল, *গুডমণিং কর্ণেল। 
আশা করি অনধিকার প্রবেশ করি নি। তবে শুনলাম বেকার স্ট্রীটের মিঃ 


শার্লক হোমসের স্বৃতিকথা ২৬৫ 


হোমস এখানে আছেন । 

কর্ণেল হাত বাড়িয়ে আমার বন্ধুকে দেখিয়ে দিল আবু ইন্দপেক্টর অভিবাদন 
জানাল । 

“আমি ভাবলাম মিঃ হোমস থে আপনি হয়তো সেখানে একটু যাবেন ।' 

হোমস হেমে বলল, “নিয়তি তোমার বিরুদ্ধে ওয়াটসন । দেখুন ইন্দপেক্টর, 
ব্যাপার নিঘেই আমরা কথ! বলছিলাম) এমন সময় আপনি এলেন। হয় 
তো৷ আপনি কিছু বিবরণ আমাদের শোনাতে পারবেন পরিচিত ভঙ্গীতে 
সে চেয়ারে হেলান দিল, আর আমিও বুঝলাম তাকে আটকাবার কোন আশা 
নেই। 

“ন্স্যাক্টনের ব্যাপারে আমর! কোণ সই পাই নি। কিন্তু এখানে কাজে 
সাগাবার মত গ্রচুর স্থত্র আমাদের হাতে এসে।ছ। প্রতিটি জায়গায় ষে একই 
দল কাজ করেছে সেবিষয়ে কোন মন্দেহ নেই।, 

হ্যা! 

চা শ্যার । কিণ্ড বেচারি উইলিয়াম কিবওয়ানকে গুলি কবেই সে 
হরিণের মত ছুটে পালিয়ে গেছে । মিঃ কানিংহাম 'তাকে দেখেছেন শোবার 
ঘরের জানালা দিয়ে । আর মিঃ এলেক কানিংহাম তাকে দেখেছেন পিছনের 
দালান থকে ! পৌনে বারোটাব সময় হৈ-টৈ শুরু হয । মিঃ কানিংহাম সবে 
বিছানায় শুয়েছেন) আর মিঃ এলেক ড্রেসিং গ্রাউন পরে পাইপ খাচ্ছিলেন । 
তার। ছু জনই শুনতে পান, কোচয়ান উইলিধাম সাহায্যের জন্য ঠেঁচাচ্ছে, আর 
মিষ্টার এলেক কি হল দণবার জন্য দৌড়ে নিচে চলে যান। পিছনে দরজা 
শোঁলাই ছিল। সিডির নিচে পৌছে তিনি দেখতে পান, বাইবে দু'জন লোক 
লড়াই করছে । একজন গুলি ছুঁড়তেই অপরুজন পডে “গল, আর খুনী 
বাগান পেরিয়ে ঝাপ-ঝাঁড় উপকে ছুটে চলে গেল। লোকটা যখন রাস্তায় পড়ল 
তখন মিঃ কানণিংহাঁম শোবার ঘক্রে জ!নালা থেকে তাকে দেখতে পান; সঙ্গে 
পজেই (স পুষ্টির বাইবে চলে যাঁর। সিষ্টীর এলেকও মরণোন্ুখ লোকটাকে 
সাহাধা করবার ৬ণা তার উপর ঝুঁকে পডলেন আর সেই সুযোগে বদমাশট। 
হাওয়। হয়ে গেল! লোকটা মাঝারি মাপের আর তার পরনে ছিল কালো 
পোশাক, এছাডা আর কোন ব্যক্তিগত স্তর আমাদের হাতে নেই ; তবে 
আমরা (জার তদন্ত চালাচ্ছি, আর লোকট। যদি আগন্তক হয়ে থাকে তাহলে 
শীঘ্রই তাঁকে খুঁজে বার করতে পাবব ।” 

"উইলিখাম সেগানে কি করছিল? মৃত আগে সেকি কিছু বলেছে? 

“একটা কখাঁও না। /স তার মায়ের সঙ্গে বাসাবাড়িতে থাকে । লোকটা 
খুবই বিশ্বপ্ত। আমাদের মনে হচ্ছে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি না দেখবার 
গন্তই সে ও বাড়িতে গিষেছিল । বুঝতেই পারছেন, আক্টনদের ব্যাপারটাধ 
কলে সকলেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল । ভাকাতটা হয় (তা সবে দরজাটা খুলে 


২৬৬ শার্লক ছোমস অমনিবাস 


ফেলেছে-_তালাটা ভেঙে ফেল! হয়েছে-ঠিক তখনই উইলিয়াম তাকে 
দেখতে পায় ।' 

বাইবে যাবাব আগে উইলিয়াম কি তাঁর মাকে কিছু বলেছিল ?' 

'সে খুব বৃদ্ধ আর কালো? কাঁজেই তার কাছ থেকে কিছুই জানা ঘায় নি। 
এই আকনম্মিক আঘাত তাকে হতবুদ্ধি করে ফেলেছে । তাছাড়া। যতদূর জানি, 
তার বুদ্ধি কোন সময়ই ধারাল ছিল না'। তবে একট! খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস 
পাওয়া গেছে । এট দেখুন ? ্‌ 

নোট-বইয়ের ভিতর থেকে একটুকরো! ছেঁড়া কাগঞ্জ বের করে সেটা তার 
হাটুর উপর মেলে ধরল। 

'ম্বত লোকটির বুড়ো আঙল 9 তর্জনীর ফাকে এটা পাওয়া গেছে। এট। 
একখণ্ড বড় কাগভ থেকে ছেঁড়। একট| টুকরো বলে মনে হচ্ছে। লক্ষ্য 
করে দেখুন এতে যে সময়ের উল্লেখ বয়েছে ঠিক দেই সময়ই বেচারির 
জীবনান্ত হর । বুঝতেই পাবছেন, হয় খুনী তার হাত থেকে কাগজের বাকি 
অংশটা ছিড়ে নিয়েছে, আর নয তো সেই খুনীর কাছ থেকে এটুকু ছিড়ে 
ব্বেখেছে। পড়লেই মনে হয় ঘন আগে থেকেই একট যোগাধোগ কর 
হয়েছিল ।' 


হোমস কাগজের টুকরোট! হাতে নিল। 
এখানে তার একট। অবিকল প্রতিলিপি তুলে 
[দওয়া হল। 


ইন্দপেক্টর বলতে লাগল, “দি ধরে নেওয়া ধার যে আগে থেকেই 
যোগাষোগ করা হরেছিল, তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে বে সং লোক বলে 
যথেষ্ট স্থনাম থাকলেও উইলিয়াম কিরওয়ানের সঙ্গে চোরের একট। যোগসাগস 
ছিল। মে হয় তো “চারের সঙ্গে সেথানে মিলিত হয়েছিল, এমন কি দরজ। 
ভাঙার ব্যাপারে তাকে সাহাধ্যও করেছিল এবং তারপরই তাদের মধ্ো 
ঝগড়া বেঁধে যায় ! 

গভীর মনোযোগ দিয়ে হোমস কাগজের ট্রকরোট। দেখছিল । বলল, «এই 
লেখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। য| ভেবেছিলাম জল তার থেকে অনেক বেশী 
গভীর । সে দুই হাতের উপর মাগাট। রাখল, আর লগ্ুনের বিখাত 
বিশেষজ্ঞের উপর তার মামলার এই ফলাফল দেখে ইন্সপেক্টর মৃদু মদ হাসতে 
লাগল। 

তখন হোমস বলে উঠল, “চোর ও চাকরের মধ্যে যোগসাজস এবং এটি 
সাক্ষাৎণবাবস্থার একটি চিরকুট--এ বিষয়ে আপনি যে মন্তব্য করেছেন সেটা 


শালক হোমসের শ্বতিকথা ২৬৭ 


খুবই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক এবং খুব অসম্ভব কল্পনাও নয়। কিন্তু এই লেখাটা 
পড়লে মনে হয়__' আবার ছুই হাতের মধ্যে মাথাট। ডুবিরে কয়েক মিনিট সে 
গভীর চিন্তায় ডুবে রইল | যখন দুখ তুলল, সবিশ্ময়ে লক্ষ্য করলাম যে তার গালে 
€ঠেব ছোপ লেগেছে, আর চোথ ছুটি অন্থুখের আগের মতই উজ্জল হয়ে উঠেছে । 
আগেকার মত উতপাহভবেই সেলফ দি উঠে দাডাল । 

বঙ্গল, “কি মনে হয় বলছি! এই ঘটণার বিস্তারিত ববরণের উপর একটু 
'চাখ বুলিয়ে নতে চাই । এগ মধ্যে এমন কিছু আছে য। আমাকে তীব্রভাবে 
আকর্ষণ করছে । করেল, আপনি দি অনুমতি করেন তো আপনাকে ও বন্ধ 
প্যাটসনকে রেখে আমি একবার ইন্সপেইবের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে আমার ছুই 
একটি ছোট ধারণার সত্যত। যাঁটাই করে দেখতে চাই । আধ ঘণ্টার মধ্যেই 
এখানে ফিরে আসব ।, 

'দড় ঘণ্টা কাটিয়ে ইন্সপেক্টর একাকি ফিরে এল । 

বলল, ণমঃ হোমস বাইরের মাঠটার এপার-ওপার চষে বেড়াচ্ছেন । তার 
ইচ্ছ। আমর। চাবুজনই “সম বাড়িতে যাই । 

“মিঃ কানিংহামের বাতি? 

আজ্ঞে হা।। 

কেন? 

ইন্সপেক্টর ঘাঁড ঝাকুনি দিঘ়্ে বললঃ “আমি ঠিক ভানি ন।ম্ার। তবে 
'নজেদেব মধ্যেই বলছি, মিঃ হোমস এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন নি। তিনি 
অদ্ভুত আচরণ করছেন* আর অত্যন্ত উত্তেভিত হরে পড়েছেন । 

আমি বললাম, "এ নিরে আপনি শাঙ্কত হবেন নী। আমি জানি তার 
পাগলামিও একট। নীতি “মনে চলে ।' 

ইন্সপেক্টুর অস্ফটস্বরে বলল, “একথা আপাণ বলতে পারেন, কিন্তু কর্ণেল, 
নি যেন আগুনের মত জলছেন, কাজেই আপান প্রস্তত থাকলে আমরা এখনই 
পরুন; হতে পানি । 

গিষে দেখলাম, বুকের উপর থুতনিট। ডুবিয়ে দুটি হাত ট্রাউজাবের পকেটে 
ঢাকয়ে দিয়ে হোমস মাঠের এপব্রিওপার পায়চারি করছে। 

সে বলল, “ব্যাপারই, ক্রমেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। ওয়াটসন, তোমার 
গ্রামে বেড়াতে আসা শার্থক হয়েছে । সকালট। চমৎকার কাটল ।' 

কর্ণেল বলল, “অপরাধের ঘটনাস্থলে নিশ্চয়ই [গিয়েছিলেন ? 

'ইযা, ইন্সপেকীণ ও আঁম মোটামুটি ঘুরে দেখেছি । 

“কিছু পেলেন ? 

'দখুন, অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা দেখেছি । চলুন হাটতে 
ঠাটতেই সব বলছি । গুথমেই হতভাগা লোকটির মৃতদেহ আমর! দেখলাদ 
মন বল। হয়েছে, রি ভলবারের গুলিতেই থে তার মৃত্যু হয়েছে স্টো ঠিক । 
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“তাহলে সেবিষয়ে কি আপনার সন্দেহ ছিল ?' 

“আহা সব কিছুই পরীক্ষা করে দেখ! ভাল । আমাদের তদন্ত বিকল হয় নি। 
তারপর আমরা মিঃ কানিংহাম ও তার ছেলের সঙ্গে দেখা করি । খুনী বাগানের 
ঝোপঝাড় ভেঙে ঠিক “কোন্‌ জায়গা দিয়ে পালিয়ে ঘায় সেটা তারাই আমাদের 
দেখিয়েছেন । সেটা খুবই দরকারী । 

ন্বভাবতই ।' 

“তারপর দেপতে গেলাম বেচাবির মাকে । “স খুবই বৃদ্ধ আর দুল, কাজেই 
তার কাছ থেকে “কান খবরই পাওয়। গেল না 1, 

আপনাদের তদন্তের ফলাফল কি হল? 

“হল এই দৃঢ় বিশ্বাম ষে অপরাধটা খুবই অদ্ভুত । হয় তা আমাদের 
ঘটনাস্থল পরিদর্শনের ফলে বাপারটা ততটা অস্পষ্ট থাকবে না। ইন্সপেক্টর, 
আমার তো! মনে হয়, যেহেতু মুতের হাতের টুকরো কাগজটায় ঠিক তান 
মৃত্যুর সময়টাই লেখ, আছে তখন নট! € খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেবিষয়ে আমবা। 
ভু'জনই একমত 

“এবু থেকেই একট। সুত্র পাওয়া উচিত মিঃ হোমস 

“মুত্র পাওয়। গেছে । এ চিরকুট যেই লিখে থাকুক সেই লাক অত 
রাতে উইলিয়াম কিবওঘানকে বিচ্বান। “থকে ডেকে এনেছিল । কিন্ত “স 
কাগজের বাকি অংশটা কোথায় ? 

ইন্সপেক্টর বলল, “:স্ট; পাবার আশার জায়গাটাত্তে আমি খুব সতর্কভাবে 
তল্লাম করেছি ।' 

“মৃতের হাত থেকে সেটা ছিডে ন এয়া হয়েছে. এসটা পেতে কারও এতটা 
আগ্রহ ভল কেন? কারণ সেট তাকে এ বাপাবের সঙ্ে জডিঘে ফেলবে । 
তাহলে মেট। নিয়ে “স কি করবে? তার একটা কোণ “ঘ মৃতের মোর মধ্যে 
বয়ে গেল সেটা লক্ষা না করেই সে যে ওটাকে পকেটে ঢুকিয়ে ফেলবে, “সটাই 
্বাভাবিক । স্পষ্টই বাঝ। যাচ্ছে, কাগজের বাকি অংশট। পেলেই এ বন্য 
সমাধানের পথে আমরা অনেকট। এগিয়ে ঘতে পাবি ।' 

“ঠিক | কিন্ধ 'পরাপীকে পরবার আগে তাব পকেটটা, পার “কমল 
করে? 

“ঠিক ঠিক, সেটাই £তা ভাববার কথা । আরও একট কথা আছে! 
চিরকুট] উইল্য়ামকে পাঠানে। হয়েছিল । সে লিখেছে সে ওটা নিজে নিয়ে খাৰ 
নি, কারণ ক্াহলে হো বক্তবাটা মে মুখেই বলতে পারত । আহলে 1চধকুটটা 
কে নিয়ে গিয়েছিল? না কি সেটা ডাকে এসেছিল ?' 

ইম্সপেরীর বললঃ “অন্তসন্ধান কধে “জনেছিঃ গতকাল বিকেলের ডাকে 
উইলিয়াম একট! চিঠি পায় । খামটা সে নষ্ট করে ফেলেছে । 

ইন্দপে্রের পিঠে চাপড় মেরে হোমস টেঁচিয়ে উঠল, চমৎকার | আপনি 
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ভাকপিওনের অঙ্গে দেখা করেছেন! আপনার সঙ্গে কাজ করেও আনন্দ। 
এই হচ্ছে বাসাবাড়িটা, আর কর্ণেল, আর একটু 'গলেই আপনাকে ঘটনাস্থলটা 
(দখাতে পাবি । 

নিহত লোকটি যেখানে বাস করত জেই স্ম্দল কুটারটি পেরিয়ে সারিবদ্ধ 
ওক গাছের ভিতরকার বাস্ত। ধরে হাটতে হাটতে আমব স্ন্দর পুরনে। “কুইন 
আন' ভবনের সামনে হাজির হলাম! দরজার লিন্টেলের উপর মালপ্লাকেদের 
তারিখ খোদাই করা রয়েছে । হোমস ও ইন্সপেক্টর বাড়িট। ঘুরিয়ে দেখাতে 
দেখাতে আমাদের নিগ়ে পাশের দরজাটায় উপস্থিত হল। দবজ্ঞার সামনেই 
একট। বাগান, আর তারপরেই বস্তা বরাবর ঝোপের সারি। বান্গীঘরের 
দরজায় একজন কনস্টেবল দাড়িয়েছিল। 

'হামস বললঃ দদব্ক্তাটা খুলুনতে। অফিসার । তাহলে এই সিড়িতে 
ঠাড়িয়েই যুবক মিঃ কানিংহীম ঠিক ঘেখানে আমর পাড়িয়ে আছি সেইখ।নে 
দ্ুজ্কে ধবস্তাধ্ৰম্ত করতে (দেখেছিলেন | বুদ্ধ মিঃ কানিংহাম ছিলেন এ 
জানালাটায়__ব। দিক থেকে দ্বিতীরটা_আর এ ঝোপের ঠিক বঝ! দিক দিয়ে 
লোকটাকে পালিয়ে ঘেতে দেখেছিলেন । ছেলেও তাই দেখেছেন। ঝোপট। 
রয়েছে বলেই এবিষয়ে দুজনই নিশ্চিত । তারপর মিঃ এলেক দৌডে গিয়ে 
আহত লোকটির পাশে বসে পডেন।. দেখতেই, পাচ্ছেন কাজট। খুবই শক্ত, তাই 
এমন কোন চিহৃই নেই য। (দখে আমর অগ্রসর হতে পাবি । 

'ল কথা বলতে বলতেই বাড়িটার “কাণ ঘুরে দু'জন লোক বাগানের পথ 
ধরে এগিয়ে এল । একজন প্রবাণ লোক, তার মুখ মজবুত ও রেখাক্কিত এবং 
চোখ দুটো! ভারি; অপবজন, যুবক; তার উজ্জল হাসিভব। মুখ ও ঝকঝকে 
"পোশাক যে কাক্ত উপলক্ষ্যে আমর। সেখানে হাজির হয়েছিলাম তার সম্পূর্ণ 
বিপরীত ॥ 

সে হোমসকে বলল, “এখনও এই চলছে? আমি তেো। ভেবেছিলাম 
আপনাদের মন লগ্ুনবাসীদদের কখনও ভূল হয় না। কিন্তু আপনারা তে! খুব 
চটপট কাজ করতে পেরেছেন বলে যনে হয় না । 

হাঁমস সকৌতুকে বলল, “আঃ আমাদের একটু সময় তো। দেবেন । 

যুবক এলেক কানিংহাঁম বলল, “ম তো আপনি চাইতেই পারেন। আমাৰ 
তে! মনে হচ্ছে এখনও আমরা কোন স্যত্রই পাই নি ॥ 

ইন্সপেক্টর জবাব দিল, «একটিমাত্র পেয়েছি । আমরা! ভাবছি যে শুধু 
লোকটাকে যদি-_হাষ ঈশ্বর! কি বাপার মিঃ হোমস? 

বেচারি বন্ধবরের মুখটা হঠাৎ ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করেছে । তার চোখ 
উন্টে গেছে, সমস্ত শরীর যন্ত্রণায় বেঁকে যাচ্ছে; একট চাপা আর্তনাদ করে 
সে মুখ থুবড়ে মাটির উপর পড়ে গেল। তার এই আকণ্মিক গুরুতর বোগের 
আক্রমণে আতঙ্কিত হয়ে আমবা তাঁকে ধরাধবি করে রান্নাঘরে নিয়ে গেলাম। 
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সেখানে একটা বড় চেয়ারে শুয়ে কয়েক মিনিট সে জোরে জোবে নিঃশ্বাস 
টানতে লাগল । অবশেষে তার ছুধল স্বাস্থ্যের জন্য সলজ্জ ক্ষম। ভিক্ষা করে সে 
পুনরায় উঠে দাড়াল: 

বলল, “ওয়াটসনই আপনাদের বলে দেবে যে আমি সবেমাত্র একট: 
গুরুতর অনুখ থেকে উঠেছি । এই ধরনের আকস্মিক স্নায়বিক রোগের আক্রমণ 
আমার মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে |? 

বুদ্ধ কানিংহাম জিজ্ঞাসা করল, “আমান গাড়ি করে কি আপনাকে বাড়ি 
পাঠিনে দেব? 

“দখুন, আমি ধণন এখানে উপস্থিত রয়েছি তখন একট বিষয়ে আমি 
নিশ্চিত হতে চাই | খুব নহজেই আমরা সেগাকে প্রমাণ করতে পাৰি । 

“লেট। কি ?' 

“দেখুন, আমার মনে হত এটা খুবই সম্ভব যে £বচারি উইলিয়াম এ বাড়িতে 
এসেছিল চোর ঢুকবার পরে, আগে নয়। আপনারা ধরেই নিয়েছেন যে, 
নবুজাটা জোর করে “খাল সত্বেও ডাকাত বাড়ির ভিতর ঢোকেই নি। 

মি: কানিংহাম গম্ভীর ভাবে বলল, “আমার ধারণ সেটা খুবই ম্পষ্ট। 
আমার “ছলে এলেক তখনও শুতে যার নি, কাজেই কেউ বাড়িতে চলাফের' 
করলে সে নিশ্চণ শুনতে পেজ ।। 

“তিনি কোথায় বলেছিলেন ? 

“আমরা ড্রেসিংরুমে বলে ধূমপান করছিলাম । 

“সেট! কোন্‌ জানাল। ?' 

ধি। দিক থেকে শেষ, বাবার ঘরের ক্ঞানালার পরেবুটা ! 

“নিশ্চয় ছুটে। আলো ই জলছিল ? 

“নি:সন্দেহ । 

হোমস হেসে বলল, “এইখানে কয়েকটি বিশেষ পয়েন্ট উঠছে । এটা কি 
খুবই অসাধারণ বাপার নয় যে একটা চোর-আর এমন চোর যার পৃ 
অভিজ্ঞতা বয়েছে__ভেবেচিন্তে এমন একটা সময়ে কোন বাড়িতে ঢুকবে যখন 
আলো দেখে সে বুঝতে পারছে ঘে পরিবারের দু'জন লোক তখনও জেগে 
রয়েছে? 

“সে নিশ্চর খুব ঠাণ্ডা মাথার (লাক ! 

মিস্টার এলেক বলল, “দেখুন, ঘটন। যদি অদ্ভুত ধরনেরই না হবে তাহলে 
তো! তার বাখার জন্য আপনার কাছে ছুটে যেতে বাধ্য হতাম না। কিন্তু 
উইলিয়ামের হাতে পড়বার আগেই লোকটা মালপত্র লুঠ করেছে বলে 
আপনার ধে ধারণা সেটাকে আমি একান্তই অবাস্তব নলে মনে করি । "হলে 
কি জ্ায়গাটাকে আমরা অগেোছালে। দদখন্পাম না) বা যেসব জিনিস সে 
নিসেছিল সেপগ্ততল খোয়া যেনা £ 
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হোমস বলল, “সেটা নির্ভর করছে জিনিসগুলি কি ছিল? আপনাকে মনে 
রাখতে হবে যে আমরা এমন একটা চোরকে নিয়ে পড়েছি ষে খুবই অন্তুত 
প্রকৃতির মানুষ এবং একটা নিজম্ব পদ্ধতি অনুসারে কাজ করে বলেই মনে হয় : 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ লক্ষা করুন আক্টনের বাড়ি থেকে কী সব অন্তু ধরনের জিনিস “স 
নিয়েছে-কি নিয়েছে? একটা স্থতোর বল; একটা চিঠিচাপা এবং আরও 
কি সব আজে বাজে জিনিস আমি জানিও না) 

বুদ্ধ কানিংহাম বলল, “দেখুন মিঃ হোমস, আমরা সম্পূর্ণ আপনাদের মুঠোর 
মধো । আপনি বা ইন্সপেক্টর যা করতে বলবেন তাই কর] হবে । 

হোমস বলল, প্রথমতঃ আমার ইচ্ছা, আপনার তরফ থেকে একটি পুরস্কার 
ঘোষণ। করুন, কারণ কত টাকার পুরস্কার ঘোষণ। করা হবে সেটা স্থির করতে 
সরকাকী কর্মচারিদের কিছুটা সময় লাগবে, আর 'সসব কাজ খুব তাড়াতাড়ি 
হ্য়ও না। আপনার সই করতে যদি আপত্তি না থাকে আমি এই মুসাবিদাটা 
করেই রেখেছি । আমি মনে করি, পঞ্চাশ পাউগুই যথেষ্ট । 

হোমসের হাত থেকে কাগজ ও পেন্সিল নিয়ে.জে. পি. বলল, "আমি শ্ষেচ্ছায় 
পাচশ দিতাম । ফর্মটার উপর চোখ বুলিয়ে সেআরও বলল, “আরে, এতো! 
ঠিক ঠিক লেখা হর নি।” 

“খুব তাড়াহুড়ো করে লিখেছি তে। । 

“দেখুন আপনি শুরু করেছেন £ “যেহেতু মঙ্গলবার ভোর পৌনে একটায় 
পচষ্ট। হয়েছিল-__” ইত্যাদি । আসলে হবে, পৌনে বারোটায় ।, 

তার এই ভূলে আমি বাথ পেলাম, কারণ আমি তো জানি এই ধরনের 
ব্চ্যিতিতে হোমস অস্তরে কী নিদারুণ আঘাত পাবে । ঘটনার ব্যাপারে সঠিক 
হওয়াটাই তার বিশেষত্ব, কিন্তু সাম্প্রতিক অনুস্থত] তাকে বড়ই নাড়া দিয়েছে, 
আব এই ছোট ঘটনাটিই আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে সাবেক 
অবস্থায় [ফষে যেতে তার এখনও অনেক দিন লাগবে । মুহুর্তের জন্য হোমস 
বিব্রত বোধ করল, ইন্সপেক্টর তরু ওণ্টালে॥ আর এলেক কানিংহান হো-হে। 
করে হেসে উঠল । অবশ্য বৃদ্ধ ভছলোক্‌ ভুলটি সংশোধন করে কাগজথান। 
হোমসের হাতে ফিরিয়ে দিল। 

বলল, “যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এট। ছাপবার ব্যবস্থা করুন । * আরম মনে 
করি আপনার ব্যবস্থাটি খুবই চমতকার ।' 

হোমস সযত্বে কাগজখান। তার পকেট-বইতে বেখে দিল । 

তারপর বলল, খুব ভাল হয় ধদি এবার আমরা একসঙ্গে বাড়িট। ঘুরে 
দেখি এবং নিশ্চিত হই যে এই মাথা-খারাপ চারটি শেষ পযন্ত “কান কিছুই 
নিয়ে যায় নি 

বাড়িতে ঢুকবার আগে যে দরজাট। জোর কবে খোল! হয়েছিল হোমস 
সে্ট। পরীক্ষা করল । স্পষ্টই দেখা গেল একট। বাটালি বা শক্ত ছুরি ভিতরে 
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ঢুকিয়ে দিয়ে তালাটাকে চাঁড় দিয়ে তুলে আন। হয়েছে । কাঠের ভিতরে ছুরি 
ঢাকাবার দাগ আমর .দণতে পেলাম । 

সূ প্রশ্ন কবল, “আপনীর। তাহলে হুডকো ব্যবহার করেন না? 

“কোন দিন তার দরকার হয় নি।, 

“আপনার। কুকুর পোষেন না? 

“পুষি, ওবে “সটাকে বাড়ির অপর দিকে শেকলে বেঁধে বাখা হয় ।' 

“চাকরব। কখন শুতে যায়? 

“দশটা নাগাদ । | 

“শুনেছি উইলিয়ামও সাধারণত ওই সময়ই শুয়ে পড়ত ? 

“হ্যা । 

“এট! খুবই আশ্চব যে এই বিশেষ বরাতে সে গেছিল । মি: কানিংহাম, 
এবারে যদি দয করে বাড়িটা আমাদের দেখান তাহলে খুশি হব । 

একট! পাথর-বঙজানে। দালান; তার থেকে রান্নাঘর বেরিয়েছে, আর একটা 
কাঠের সিড়ি সোভ। বাড়ির দোতলাত্র উঠে গেছে । সিড়িটা যেখানে শেষ 
হয়েছে তার ল্যাপ্ডি-এর বিপরীত দিক থেকে কারুকাষ-করা একট? দ্বিতীয় 
সিড়ি সম্মুথস্থ হল পযন্ত উঠে গেছে । আর ওই লাপ্ডিং থেকেই যাওয়া যায় 
ডষ্িংরুমে এবং মিঃ কানিংহাম ও তাঁর ছেলের ঘর সহ সবগুলি শোবার 
ঘরে । হোমস খুব ধীরে ধীরে হাটছিল আর তীক্ষ দৃষ্টিতে বাড়িটার স্থাপত্য- 
কর্ম লক্ষা করছিল ।' তার মুখের ভাব দেখেই আশি বলে দিতে পাবি ষে একটা 
কড়। গন্ধ নে শুকছে, কিন্ধ তার অনুমান ঘে কোন্‌ দিকে তাকে নিয়ে যাচ্ছে সে 
সম্পর্কে কোন কল্পনাই আমার মাথার আসে নি! 

একটু অধৈঘ হয়ে মিঃ কানিংহাম বলল, “মাননীয় মহাশয় এসব তো। 
একেবারেই অপ্রয়োজনীয় । সিঁড়ির শেষে এঁটে আমার ঘর, আর তার 
পরেরট1! আমার ছেলের । আমাদের কোনরকম জানান না দিয়ে চোরের 
পক্ষে এখানে আসা সম্ভব কি না সে বিচাবের ভার আপনার উপরেই ছেড়ে 
শলাম 

যেন একটু কুটিল হাঁসি হেমে বললঃ “আমার কিন্তু মনে হচ্ছেঃ আর এক- 
বার চক্কর খেরে আপনাকে নতৃন সুত্র বের করতে হবে ॥ 

“তবু আমি কিন্তু আপনাকে বলব ঠাট্টাটাকে আবও একটু এগিয়ে নিয়ে 
(মতে । , যেমন ধরুন, আমি দেখতে চাই শোবার ঘরের জানাল। থেকে সামনের 
কৃতটা দেখ যায় । মনে হচ্ছে এটাই আপনার ছেলের ঘর'-_ধাক্কা দিয়ে সে 
দরজাটা খুলে ফেলল-_“আর এঁটে হচ্ছে ড্রেসি-রুমঃ গোলমালের সময় যেখানে 
বসে তিনি ধূমপান কর্পছিলেন। স ঘরের জানাল! থেকেই বা কতটা। দ্বেখ। 
বায়? শোবার ঘর পেরিরে ধাক! দিয়ে দরজা খুলে সে অন্য ঘরট্রার চারদিকে 
চোখ ফেরাল। ক 
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মিঃ কানিংহাম কড়া গপ্পায় বলল, “আশা করি এবার আপনি সন্ত 
হয়েছেন ? 

ধন্তবাদ ; মনে হচ্ছে আমার ঘা দেখার তা দেখে নিয়েছি । 

“তাহলে, ঘদ্দি সত্যি দবুকার হু তে। সকজ্েই আমব। ঘবে যেতে পাবি । 

“অবশ্ ঘদ্দি খুব অন্থবিধ। বোধ না করেন ।” 

জে. পি. কাধ ঝাকুনি দিরে পথ দেখিয়ে সকলকে তার ঘরে নিয়ে গেল । 
সাদাসিদেভাবে সাজানো! একট। সাধারণ ঘর । ঘরের ভিতর দিয়ে জানালাটার 
দিকে এগিয়ে যাবার ময় হোমস পিছিয়ে পভল এবং শেষটায় সে আর অমি 
পড়লাম দলের সকলের শেষে । বিছানার পায়ের কাছে একট ছোট €চৌকে। 
টেবিল ছিল; তার উপর ছিল এক ডিন কমলালেবু ও একটা কাচের জলের 
পান্্র। সেটার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি অব্যক্ত খিস্ময় লক্ষা করলাম 
ষেহোমস আমার সামনে ঝুঁকে পড়ে ইচ্ছা করে ধাক। "মরে »ব কিছু ফেলে 
দ্রিল; প্লাসটা হাজার টুকরোয় চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে গেল, আর ফলগুলি ঘরময় 
ছড়িয়ে পড়ল । 

সে শান্ত গলার বলে উঠল, “ওয়াটসন, এটা। কি কবুল! কার্পেটটা ঘে 
একেবারে নষ্ট করে ফেললে ।' 

বুঝতে পারলাম, ষে কারণেই হোক বন্ধুবর চাইছে যে “দাষট। আমার ঘাড়ে 
চাপাই, তাই হতভম্বের মত নীচু হয়ে ফলগুলি কুড়োতে লাগলাম । অন্ত 
সকলেও তাই করল এবং টেবিলটাকে আবার পায়ার উপব বস: দিল। 

হালো! ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে ডাকল, ঘতনি গেলেন কোথায় ? 

হোমস অদৃশ্য হয়েছে । 

যুবক এলেক কানিংহাম বলল, “এখানে একটু অপেক্ষা করুন। আমার 
তে। মনে হু লোকটির মাথ। বিগড়ে গেছে । আমার সঙ্গে এস তে। বাপি, 
দেখে আমি তিনি কোথায় গেলেন !' 

তার! ছুটে ঘর “থকে বেরিয়ে গেল । ইন্সপেক্টর, কর্ণেল ও আমি পরম্পরের 
দকে হা করে তাকির়ে রইলাম । 

সরকারী কর্মচাখিটি বলল, “আমি দিব্যি করে বলছি, মিপ্টার এলেকের 
সর্দে আমি একমত | এট! তার অন্ুস্থতার ফল হতে পাবে, কিন্ত আমার 
মনে হচ্ছে যে 

'বাচাও! বাচাও! খুন! একটা আকম্রিক আর্তনাদে তার কথা 
থেমে গেল। ওটা আমার বন্ধুর কঠম্বর বলে বুঝতে পেবে আমি শিউরে 
উঠলাম । পাগলের মত ঘর থেকে ছুটে গেলাম ল্যাপ্তি-এর উপর । ষে ঘর্ট 
আমব। প্রথম দেখেছিলাম মেই ঘর থেকে আশর্তনীদটা। আর্সাছল। মে আর্তনাদ 
ততক্ষণে একটা কর্কশ বোবা চীৎকারে পরিবতিত হয়ে গেছে । সেখান থেকে 
হটে গেলাম পাশের ড্রেসিংরুমে । শার্শক হোমস মাটিতে পড়ে আছে আর 
শার্সক--২-২৮ 
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ছুই কানিংহাম তার উপর ঝুঁকে পড়েছে; যুবকটি ছুইহাতে তার গল। টিপে 
ধরেছে, আর বুড়োটা তার একট হাতের কঞ্জি মুচড়ে 1দচ্ছে। মুহূর্তের মধো 
আমর! তিঃ্জন জোর করে তাদের হোমসের কাছ থেকে সরিয়ে দিলাম, আর 
হোমসও কাপতে কাপতে উঠে দাড়াল। তার মুখ কালে হয়ে গেছে, সার 
শরীর শ্রানতে টলছে । 

স হাপাঙে হাপাতে বলল, “ইন্সপেক্টর, এদের গ্রেপ্তার করুন ! 

“কিশের অিযোগে ? 

“কোচদান উইলিয়াম কিরওয়ানকে হত্যার অভিযোগে )' 

ইন্সপেক্টর বিহ্বল ভাবে তার দিকে তাকাল, তারপর বলল, “ঠিক আছে, 
ঠিক আছে নিঃ খামস, আপনি নিশ্চরই সত সত্যি চান না যে. 

থামূন মশার; ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন! হোমস সংক্ষেপে 
চেঁচির়ে বলল । 

সত, মানুষের মুখের উপর অপরাধের এরকম স্পষ্ট ্বীকৃতি আমি 
আর কখণত দেখি নি। বুডো যেন হকচকিয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে, তার বলি- 
বখাংকিত মুখে একটা ভার বিষঞ্রতার ছাড। অপর দিকে, ছেলের সেই 
চটপটা নি ফউফ্টানি ও .কাথায় চলে গেছে ; তার ছুই কালো ঢোখে ঝকঝক 
করছে একটা ভবংকর বন্য শ্বাপদের হি' শ্রত1) হন্দরর মুখটা। বিকৃত হয়ে উঠেছে: 
ইন্সপেক্টর কান কথা না বলে দগজার কাছে গিয়ে বাশিতে ফু দিল! 7» 
ডাক শুনে দুজন কনস্টেবল হাজির হল । 

,স বলল? “আনার আর কোন পথ নেই মিঃ কানিংহাম। আমি বিশ্বাস 
করিঃ এসবই একট] অবাস্তব ভ্রান্তি বলে প্রমাণ হতে পাবে, কিন্তু আপনি 
তো বুঝতে পারছেন যে- আরে, করছেন কিঃ ওট। ফেলে দিন ।' ইন্সপেক্টর 
হাত বাডিয়ে আঘাত করতেই যুবকটির হাতের র্িভলবারটা সশব্দে মেঝেতে 
ছিটকে পড়ল, তার ঘোড়া টেপ আর হল না। 

হোমস ভ্রতগতিতে সেটাকে পা দিয়ে চেপে ধরে বলল, “ওটা রেখে দিন, 
বিচারের সময় কাঙ্গে লাগবে। কিন্তু আমরা আসলে খুঁজছিলাম এইটে । 
একথগ্ড ছুমড়ানো। কাগজ “স তুলে ধরল । 

“কাগজের বাকি অংশটা? ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে উঠল। 

"ঠিক তাই ।, 

“এটা কোথায় ছিল? 

“ঠিক সেখানে যেখানে থাকবে বলে আমি নিশ্চিত ছিলাম । শীঘ্রই সব 
ব্যাপারটা আপনাদের নৃঝিয়ে বলব । আমন মনে হর কর্পণেগ, আপনি ৭ 
ওয়াটসন এখন ফিবে বেতে পারেন, আব খড় ছেোর এক ঘণ্টার মধোই আমি 
আপনাদের সঙ্গে মিলিত হব। কয়েদীদের সঙ্গে ইন্দপেক্টর ও আমার কিছু 
কথা আছে; তবে লাঞ্চের সময় ঠিক হাজিব্ব হব।? 
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শার্লক হোমস তার কথ। রেখেছিল, কারণ বেল! একট। নাগাদ সে কর্ণেলের 
ধূমপানের ঘরে আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। তার সজে ছিল ছোটখাটো 
একজন বয়স্ক ভদ্রলোক ; তাকে মিঃ আক্টন বলে আমার সঙ্গে পরিচয় কৰিয়ে 
দিল) প্রথম চুরিট। এর বাড়িতেই হয়েছিল । 

হোমস বলল, “এই ছোট ব্যাপারট। যখন বুঝিয়ে দেব তখন ফি আকন 
উপস্থিত থাকুন এট! আমার ইচ্ছা, কারণ এবিষয়ে তারও খুবই আগ্রহ 
থাকবারই কথ।। প্রিয় কর্ণেল, আমার ভয় হচ্ছে যে, আমার মত একটি বুড়ো 
শকুনকে বাড়িতে ডেকে এনেছেন বলে আপনি হয়তে। অন্থশোচন। করছেন ।, 

কর্ণেল সাদরে জবাব দিল “বরং ঠিক তার উন্টো। আপনার কর্মপদ্ধতিকে 
ঙ্গানবার সুযোগ পেয়েছি বলে আমি গবিত বোধ করছি। ম্বীকার করছি, 
আপনার কাজের ধার: আমার প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে; কিভাবে ষে 
আপনি এই সিদ্ধান্তে উপনাত হলেন তাতে। আমি ভেবেই পাচ্ছি না। আমি 
তা এখনও পষস্ত একটা স্তরের ছায়াও দেখতে পাই নি ।, 

“আমার ভর হচ্ছে আমার বাধা! আপনাদের মেশহ্মুক্তি ঘটাতে পারে। 
কন্ত বন্ধু ওয়াটসনই হোন, কিংবা আমার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বুদ্ধিদীপ্ত 
মাগ্রহ আছে এমন যেকোন লোকই হোন, কারও কাছ থেকে কোন কিছু ন৷ 
লুকোনই আমার চিরদিনের স্ভাব। কিন্ত ভর আগে যেহেতু ড্রেসিংরুমে 
ধ বাক। খেয়েছি তাতে বডই কাহিল হয়ে পড়েছি, তাই কর্ণেলের দেওয়। 
একটু ব্রাণ্ডি পেলে বডই উপকার হত। সম্প্রতি আমার এক্তির উপর বড় 
বশী চাপ পড়েছে ।' 

“আশাকরি এ ধরনের কোন স্নায়বিক আক্রমণ আর হয় নি! 

শাললক হোমস প্রাণ খুলে হেসে উঠল । বলল, “সে কথায় যথাসময়েই 
আসছি। যথাযথ কালক্রন অন্রসারেই ঘটনার বিবরণ আপনাদের সামনে 
বাখণ) ঘেপব বিষয় আমাকে সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে গেছে তাও আপনাদের 
দেখাব । যদি আমার কোন অনুমান আপনাদের কাছে সম্পূর্ণ বোধগম্য ন। 
হয় শাহলে দয়। করে মেকথ। জানাবেন । 

'অনেকগুলি ঘটনার মধ্যে কোন্গুলি আকম্মিক আর কোন্গুলি অশিবাধ 
সে বুঝতে পাঝাই অপরাধীকে খুঁজে পাওয়ার পক্ষে সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ । 
অন্যথায় আপনার উৎসাহ ও মনোযোগ কেন্ত্রাযিত না হয়ে ইতগ্তত ছাড়ছে 
ঘাখে | এখন এই ঘটনায় প্রথম থেকেই আমার মনে তিলমাজ্মও সন্দেহ ছিল 
ন। যে মত ন/ক্তির হাতে পাওয়া কাগজের টুকরোর মধেঃই রহস্তের চাবি 
খুঁজতে ইকে | | 

'কিন্ত সে বাপারে খাবার আগে একটা ঘটনার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি 
স্বাকর্ষণ করতে চাই । এলেক কানিংহাের বিবরণ যদি সত্য, হয়, খুনী যদি 
উইলিয়াম কিরওয়ানকে গুলি করেই সঙ্গে সঙে পালয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে 
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একথা সুস্পষ্ট যে স্‌ নৃত ব্যক্তির হাত থেকে কাগজের টুকরোট। ছিড়ে নিতে 
পারে ন। আর সে যদি না নিয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয় এলেক কানিংহাম 
নিজেই সেও নিয়েছে, কারণ বুদ্ধ লোকটি যখন নীচে নেমে এসেছে ততক্ষণে 
চাকবরাও অনেকে সেখানে হাজির হয়েছে । বিষয়ট। খুবই সরল, কিন্তু 
ইন্সপেরীর সেদিকে দি «দন নিঃ কারণ তিনি গোড়া থেকেই এই ধারণ। নিয়ে 
কাজ শুঞ্ করেছিলেন ষে এ ব্যাপারের সঙ্গে জেলাপ গণামান্ত লোকদের কোন 
সম্পর্কই নেই । এখন একটি বিষয়ে আমি সব মময়ই পতর্ক থাকি থে কোন- 
রকম পৃধ-লিদ্ধান্ত আমি মনের মধ্যে পুষে রাখি না এবং ঘটনাপ্রবাহ আমাকে 
যেদিকে নিয়ে ষায় শান্তভাবে সেইদিকেই অগ্রসর হই । সেইভন্যই তদস্তের 
প্রথম ধাপেই এ ব্যাপারে মিঃ এলেক কানিংহামের ভূমিকা কতটা (সবিষয়ে 
আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল। 

“এবান্ আমি ইন্সপেক্টবের দেওয়! কাগজের ছড়া টুকরোট? খুব ভাল 
করে পরীক্ষা করলাম। সঙ্জে সঙ্গে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে এট! একট। খুব 
উল্লেখযোগ্য দলিলের অংশবিশেষ ।. এই সেদলিল। এর মধো বেশ ইঙ্গিত- 
পূর্ণ ক? আছে বলে কি আপনাদের মনে হয় না?" 

কর্ণেল বলল, “চিঠিট। দেখতে কেমন ঘেন সামঞ্জশ্ঠহীন ।' 

হোমস বলে উঠল, “দেখুন মশাইরা, ছু'জন লোক যে একটার পর একট' 
শব্দ বশিয়ে চিঠিখানা লিখেছে সেবিষরে তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। 
ধদি আমি “8০৮” ও “0০” শব্দ ছুটির লোরালে| ৮র প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করি এবং +৭0081167 ও “৬০1৬০” শব্দ ছুটির হান্কাভাবে লেখ! বু সঙ্গে তাদের 
তুলন। করতে বলি, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারট। আপনারা বুঝতে পারবেন । 
এঁ শব্দ চারটিকে সামান্য বিঙ্লেষণ করলেই আপনার! দুঢতম আত্ম প্রতায়ের সঙ্গে 
বলতে পাবধবেন যে 41817” ও 4718 ৮৪” লেখা হয়েছে জোরালে। হাতে, 
আর “1781” লেগ! হয়েছে হান্কা হাতে । 

কর্ণেল বলে উঠল, “হা ইশ্বর এ যে একেবারে দিনের আলোর মত পরিষ্কার ! 
কী আশ্চষ। এ ভাবে ছভনে নিলে একট1'চিঠি লিখলই বা কন? 

স্পইতই পুরে ব্যাপারটা একট পাপ কাজ, তাই একজন অপরজনকে 
অবিশ্বাস করে বলেই স্থির করে ষে, যাই কর! হোক তাতে দু'জনেরই সমান 
হাত থাকবে । এখন, ছু'ভনের মধো ঘে “8৮ ও ৮৫০” শব্দ ছুটি লিখেছে সেই 
ঘে দলের পাণ্ড। সেটাও পরিফ্ষাব ।' 

“সেটা কি করে বুঝলেন ? 

“একটা হাতের লেখার সঙ্গে আর একটা হাতের লেখান্স তুলনা করলেই 
সেটা অনুমান করা ঘায়। কিন্তু শুধু মাত্র অনুমানের চাইতেও আরও নিশ্চিত 
কারণ আমাদের হাতে আছে । এই চিঠির টুকরোটা মনোষোগ দিয়ে পরীক্ষা 
করলে আঁপনাদেরও এই .পিদ্ধান্তেই আসতে হবে ষে, ধার হাতের লেখা 
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জ্োরালে। সেই তার সবগুলো কথ। আগে লিখেছে, এবং মাঝে মাঝে ফাক 
রেখে দিয়েছে ধাতে অপরজন সেগুলে। পূর্ণ করতে পারে। এই ফাকগুলে! সব 
সময় ঘখেই বাখ। হয় নি, আর সেইজন্তই দেখতে পাবেন ষে দ্বিতীয় লোকটি 
লিখবার ল্ময় “8৮৮ ও “০” মাঝখানে বসাতে গিয়ে তার “444017 
শব্খটিকে চেপে লিখেছে; এ থেকেই বোঝ। যায় ষে এ শব্দ ছুটি আগে থেকেই 
লেখ৷ হয়েছিল। ঘে লোকটি তার সবগুলি কথা আগে লিখেছে সেই থে সমস্ত 
ষড়যন্ত্রটা করেছে এট। তো নিঃসন্দেহ ।' 

“চমৎকার ।” মিঃ আকন চেঁচিয়ে বলল। 

কিন্তু এহ বাহ, হোমস বলল। “এবার আমরা এমন একটা বিষয়ে যাব 
ষেট। খুবই গুরুত্বপূর্ণ । আপনারা হর তো! জানেন না যে আজকাল বিশেষজ্ঞরা 
হাতের লেখা দেখে একট। মাশ্নষের বয়স প্রায় ঠিক-ঠিক বলে দিতে পারে। 
স্বাভাবিক অবস্থায় একটা লোককে তার সত্যিকারের দশকে মোটামুটি 
বিশ্বাষোগ্যভাবেই ফেলা ঘায়। স্বাভাবিক অবস্থার বলছি এই জন্য ষে, 
তগ্নপ্বাস্থা ও শারীরিক দুর্বলতার ফলে একটি অন্তস্থ যুবকের বেলায়ও বার্ধক্যের 
চিহ্ুগুলি প্রকাশ পেতে পারে! এক্ষেত্রে একজনের হাতের লেখ! বেশ স্পট 
ও জোরালো, আর অপর জনের লেখার কেমন যেন পিঠভাঁউ। চেহারা, ঘাতে 
৮ ক্রুশ-চিহ্ের মত চেহারাটা বদলে গেলেও পড়তে কোন অস্থবিধ। হয় না। 
এমব “দখেই জামরা বলতে পারি যে, একজন যুবক ও অপরজন বয়সে প্রবীণ, 
ব্িও সম্পূর্ণ স্থবির নয় ।' 

চমংকার 1 মিঃ আক্টন আবার "উচিয়ে উঠল । 

“অবশ্য আরও একটা বিষ আছে যেট। আরও নুস্কপ ও আরও আকর্ষণীয়। 
এই দুটে। হাতের লেখার মধ্য বেশ কিছুটা মিল আছে । লেখা ছুটো এমন 
ভ্জনের খাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক আছে? গ্রীক ৫-অক্ষর থেকেই এট। 
আপনাদের চোখে ধরা পড়তে পারে, কিন্ত আমার কাছে এমন অনেক ছোট- 
ধাটো বিষয় আছে যেগুলি এ একই ইঙ্গিত বহন করে । এই চটে লেখার 
মধ্যে যে একট! পারিবারিক টৈশিষ্টা লক্ষ্য করা ষাঁয় সেবিষয়ে আমার কোন 
সন্দেহ নেই । অবশ্ত এই কাগজট। পরীক্ষা করে আমি যেসব সিঙ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছি তার প্রধান প্রধানগুলি আপনাদের জানালাম । আরও তেইশটি এমন 
ধরনের অনুমান আমি করেছি ঘেগলে। আপনাদের চাইতে বিশেষজ্ঞদের 
কাছেই আকর্ষণীয় । সে সবগুলি থেকে এই একই ধারণা আমার মনে গ্রভীর 
থেকে গভীরতুর হয়েছে ষে বাবা ও ছেলে এই ছুই কানিংহাম মিলেই চিঠিখানা 
লিখেছে। 

এ পর্বস্ত অগ্রসর হবার পর আমার পববর্তা পদক্ষেপ হল এই অপবাধের 
বিস্তারিত বিবরণগ্রলি পরীক্ষা কর! এবং ভার থেকে কতটা সহায়তা আমর! 
পেতে পারি সেট! দেখা ৷ ইন্সপেক্টবকে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়িতে গেলাম এবং 


২৭৮ শার্লক হোমস অমনিবাস 


ব। কিছু দেখবার ছিল সবই দেখলাম । একান্ত প্রত্যয়ের সঙ্গেই বুঝতে পারলাম 
ঘে, চার গঞ্জের কিছুট। দূর থেকে ছোড়। রিভলবারের গুলিতেই নিহত লোকটির 
শরীরের ক্ষতট। হৃষ্টি হয়েছে। তার জামা-কাপড়ে কোনরকম বারুদের দাগ 
পাওয়া ধায় শি। স্ৃতরাং স্পষ্টই বোঝ। যায়ঃ দু'জনে ধ্বস্তাধ্ৰন্তি করতে করতে 
গুলিট। ছোড়। হয়েছিল-_ এলেক কানিংহামের একথাটা মিথা।। আবার, 
ষে জায়গা | দিয়ে লোকট' পালিয়ে ব্বাস্তায় পভে সেবিষয়েও বাব। ও ছেলে 
একমত । কিন্তু ঘটনাক্রমে (সই জায়গাটায় একটা ৯ওড়। নালা আছেঃ তার 
তলাটা ডিজে । অথচ সেই নালায় যখন কোন জুতোর চিহ্ন পাওয়া যায় নি 
তখনই আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলাম ঘে কাণিংহামর। আবার মথ্যাকথ। 
বলেছে ; শুধু তাই নয়, আরও নিশ্চিত হলাম 'য ঘটনাস্থলে কোন অপরিচিত 
লোকেরই আগমন ঘটে নি। 

এবাধ আমাকে ভাবতে হল, এই অলাধারণ অপরাধের উদ্দেশ্য কি হতে 
পারে। “সট। জ্ঞানবার আগে প্রথমেই আমি মিঃ আক্টনের বাড়ির প্রথম চুরির 
রহস্ত সমাধানে সচেষ্ট হলাম । কর্ণেলের কথা থেকে আমি জানতে পেরেছিলাম 
ষেও মিং আক্টন ও কানিংহামদের মধ্যে একট। মামল। চলছে । সঙ্গে সঙ্গেই 
আমার মনে হল, মামলায় কাজে লাগতে পারে এরকম কিছু দলিলপত্র হস্তগত 
করার উদ্দেশ্টেই তারা আপনার লাইব্রেরিতে ঢুকেছিল । 

মিঃ আকন বলল, “ঠিক তাই। তাদের এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন রকম 
সন্দেহই থাকতে পাবে না। তাদের অধেক সম্পত্তির উপর আমার সুস্পষ্ট দাবা 
রয়েছে, একটা বিশেষ দলিল হপ্তগত করছে পারলে- মৌভাগ্যবশতঃ সেটা 
আমার নললিসটরের সিন্ধুকে বক্ষিত ছিল---আমার মামলাকে তার। নিঃসন্দেহে 
কাচিয়ে দিতে পারত ।' 

হোমস হেসে বলল, “ঠিক বলেছেন । (সেই সাংঘাতিক বেপরোর প্রচেষ্টায় 
আনি কিন্তু যুবক এলেকের হাতই দেখতে পেখেছি । কোন কিছু না পেরে 
ঘটনাটাীকে একটা সাধারণ চুরি মনে করে সন্দেহটাকে ঘুরিয়ে দেবার প্রচেষ্টায় 
হাতের কাছে ঘ।কিছু পেয়েছে তাই নিয়ে তারা৷ সরে পড়ে 1 এ পবন্ত যথেট 
পরিষ্কার, কিন্ত তখনও অনেক কিছুই "স্পষ্ট ধয়ে গেছে । সব চাইতে বেশী 
করে যেটা আমি খুঁজছিলাম নে হল এ চিরকুটের হারানে। অংশট।। আম 
নিশ্চিত বুঝেছিলাম যে, মৃতের হাত থেকে এলেকই ওট। ছিড়ে নিয়েছে, আর 
এটাও প্রায় নিশ্চিত ষে তার ড্রেদি-গাউনের পকেটেই সেটাকে ঢুকিয়ে 
দিয়েছে । তাছাড়া আর কোথায় রাখবে? তখন একমাত্র প্রশ্ন হল সেট। 
তখনও সেখানেই আছে কি না। যেমন করেই হোক সেটাকে খুঁজে পেতেই 
হবে, আর সেই উদ্দেশ্যে সকলে সে বাড়িতে গিরে হাজির হলাম । 

'আপনাদের নিশ্চয়ই মনে' আছে, দুই কানিংহাম রান্াঘরের দরজার 
বাইরে আমাদের সঙ্গে মিলিত হুল। ওই কাগজটার কথ! তাদ্দের মনে ন! 


পালক হোমসের স্বৃতিকথা ২৭৯ 


করিয়ে দেওয়াটাই তখন সব চাইতে বেশী জরুরী £ অন্তথায় তারা কালবিলম্ব 
ন।করে সেটাকে নষ্ট কড়ে ফেলবে । ইন্সপেক্টর ওই চিঠিটার গুরুত্বের কথ 
তাদের প্রায় বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই মৌভাগাক্রমে একটা ফিটের মত হয়ে 
আমি মাটিতে পড়ে যাই এবং আলোচনাও অন্য দিকে মোড় নেয় । 

কর্ণেল হাসতে হাসতে বলল, “হায় ঈশ্বর! আপনি কি বলতে চান ষে 
আমাদের সবট। সহান্থভৃতিই মাঠে মার। গেছে? আপনার ফিট একটা নকল 
বাপাব ?' 

এই বে লোকটি শিত্য নতুন নতুন চাতুধের পরিচয় দিয়ে চিরকাল আমাকে 
,বাকা বানিয়ে এসেছে তার দিকে সব্ষ্ময়ে তাকয়ে আরম বলে উঠলাম» 
“বাবসাদ্িক দিক থেকে বলতে গেলে, বাপারটা কিন্তু খাসা হয়েছিল ।' 

"স বলল, “এই আটটা কিন্ত অন্কে সময় বেশ কাজে লাগে । সে ভাবটা 
কাটিয়ে উঠে আমি 'কঞ্ধ বেশ কাণদা করে বুড়ে। কানিংহামকে দিয়ে “৮৩1৬০৮ 
শব্দটা লিখিয়ে নিলাম যাতে এই কাগজটায় লেখ। “চ6]০”-এর সঙ্গে সেটাকে 
সমলিয়ে দেখতে পারি ।' 

আসি বলে উঠলাম) উঃ) আমি কী গাধা! 

গেমস হেসে বলল, “আমি দেখেছিলামঃ আমার সেই কই দেখে তুমিও 

খুব কগ্প পাচ্ছিলে । আমার প্রর্তি শহা্ভূতির বশে তুমি কটু পাচ্ছিলে দেখে 
আমারও কষ্ট হচ্ছিল । তারপর দোতলার উঠে এ ঘরটায় ঢুকে দেখতে পেলাম, 
ডরমিং'পাউনট] দরজার পিছনে ঝালানে। রয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে চালাকি করে 
টবিলট। উল্টে ফেলে দিগে মুহূর্তের জন্য তাদের মনোখোগকে সেইদকে 
আকৃছ্ করে সাট করে সবে গিণে আঘি পকেটগ্ুলো পরাক্ষ। করতে লাগলাম । 
টিক প্রত্যাশিত জাগগাতেই কাশজটা সবে পেয়েছি এমন মর দুই কানিংহাম 
'শামার উপর ঝাপয়ে পড়ল এবং আমার বিশ্বাস তোমার মত বন্ধুর 
দ্রুত সহায়তা না পেলে ৫সখানেই আমাকে খু" করে “কলত। মনে হচ্ছে 
ধন যুবকটি এখনও মামার গলা টিপে ধরে আছে আর তাব বাব কাগজট। 
মামার হাত থেকে ছি'নয়ে "নবাব জন্য আমার কঞ্জিউ। মুচড়ে দচ্ছে। তখন 
তারা বুঝতে পেরেছে যে আমি সব জেন ফেলেছি; কাজেই পরিপূর্ণ 
নিরাপত্তা বোধ থেকে হঠাৎ পারপূর্ণ হতাশা মঙ্ো পড়ে গিয়ে তার! 
একেবারেই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল । 

“খুনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরে আমি বুড়ো কানিংহামের সঙ্গে কথ 
বলেছি। তাকে বশ মানানো অনেকট। সোনা, কিন্ত তার ছেলে একটা পাৰ৷ 
শয়তান, হাতের কাছে একটা রিভলবার পেলে তার নিজের বা অন্য ষে 
কোন লোকেব মাথার ঘিলু উড়িয়ে দিত। কানিংহাম যখন বুঝতে পারল 
ঘে তার বিরুদ্ধে মামলাট! খুবই জোরালোঃ তখন সে সব আশা ছেড়ে দিয়ে 
সব কথাই খুলে বলল.। মনে হচ্ছে, তার বাপ-বেট। থে রাতে মিঃ আক্টনের 
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বাড়িতে চড়াও হয়েছিল সেই সময় উইলিয়াম" গোপনে তাদের পিছু নিষেছিল, 
এবং এইভাবে তাদের ছৃ'জনকে ক করে সব কথা ফাস করে দেবার ভয় 
দেখিয়ে তাদের ব্রাকমেল করতে থাকে । কিন্তু মিষ্টার এলেকের সঙ্গে এ- 
ধরনের খল করা খুবই বিপজ্জনক | সেই সময়ে সমগ্র পল্লা অঞ্চলে চুরির 
ষেআত ক ছড়িয়ে পড়েপ্ছল তারই স্বধঘোগ নিয়ে তাদের পক্ষে অবাঞ্ছত এই 
লোকটিকে শথিবী থেকে সরিয়ে দেবার ষে পবিকল্পন। সে করে'ছল তার 
মধ্যে ঘথেই বুদ্ধদত্তার পরিচর রছেছে। উইল্য়ামকে ভূলিয়ে ডেকে এনে 
গুলি করা হল। তারা মদি সবটা চিরকুট হাতাতে পারত এবং ছোটবাট 
কঠ়েকট, বাপারে আর একটু মনোযোগী হত, তাহলে সম্ভবত কোনরক্ 
সন্দেহই দেখ দিত ন11, 

“আব সেই চিরকুটট।?? আমি জিজ্ঞাস করলাম । 

শার্ণক 'হামস ছুটি টুকরো একত্রে জোড়া লাগানে। কগজট। আমাদের 
সামনে রাগল। 





চিরকুটের বঙ্গানুবাদ 


তুমি শুধু একবার ঃ বাত পৌনে বাঁরোটায় 

পূব দিকের গেটে আস তাহলে £ এমন কিছু জানতে পাবে 

ঘাতে তৃমি খুবই বিম্ষিত হবে এবং £হ এও হতে পারে 

যে ফ্টোমার এবং আনি মরিসনেএও তাতে খুব উপকার 

হবে। কিন্ত একিষয়ে কাউকে কিছু বলে না 

“আমিও এই ধরনের একটা কিছুই আ'শ। করেছিলাম। অবস্ট এলেক 
কাঁনিংহাম, উইলিয়াম কিবওয়ান এবং আনি মরিসনের মধো সম্পর্ক কি ছিল 
ত1 আমবা। এখনও পধন্ত জানি না। ফলাফল দেখে বোবা যাচ্ছে ষে ফাদ বেশ 
স্থকৌশলেই পাভ1 হয়েছিল । [১ বক্ষরে এবং ৪-ব লেভের দিক বংশান্থুক্রমিক- 
তার ছাপ দেখে আপনারা! যে খুশিন! হয়ে পারবেন ন| সেবিষয়ে আমি 
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নিশ্চিত । বুড়োর লেখায় ॥ অক্ষবের মাথায় ফুটকির অন্তপস্থিতিও লক্ষা 
করবার মত বৈশিষ্ট্য । ওয়াটসন, আমার মনে হচ্ছে ঘে গ্রামাঞ্চলে আমাদের 
নির্জন বিশ্রাম খুবই সাফলামপ্ডিত হয়েছে, এবং অনেক বেশী উদ্দ।পন1 নিয়ে 
কাঁলই আমি বেকার ভ্রটে ফিরে যাব 107) 


অগ্টাবক্র মানুষটি 
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আমার বিয়ের কয়েকমাস পবে এক গ্রীষ্মের রাতে অগ্রিকৃণ্ডের পাশে বসে 
শেষ পাইপটি টানতে টানতে একখানা উপন্যাসের পাতায় চোখ বুলাচ্ছিলাম। 
পারাদিন খুব খাটুনি গেছে। স্ত্রী আগ্ই দোতলা? উঠে গেছে। কিছুক্ষণ 
আগে হলের দর] বন্ধ করার শব্দে বুঝতে পেরেছি, চাববরাও শু-ত গেছে । 
আসন থেকে উঠে পাইণ থেকে ছাই ঝেডে ফেলছি এমন সময় হঠাৎ, ঘণ্ট? 
বেজে উঠল ' 

ঘড়ির দিকে তাকালাম । পৌনে বারোটা । এত রাতে "কান অতিঁথ 
আসতে পাবে না। নিথাৎ (কোন রোগী, আর তার মানেই স:বা রাত জাগরণ । 
বিকৃত মুখে হলে ঢুকে দর! খুললাম । সবিশ্ময়ে দেখি, গিডতে দাড়িয়ে 
শার্লক হোনস। 

'স বলল, এই যে ওধাটসন, জানতাম তোমাকে ঠিক ধরতে পারব ।' 

আরে ভাই, আগে ভিতরে এস। 

তুমি খুব বিশ্বিন হয়েছ তা! মে আর আশ্চর্য কি! কিন্ত এখন আশ্বত 
হয়েছ নিশ্চয় | ভুম | তুম দেপছি এখন৪ কুমার-ভীবনের আকেডিএ মিকচারই 
খাচ্ছ | তোমার “কাটের উপরকার পেগ তুলোর মত ছাই দেখে “তা তুল হবার 
জোটি নেই । তুমি যে এবসময় ইউনিফর্ম পরতে অভ্ান্ত ছিলে সেটা বলাও 
খুবই সহঙ্গ? যতকাল আত্তিশের মধো রুমাল ও'জে রাখার অভাস তোমার 
থাকবে ততদিন ভূ কেতাহ্বপ্ত বেপামরিক নাগরিক হতে পাববে না। আজ 
স্বাতট। এগানে মামার থাকার একট। বাবস্থা কণতে পারবে কি? 

“আনন্দের সঙ্গে ৷ : 

“তুমি বলেছিলে 'গকক্নের মত একটা ব্যাচেলার-কোয়ার্টার তোমার আছে, 
আর দেখতে পাচ্ছ বর্তমানে কোন অতিথি তোমার বাড়িতে নেই। তোমার 
স্বাট-স্ট্যা গুই সেকথ। ঘোষণা। করছে । 

তুমি এখানে থাকলে খুবই খুশি হব। 

ধন্যবাদ । তাহলে একটা শৃন্ত পেগ পূর্ণ করে নিতে চাই। কিন্তু তুমি 
বাড়িতে একগন বৃটিশ কাঙ্জের লোক রেখেছ দেবে দুঃখিত বোধ করছি । €স 
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তো] বদের বাসা । নর্দম! পরিষ্কার করে না আশা.করি ? 

“নাঃ গ্যাসে কাজ করে] 

“আহা, তোমার লাইনোলিয়ামের উপর েখানটায় আলো পড়ে সেখান- 
টাতেই জুতোর নালের ছুটে দাগ বসিয়ে দিয়েছে । না, ধন্যবাদ) আমি 
ওয়াটারলু থেকে খেয়েই এসেছি, তবে তোমার সঙ্গে মনের খুশিতে একটা 
পাইপ টানব।' 

আমার পাউচটা তার হাতে দিলাম ; সেও আমার উল্টো দ্রিকে বসে “বশ 
কছু সময় নীরবে ধূমপান করতে লাগল । আমি ভালভাবেই জানি, গুরুতর 
কান কাজ না থাকলে এত রাতে সে আমার কাছে আসত না, তাই (স 
কাজের কথায় না আস পযন্ত আমি ধেষ ধরে অপেক্ষ। করতে লাগলাম । 

তীস্ষ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিরে সে বলে উঠল, £.দথছি এখন তুমি 
বশ কর্মবাস্ত আছ ।' 

“সত্যি, সাবরাটাদিন খুব বাস্ত ছিলাম, আমি জবাবে বললাম। “জানি 
তামার কাছে বোকামি বলেই মনে হবে তবু বলছি, "সকথা তুমি কেনন করে 
অনুমান করলে আমি পত্তি বুঝতে পারছি না ।' 

হোমস আপন মনেই মুখ টিপে হানতে লাগল । 

তারপর বলল, “ভাই এয়াটসন, তোমার মব অভ্যাসগুলোই ততো গ্গনাদ 
সরবিধা আমার হয়েছে । দুরত্ব অল্প হলে তুমি হেটেই যাও, আর বশ দূরে 
ষেতে হলেই গাড়ি নাও। দেখতে পাচ্ছি অনেক বাবহাব সত্বেও তোমার জুতে। 
ধুলোয় নোংরা হয় নি* কাজেই তুমি যে এখন ভাক্তারি বাপারে এতই ব্যস্ত যে 
গাঁভি না নিযে পারছ না স্টো। সন্দেহ না কবে তো পারি নী) 

“চমৎকার । "আমি (চি বললাম । 

ধধুবই প্রাথমিক “স বলল ' “একজন যুক্তবিদ এমন ফল “দথাতে পারে 
ঘা তার প্রতিবেশীর কাছে বিল্মঘ্কর বলে মনে হয়ে থাকে, কারণ জেই 
অচ্ছমানের ভিতিম্বর্ূপ একট1 ছোট বিষয্পকে সে উপেক্ষা করেছে | এটাও সেই- 
বুকমই একট দ্ষ্টান্ত । ভাই হেঃ তামার এই সব আকর্ষণীয় “ছাট ছোট বেখা- 
চত্রগুলিরব কোন কোনটা সম্পর্কেও ওই একই কথা বলা চলে । তুমিও তে; 
নমস্যার কিছু কিছু অংশ নিজেএ হাতেই রেখে দাও, কখনও পাঠকদের জানতে 
দাও না। এখন আমিও এ সব পাঠকদের অবস্থা পড়েছি । মানুষের 
মস্তিষ্ককে বিচলিত করবার মত যেসব বিশ্ময়কর ঘটন। ঘটেছে তাদেরই অন্যতম 
একটি ঘটনার অনেকগুলো স্থত্রই আমার এই হাতের মধ্ো পেয়েছি, কিন্তু এমন 
তু একটির হদিস পাচ্ছি না যেগুলি আমার অভিম্তকে পূর্ণ করবার জন্য একাস্ত 
প্রয়োজন 1 কিন্তু ওয়াটসন, সে সুত্রগুলি পেতেই হলে, আমি তাদের পাবই !' 
তাল চোখ দুটো জলতে লাগল, ' আব তার পাতল! গালে ঈষৎ বঙের ছোপ 
লাগল । মুহুর্তের ভন্য তাব তীক্ষ্ তীর প্রকৃতির উপর থেকে আবরণট। [যন 
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সরে গেল, কিন্ত সে শুধু মৃহূর্তের জন্য । আবার যখন দেখলাম, তখন তার 
মুখে সেই নিগ্রোস্থলভ নিবিকারত্ব ধার জন্য অনেকেই তাকে মানুষের বদলে 
যন্ত্র বলে মনে করে। : 

(সে বলল, “সমহ্যাটার মধো অনেক আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে; এমন কি 
অসাধারণ বৈশিষ্ট্যও বলতে পাবি। ইতিমধ্যেই ব্যাপারট। তলিয়ে দেখেছি, 
এবং মনে হচ্ছে যেন একট সমাধানও দৃষ্টিগোচর হয়েছে। [সই শেষ ধাপে 
তুমি ধদি আমার সঙ্গী হতে পার তাহলে আমার অনেক উপকার হবে । 

“সন তে। আনন্দের কথ? ! ্‌ 

“আগামীকালই তুমি কি এন্ডারশট পর্যন্ত যেতে পারবে ? 

“ল্যাকপন আমার প্র্যাকটিসের ভার নেবে, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 

খুব ভাল। আমি ১১১০-এ ওয়াটারলু থেকে যাত্র। করতে চাই ।' 

“তাহলে তো হাতে যথেষ্ট সময় আছে ।' 

'ঘদি তোমার খুব ঘুম ন। গেয়ে থাকে, তাহলে যা ইতিমধ্যে ঘটেছে এবং 
আর কি কি করণীর আছে তার একটি বিবরণ তোমাকে শোনার । 

'তৃুমি আসার আগে ঘুম পেয়েছিল, কিন্তু এখন আমি সম্পূর্ণ জাগ )' 

'এই সমন্যার পক্ষে অবন্ঠ-পরয়োজনীয় কোন অংশ বাদ না দিয়ে গল্পটাকে 
আমি যতদুর সম্ভব স'ক্ষেপ করব। হয় তো এবিষয়ে কিছু বিবরণ তুমি 
পড়েছ । এন্ডাবশটে বরাল ম্যালোজ বেজিমেপ্টের কর্ণেল বার্কলের খুনের 
কথাই আমি বলছি । সে বাপারে তদন্তের ভারও আমি নিয়েছি? 

“এবিষয়ে আমি কিছুই শান নি। 

স্থানীয় লোক ছাড়া অন্য কারও মনোযোগ এখনও সেদিকে বিশেষ আকুষট 
হয়নি। মাত্র ছু' দিন আগেকার ঘটনা । সংক্ষেপে ঘটনাগুলি নিয্নরূপ £ 

তুমি তো জান, “রয়াল ম্যালোজ” বৃটিশ সেনাবাহিনীর অন্তর্গত বিখ্যাত 
মাইবিশ বরেজিমেন্ট গুলির অগ্ততম । এই রেজিমেপ্টটি ক্রিমিয়াতে এবং শিপাহী 
বিদ্রোহের সময় আশ্চয কাজ করেছে এবং তখন থেকে প্রতোকটি ক্ষেত্রেই 
নিছ্েকে ্তপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সোমবার বাত পথস্তও এর সেনাপতি ছিলেন 
প্রবীণ সাহমী যোদ্ধা জেমস বার্লে | মাখারণ সৈনিক হিসাবে ভীবন শুরু 
করে সিপাহী বিদ্রোহের মময় নিজ শৌধের বলে তান কমিশনের মযাদা লাভ 
করেন এবং একদা যে ব্েজিমেন্টের বন্দুকধারী সৈনিকমান্র ছিলেন জীবনের শৈষ 
দিন পৰন্ত হয়েছিলেন তারই “সনাপতি। 

“সার্জেন্ট থাকাকালেই কর্ণেল বার্কলে নিয়ে করেন; তার স্ত্র_তার 
প্রাকবিবাহ নাম ছিল মিস ন্তান্ি ডেভর-_ছিলেন এঁ একই কোম্পানির এক 
প্রান্তন পতাকাবাহী সার্জেপ্টের মেয়ে । সহতেই বোঝা যায় যে এই তরুণ 
দম্পতি বখন নতুন পরিবেশে প্রবেশ করল তখন কিছু কিছু সামাজিক সংঘর্ষ 
দেখা দিয়েছিল । অবগ্ঠ মনে হয় ঘষে তার৷ খুব তাঁড়াতাড়িই নিজেদের খাপ 


২৮৪ শার্শক হোমস অমনিবাস 


খাইয়ে নিতে পেরেছিলেন, এবং আমি যতদুর, জানি, স্বামী যেমন তার 
মহকমাণ অফিসারদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন, মিসেস বার্কলেও রেজিমেণ্টের 
মহিলাদের মধ্যে জেইরকম জনপ্রিয় ছিলেন। আমি আর একটু যোগ করতে 
পারি যে মহিলাটি পরমা। সুন্দরী এবং ত্রিশ বছরেরও আগে বিয়ে হলেও 
আজও তার চেহারা মনে ধরার মত। ্‌ 

«দথে তো মনে হয় কর্ণেল বার্কলের পারিবারিক জীবন আগাগোড়াই 
বেশ সখের ছিল । মেজর মারফির কাছ থেকেই আমি সব কথা জেনেছি । 
তিশিও আমাকে নিশ্চিত করে বলেছেন ঘে তাদের ছুভনের মো ভূল 
বোঝাবুঝির কথা তিনি কখনও শোনেন নি। তিনি মনে করেনঃ মোটামুটি 
ভাবে বালের প্রতি তার শ্্রীর অন্ুবাগের চাইতে স্ত্রীর প্রতি বার্কলেক 
অন্রাগই ছিল বেশী। একদিনের জন্যও স্ত্রী কাছে নাথাকলে তিনি অত্যন্ু 
অন্বস্তি “বাধ করতেন । অণরদিকে ভক্তমতী ও বিশ্বস্ত হওয়। সত্বে 
মহিলাটির এটা হুর্দমনীর আসক্তি ছিল না। কিন্ত রেকমেণ্টের সকলেই 
তাদের মাঝ-বরসী আদর্শ দম্পতি বলে মনে করত। তাদের পারস্পরিক 
ঈম্পর্কের মধ্যে এমন কিছুই ছিল না ঘ। থে পরবীকালের একটি বিয়োগান্ 
ঘটনার জন্য তার। প্রত্থতত হ5 পারে । 

কর্ণেল বার্কলের নিজেরও কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে বলে মনে হয । 
স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি একঙ্গন চটপটে, আমুদে প্রবীণ সৈনক, কিছ 
অতীতে “দখ। গেছে “ধ কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় তিনি যথেষ্ট মারমুখী ও 
প্রতিহিংসাপরায়ণ হতে পার্েন। অবশ্য তার চরিঙ্রের এই ধিকটা কখন 
তার স্ত্রীর প্রতি বাহন হয় নি। তার চরিত্রের আরও একট দিক মেজর 
মারফির নজরে এসেছে, এবং ধে পাচজন আঁফপাবের সঙ্গে আমি কথ। 
বলেছি তাদের মধ্োও তিনজনই আমাকে সেকথ। বলেছে £ মাঝে মাঝে 
কেমন একট। অদ্ভুত ধনের যানসিক অবপাদ তাঁকে পেয়ে বসে । মেজরের 
নিজের কথায়ই বলি £ মেসের টেবিলে হৈ-হল্পা করতে কবতে হঠাৎ “ঘন একট। 
অনৃশ্ঠ হাত তার মুখের সব হাসি মুছে ফেলে দেয় । সই অবস্থ। যখন দেগ। 
দেয় তখন. দিনের পর দিন তিনি একটা গভীর বিষম্নতার মধ্যে ডুবে থাকেন। 
এই দিকটা এবং কতকগুলি কুমণস্কারের ছোয়া--তার চরিত্রের একমাত্র এই 
অস্বাভাবিক টৈশিষ্টাাগুলিহই ভার সহকর্মী অফিসারদের নভবে পড়েছে। 
শেষোক্ত বেশিষ্টোর লক্ষণ হল, তিনি একাকী থাকতেন বিশেষ করে অন্ধকার 
হবার পরে, অপছন্দ করেন। তার পুকুষোচিত চবিত্রের এই শিশ্তন্তলত 
বৈশিষ্টা নিয়ে প্রায়ই নানারকম জল্লনা-কল্পন। হয়ে থাকে । 

“কয়েক বন্ধর হল বগাল ম্যালোজএর প্রথম বাহিনী (সেটাই পুরনো 
১১৭তম বাহিনী ) এন্ডারশটে মাতায়েন হয়েছে। বিবাহিত অফিপারবা 
সেন।-বাধাকের বাইরে পাকে; কর্ণেল আগাগোড়াই উত্তর শিবির পেকে 


শার্পক হোমসের স্বতিকথা ২৮৫ 


আধ মাইলটাক দৃরবতাঁ “লেসিন” নামক একট1 ভিলাতে বাস করতেন। 
বাড়িটা নিজ্থ জ্মর উপর তৈরি, তবে তার পশ্চিম দিকটার দৃরত্ব রাজপথ 
(ধকে ত্রিশ গজের বেশী নয়। চাকর বলতে একটি কোণচয়ান ও দুটি দাসী। 
প্রভূ, প্রতৃ-পত্বী আর তার। তিনজনই বাড়ির একমাত্র বাসিন্দ। কারণ বার্কলে- 
দম্পতির কোন সন্তান নেই এবং আবামিক অতিথি কেউ বড় একট। আসত 
ন| 

এবার গত সোমবার রাত ন'ট। থেকে দশটার মধো লেমিনে যা ঘা 
ঘটেছিল ত৷ বলছি। 

“মনে হয় মিস্সে বার্কলে রোম্যান ক্যাথলিক গ্ীঞজার সদশ্য ছিলে্নে এবং 
সেপ্ট জর্জ গিল্ড প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আগ্রহী ছিদ্েন। গরীব লোকদের পুরনো 
জামা-কাপড সরববাহ করার উদ্দেশ্তে ওয়াট স্ট্রীট চাপেলের সঙ্গে সহযোগিতায় 
গিল্ডটি গঠিত হয়েছিল । সের্দন রাত আটটায় গিল্ডের একট] সভ। ছিল। 
(পথানে হাজির হবার ন্দন্য মিসেস বার্কলে তাডাতাড়ি রাতের খাবার শেষ 
করেন। তিনি বাড়ি থেকে যাবার সময় ম্বামীর সঙ্গে কিছু গতানুগতিক 
কথাবার্তা যা বলেভিলেন সেগুলি কোচয়ান শুনতে পেয়েছিল। তিনি শীপ্রই 
ফিরে আসবেন, একথাও ম্বামীকে বলেছিলেন । তখন তিনি পাশের ভিলার 
বাসিন্দা মিল মরিসনকে ডাকেন এবং ছু'জন একসজে সভায় চলে ধান। চল্লিশ 
মিনিট ধরে ₹ভা। চলে । পথে মিন মবিসনকে তার দরজায় ছেড়ে দিয়ে পৌনে 
ন'টায় মিপেস বার্কলে বাড়ি ফেবেন। 

“লেমিন একটা ঘরকে সকালবেলাকার ঘর হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 
ঘরটার মুখ রাস্তার দিকে এবং একটা ভাজ-করা বড় কাচের দরভ] লনের দিকে 
ধোলে। লনট। ত্রিশ গজ চওড়া এবং উপরে রেল বসানো একট। নীচু দেয়ালের 
দ্বার রাজপথ 'থেকে আলাদা কর!। বাড়ি ফরে মিসেস বার্কলে ওই ঘরেই 
ঢাকেন । খডখড়ি গুলো বন্ধ করা হয় নিঃ কারণ রাতে ঘরট। বড় একট। ব্যবহাৰ 
কর হত না। মিসেস বার্কলে নিজেই বাতিটা ধরালেন এবং ঘণ্ট। বাঞ্জিয়ে 
পরিচীরিকা জন স,য়ার্টকে ডেকে এক কাপ চা দ্দিতে বললেন । এটা কিন্ত 
তার ম্বাভাবিক অভ্ভালের বিরোধী । কর্ণেল খাবার ঘরে বসেছিলেন, কিন্তু 
স্বীফিরে এসেছে শুনে সকালবেলাকার ঘরে তার কাছে গেলেন। কোচয়ান 
তাকে হল পার হয়ে সে ঘরে ঢুকতে দেখেছে । তারপর তাকে আর জীবিত 
অবস্থায় দেখা ধায় নি। 

দশ মিনিট পরে চা নিয়ে দরজার কাছে পৌছে দাসী সবিশ্বয়ে শুনতে 
পায়, তার £ভূ ও প্রভৃ-পত্বীর মধ্যে প্রচণ্ড তর্কাতকি চলেছে । দরগায় টোকা 
দিয়ে কোন সাড়া ন। পেয়ে হাতল ঘুরিয়ে দেখে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। 
স্বভাবতই সে জখন দেড়ে নীচে গিয়ে রাধুনীকে বলে এবং কোচয়ানকে সঙ্গে 
নিয়ে ছুটি প্ীলোক হলে ঢুকে শুনতে পায়, ঝগড়া তখনও সমানে চলেছে। 


২৮৬ শাললক হোমস অমনিবাস 


তারা সকলেই একমত যে মাত্র ছুটে। গলাই শোণা যাচ্ছিল-_একট। ৰার্কলের, 
আর একট। তা স্ত্রীর | বার্কলের কথাগুলে। অম্পই ও আচমক। শোন। যাচ্ছিল । 
অপর দিকে মাহলার গলা ছিল তীক্ক এবং ঘখনই তিনি উচু পর্দায় কথা 
বলছিলেন তখনই পরিষ্কার সব শোনা যাচ্ছিল। তিনি বার বার বলছিলেন, 
তুমি কাপুরুষ! এখন কি কর! যাবে? আমার জীবন আমাকে ফিরিয়ে 
দাও। (তামার সঙ্গে একই বাতাসে আমি আর নিঃশ্বাস নেব না। তুমি 
কাপুরুষ! তুমি কাপুরুষ! এই ধরনের টুকরো টুকরো। কথার শেষে হঠাৎ 
পুরুষের গলায় একটা মারাত্মক চীৎকার শোন! গিল আর তারপরই একটা 
পতনের শব এবং স্ত্রীকণের আর্ত চীঘকার। একটা বিয়োগান্ত ঘটন। ঘটেছে 
বুঝতে পেরে কোচয়ান দরজার দিকে ছুটে যায় এবং সেটা ভাঙতে চচেষ্ট। 
করে। ভিতর থেকে আর্তনাদের পর আর্তনাদের শব আসতে থাকে । ঘ। 
হোক, সে দরজা ভাঙতে পাবে না, আর স্ত্রীলোক ছুটিও ভয়ে এতই বিচলিত 
হয়ে পড়ে যে তারা কোন রকম সাহাষা করতে পাবে না। হঠাৎ একট] কথা 
মনে পড়তেই “স দৌড়ে হলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঘুরে লনে চলে যায়। ঘরের 
লম্বা ফরালী জানালাগুলে৷ সেইদিকেই খোলে । জানালার একট; দিক খোলা 
ছিল। গ্রীক্মকালে সেটা খুবই শ্বাভাবিক। কোচয়ান বিনা আয়াসেই ঘরে 
ঢুকে যায়। প্রভূ-পত্বীর আর্তনাদ থেমে গেছে; তিনি একটা কোচের উপর 
অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। আব চেয়ারের হাতলের উপর প দুটি এলিয়ে 
দিয়ে চুল্পির ঢাকণার কোণায় মেঝেতে মাথা বেখে নিজেরই বত্তশ্োতের মধো 
মবে পড়ে আছেন হতভাগ্য সৈনিক ! 

“কোচয়ান যখন বুঝল ঘে মনিবের জন্ত তার আর কিছুই করার নেই তথন 
তার প্রথম চিন্তাই হল দণ্জাট। খুলে দেওয়া । কিন্তু তখনই একট। অপ্রত্যাশিত 
ও অদ্ভুত অন্থবিধা দেখা দিল। চাকিট দরজার ভিতর দিকেও ছিল না, ক! 
ঘরের মধ্যে কোথাও সেটা পাওয়া গেল না।। স্বৃতরশং মে আবার জানালা 
দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং পুলিশ ও ভাক্তার সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে। এ 
অবস্থায় স্বভাবতই মহিলাটির উপরেই শব চাইতে বেশী সন্দেহ পড়ে । তিনি 
তখনও অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন । সেই অবস্থায়ই তাকে তার ঘরে নিয়ে যাওয়! 
হয়। কর্ণেলের দেহটাকে সোফার উপর শুইয়ে দিয়ে দুর্ঘটনাস্থলটাকে ভাল করে 
পরুক্ষ। কর। হর । 

“মাথার পিছন দিকে দু ইঞ্চি মত লম্বা! একটা থে তলানো। আঘাতের ফলেই 
হতভাগ্য প্রবীণ লোকটির মৃতু হয়েছে । বোঝাই যাচ্ছে; একটা ভোতা অন্ত 
দিয়ে তাকে প্রচণ্তভাবে আঘাত কর] হরেছিল। সে অশ্ুট1! কি সেটা অন্মান 
করাও কঠিন হল না । মৃতদেহের পাশেই মেঝের উপরে হাড়ের হাতল-ওয়ালা 
কাঠের শক্ত একটা কৌদা বড় মুগ্তর পড়েছিল। কর্ণেল যেঘব বিভিন্ধ দেশে 
যুদ্ধ করেছেন সেখান থেকে নান। ধরনের সব অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ কৰে এনেছেন; 


শার্লক হোমসের স্বৃতিকথা ২৮৭ 


পুলিশ মনে কবে, এই মুগুরটিও তার সেই সব বিজয়-ম্মারকের অন্ততম। 
চাকরবা বলেছে ভারা “সটাকে আগে কখনও দেখে নি, কিন্তু বাড়িতে এত 
অসংখা স্বৃতি-চিহ্ন স'গৃহীত রয়েছে যে তার মধ্যে এই একটি কারও নম্বর না 
পড়তেও পারে । মিসেন বার্কলের কাছে, বা মৃতের কাছে, অথবা ঘরের অন্ত 
কোথাও নিখোজ চাবিট। পাওয়। যায় নি, একমাত্র এই ছুর্বোধা ঘটনাটি ছাড়া 
পুলিশ ঘরের ভিতর আর উল্লেখযোগা কিছুই পায়নি । এন্ডারশট থেকে একজন 
চাবিওয়ালাকে ডেকে এনে পরে দরজাটা খোলা হয় । 

“দেখ ওয়াটসন, ঠিক এই পরিস্থিতিতে “মজর মারফির অন্থরোৌধে গত 
মঙ্গলবার সকালে পুলিশের প্রচেষ্টায় সহযোগিত। করবার জন্য আমি এন্ডারশটে 
ধাই। তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে যে সমস্তাট বেশ আকর্ষণীয়? কিন্ত তদন্তে 
নেমে অচিরেই বুঝতে পারলাম যে, প্রথম দৃষ্টিতে বতটা মনে হয়েছিল আসলে 
বাপারটা আরও “বশী অপাবারণ। 

ঘরট পবীক্ষা করবার মাগে চাকরদের জেব। করে য জানতে পেরেছি 
'সসবই তোমাকে বললাম। পরিচারিক; জন স্ট,যার্ট আর একটা নতুন 
কথ। বলেছে । তোমার নিশ্চয়ই মনে পডছে, ঝগডার শব শুনে সে নীচে 
নেমে যায় এবং অন্য চাকবরদ্র নিয়ে ফিরে আসে । সে বলছে, প্রথমবার 
যখন পে এক ছিল তখন তার মনিব ও মনিব-পত্বীর গল। এত নীচু ছিল 
ষে কিছুই শুনতে পায় শি; তাদের মধ্যে ষে ঝগভ়। হচ্ছে এট: সে বুঝেছিল 
তাঁদের কথ। থেকে নয়, তাদের গলার স্বর থকে । আমি “চপে ধরায় তার 
মনে পড়ে যায় যে, বার ছুই সে মহিলাটিকে ডেভিড কথাটা উচ্চারণ করতে 
শুনেছে । এ ঘটনাটা খুবই গ্ররুত্বপূর্ণ কারণ এব থেকে হঠাং ঝগভখর একট: 
কারণের হদিস আমরা পেতে পাবি । তোমার নিশ্চয় মনে আছে “ষ কর্ণেলের 
শাম জেমস: 

“এই বাপারে একটা জিনিস বাড়ির চাকর ও পুলিশের উপর গভীর 
রেখাপাত করেছে । তেট? হচ্ছে কর্ণেলের মুখের বিকৃতি । তাদের বিবরণ 
অনুসারে একটা মানুষের মুখে য় ও আতংকের ষতদর ভয়ংকর "ভাব ফুটে ওঠ 
মম্তব .স মুখে তাই ফুটে উঠেছিল। তার মুখ এতই ভাষণ আকার ধারণ 
করেছিল “য তা৷ .দখেই একাধিক "লাক হচ্ছ। গেছে। নিশ্চয় তিশি তার 
পরিণাম দেখতে ..পয়েছিলেন, আর তাই তীব্র আতংক তাকে পেয়ে বসেছিল । 
কর্ণেল হয় “ত| দেখতে পেয়েছিলেন “ষ তার স্ত্রী আঁকে মারাত্মকভাবে আক্রমণ 
করতে ডদ্যত” পুলিশের এই ধারণার সঙ্গেও এটা বেশ খাপ 'খষে ধার । 
ক্ষতটা তার মাথার পিছন দিকে হয়েছে, এ আশির .টকে না» কারণ 
তিনি হয় তো৷ আঘাতটা এড়াবার জন্য ঘুরে 1গ0ছলেন। য্তিষ্কের (বিকার- 
জনিত জবের আক্রমণে সাময়িকভাবে উন্মাদ হয়ে পডায় হিলাটির কাছ খে: 
কাশ কথাই জান] ধায় নি। 


২৮৮ শার্ঁক হোমস অমনিবাস 


“পুঁজিশের কাছ থেকে আমি জেনেছি, মিস্‌ মরিসন (সেই রাতে ষিনি 
মিসেস বার্কলের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন ) বলেছেন যে, তার সঙ্গিনী কি কারণে 
এবুকম বদ-ম্জে।জ নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন তা তিনি জানেন না। 

“দেখ ওয়াটসন, এই সব তথ্য সংগ্রহ করে তার মধ্যে কোন্গুলে। সতা- 
নির্ধাাক আর কোন্গুলো নেহাৎই আকন্রিক তা বুঝবার চেষ্টায় আমি 
অনেকগুলে৷ পাইপ পুভিয়ে ছাই করেছি । দরজার চাবিটার অদ্ভুত অন্তর্ধানই 
থে এব্যাপারে সব চাইতে উল্লেখষোগা ও ইঙ্গিতপূর্ণ পয়েন্ট সেবিষয়ে কোন 
প্রশ্থই উঠতে পাবে না। খুবই সতর্কভাবে ভল্লাসী চালিয়েও ঘরের মধো 
সেটাকে পাওয়া যায় নি! স্থতরাং নিশ্চকই সেটাকে ঘর থেকে নিয়ে ঘাঁওয়। 
হয়েছে । কিন্তু কর্ণেল, বা তার স্ত্রী কেউই “য সেট! নিতে পাবেন না এ তে 
খুবই পরিষ্কার । স্থতরাং নিশ্য্ন কোন তৃতীয় ব্যক্তি ঘরে ঢুকেছিল, আর 
সেই তৃতীয় ব্যক্তি একমাত্র জানাল] দিয়েই ঘরে ঢুকতে পারে । আমার মনে 
হুল, ঘর ও লনটা ভাল করে পরীক্ষা করলে হয়তো সেই বুহশ্যময় ব্যক্তিটির 
কিছু হঙ্জিপ মিলতে পাবে। তুমি তো আমার পদ্ধতি গুলি জান ওয়াটসন । 
তাদের কোনটাই প্রয্রোগ করতে আমি বাকি রাখলাম না। শেষ পর্যন্ত কিছু 
হদিসও মিলল, কিন্ত আমি যেরকমট1 পাৰ বলে আশ। করেছিলাম পেলাম 
তার ঠিক বিপরীত । ঘরে একটা লোক ছিল, আর মে এসেছিল বান্তা থেকে 
লন পেরিয়ে । তার পায়ের পাচট। পরিষ্কার ছাপ পেয়েছিলাম, _-একচ। 
রাস্তার উপরে ঠিক যেখানটার লে নীচু দেয়াটা টপকেছে, ছুটে! লনে, এৰং 
থে জানাল! দিয়ে সে ঢুকেছিল তার কাছের একট। ছোপ-ধবা বোর্ডের উপর 
হুট খুব অস্পষ্ট ছাপ। স্পষ্টতই সে ছুটে লনটা পার হয়েছিল, কারণ 
.গাঁড়ালি অপেক্ষা তার আঙুলের দাগগুলো বেশী গভীর | কিন্তু সে "লাকটি 
আমাকে বিশ্মিত করে নি। বিশ্যিত করেছে তার সঙ্গী । 

“তার সঙ্গী! | 

হোমপ পকেট থেকে টিন্-পেপারের একট। লম্বা শিট 'বের করে সংধত্তে 
ছাটুর উপর মেলে ধরল। 

প্রশ্ন করল, “এর থেকে কি বুঝতে পারছ ? 

কাগজট৷ কোন ছোট জন্তর পায়ের ছাপে ভর্তি। ত্রাতে পাচট৷ পায়ের 
পাতার স্পষ্ট ছাপ রয়েছে; ওগুলো দীর্ঘ নখের পরিচায়ক 7; আর সমস্ত ছাপটা। 
আকারে বড় জোর একট] বড় চামচের মত। 

“একটা কুকুর” আমি বললাম । 

“কখনও কি শুনেছ যে কুকুর পর্দা বেয়ে ওঠে? এই জন্তটি যে সে কাজ 
করেছে তার স্পষ্ট নিদর্শন আমি পেয়েছি ) 

“তাহলে কি বাদর ? 

“কিন্ত এ তো! বাদরের পাসের স্থাগ লয়। 


শার্লক হোমসের স্তিকথ। ২৮৯ 


“তাহলে কি হতে পাবে? 

“কুকুর নয়ঃ বেড়াল ও নয়, বাদরও নয়, এমন কি আমাদের পরিচিত কোন 
জীবই নঞজ। পায়ের ছাপের মাঁপ থেকেই আমি এটা বুঝতে পেবেছি। এই 
দেখ চারটে ছাপ যেখানে জন্তট। নিশ্চল ধাড়িয়েছিল। দেখতে পাচ্ছ যে পায়ের 
সম্মুখ থেকে পিছন পধস্ত পনেরে। ইঞ্চির কম নয়। তার সঙ্গে গল৷ ও মাথার 
দৈর্ঘ্য ঘোগ কর তাহলেই এমন একটা জীব পাবে ধার দৈধ্য ছুফুটের কম নয় 
_ব্রং লেজ থাকলে কিছুট। বেশীই হবে। এবার আরেকটা মাপ লক্ষ্য কর। 
এখানে জন্কট। চলছে, কাজেই তার পনক্ষেপের দৈর্ঘযা আমরা পাচ্ছি । প্রতিটি 
পদক্ষেপের শৈর্ঘ। প্রায় তিন ইঞ্চি। এর থেকেই বুঝতে পারছ যে জীবটির দেহটা 
লম্বা কিন্ত পাগুলো৷ ছোট । বুদ্ধি করে কোন লোমও ফেলে ধায় নি। তবে 
তার চেহার! আমি “রকম বলেছি সেইরকমই হবে, সে পর্দা বেয়ে উঠতে 
পাবে এবং মাংসাশী । 

“সট। কি করে বুঝলে ? 

'যেহেতু সে পর্দ। বেগে উঠেছিল ৷ জানালায় একটা ক্যানারি পাখির খাঁচা 
ঝুলছিল ; মনে হয় পাখিটাকে ধরাই তার লক্ষ্য ছিল ।' 

“তাহলে জন্তট! কি? 

“আরে, ওটার একট] নাম দিতে পান্লে তেও সমশ্ত। সমাধানের পথে 
অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারতাম । মোটের উপর ওটা হয় তো। বেজি জাতীয় 
ফোন কুস্ত--অথচ (সবরকম ভস্ত আমি ঘতগুলি দেখেছি তার চাইতে বড় ।” 

£কিস্ত এই অপরাধের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি ?' 

“সেটাও এখনও বোঝা যাচ্ছে না। তবে বুঝতেই তো পারছ, আমরা 
অন্কে কিছুই জানতে পেরেছি । আমরা জেনেছি, একটা লোক রাস্তায় দাড়িয়ে 
বাকলে-দম্পতির ঝগড়। দেখছিল) _খড়খড়ি তোল! ছিল এবং ঘরে আলো 
জলছিল। আমরা আরও জেনেছি, মে দৌড়ে লন পার হয়ে একট। অদ্ভূত 
জন্তকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢোকে এবং হয় সে কর্ণেলকে আঘাত কবে, অথবা এও 
হতে পারে যে তাকে দেখেই নিছক ভকেই কর্ণেল পড়ে যাঁন এবং চুণ্ত্ির ঢাকনার 
কোণায় লেগে তার মাথ। কেটে ঘায়। আর শেষ কথা? আগঞ্ধক যাবার সময় 
চাকিট। সঙ্গে নিয়ে যায় । ্‌ 

আমি বললাম, “তোমার এই সব আবিষ্কারের ফলে ব্যাপারটা তো৷ আগের 
চাইতেও গোলমেলে হয়ে উঠেছে ।' 

“ঠিক তাই। এর ফলেই দেখা যাচ্ছে ঘে প্রথম যেরকমট। ভাব গিয়েছিল 
বাপারট! তার চাইতে অনেক বেশী গভীর । সবকিছু ভেবেচিন্তে আমি এই 
সিদ্ধান্তে এসেছি যে কেসটাকে অন্য দিক থেকে দেখতে হবে। কিন্ত সত্যি 
ওয়াটসন তোমাকে অনেকক্ষণ জাগিয়ে রেখেছি; এসব কথা তো কাল 
এন্ডারশট বাবার পথেই তোমাকে বলতে পারতাম । 
শার্লক--২-১৯ 


২৯৯ শার্শক হোমল অমনিবাস 


ধন্যবাদ, কিন্তু তুমি এতটা এগিয়েছ যে আব থাম! চলে ন11" 

“এট ঠিক ঘে সাড়ে সাতটার সময় মিসেস বার্চলে ঘখন বাড়ি থেকে যাঁন 
তখন স্বামীর সঙ্গে তার সম্ভাবই ছিল। মনে হচ্চে তোমাকে আগেই বলেছি 
যে তিনি কখনই স্বামীর গ্রতি অতিরিক্ত অন্ুরাগিনী ছিলেন না, কিন্ত কোচয়ান 
শুনেছে ষে তিনি শ্বামীর সঙ্গে বেশ বন্ধুত্বপূর্ণভাবেই কথা বলেছিলেন । এখন 
এটা তো ঠিক ঘে বাড়ি ফিরেই তিনি যে ঘরটায় গেলেন সেখানে তার স্বামীর 
সজে (দখা হনার সম্ভাবন! প্রায় ছিলই না, একজন উত্তেজিত স্ত্রীলোকের 
মতই সঙ্গে সঙ্গে তিনি চায়ের হুকুম করলেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বামী তার 
কাছে আসাম রঈ ভিনি ঞচণ্ড অভিযোগে একেবারে ফেটে পড়লেন। 
স্থতরাং গাড়ে সাতটা থেকে নাটার মধো এমন কিছু ঘটেছিল যাতে শ্বামীর 
প্রাতি তার মনোভান সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। কিন্তু এ দেড় ঘণ্টা সময় 
মিস মরিপন সারাক্ষণই তার সঙ্গে ছিলেন । স্থতরাং নিশ্চিতভাবেই বোঝ। 
যাচ্ছে যে তিনি অস্বকার করলেও এ বাপাবে অনেক কিছ তিনি নিশ্চয় 
জানেন । | 

“আমার অনুনান, এই যুবতী ও বৃদ্ধ সৈনিকটির মধ্যে কিছুট। ঘাতাগাত 
ছিল, আর যুবতীটি এখন সেকথা স্ত্রীর কাছে স্বীকার করেছেন। স্ত্রীর 
ক্রুদ্ধ প্রত্যাবর্তন এবং কোন কিছু ঘটন। মম্পর্কে মেয়েটির অন্বীকৃতি-__এই 
ছুইয়েরই বাধ্যা এই অন্ুমানে পাওয়া যাচ্ছে ।, বাইরে থেকে যেলব কথ। 
শোনা গিয়েছিল তার সঙ্গেও এটা সম্পূর্ণ সামঞ্ধশ্বিহীন নয় । কিন্ধু অন্ত 
দিকে বয়েছে ডেভিভের নাষোল্পেখ এবং স্ত্রীর প্রতি কর্ণেের সর্বজনবিদিত 
অন্ুবাগের কথ! যার ফলে ও ধরনের কোন সন্দেহের কথাই উঠতে পারে ন।। 
আরও রয়েছে একটি তৃতীয় লোকের আকণ্বিক আবির্ভাব, যদিও াগেকার 
ঘটনাবলীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। সঠিক পদক্ষেপ 
খুব সোজ] ব্যাপার নয়, তবে মোটামুটিভাবে কর্ণেল ও মিস মব্বিসনের মধ্যে 
কোন ব্যাপার ছিল এ ধারণ। বাতিল করার পক্ষপাতী হলেও আমি কিন্ত 
ঘন়ভাবেই বিশ্বাস করি ঘষে মিসেস দ্বার্কলের হনে কেন তার দ্বামীর প্রতি 
বিদ্বেষ দেখ! দিল সে খবর এ ঘুবতীটি বাখেন। স্থৃতক়াং শ্বভাবতই আমি 
মিস মরিসনের সঙ্গে দেখা করে তাকে বুঝিয়ে বললাম যে তিনি ফেসব ঘটন। 
জানেন সেবিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত; তাকে আরও বসলাম যে সমস্ত 
ব্যাপারটার ফয়সাল। না হলে তার বন্ধু মিলেস বার্কলেকে খুনের দায়ে কাঠ 
গড়ায় দাড়াতে হতে পাবে। 

“মিস মরিসন একট। ছোটখাটো! আকাশচারিণী- মেয়ে তার চোখ তৃট্টি ভীরু 
ভীরু, মাথার চুল নীল; কিন্তু তাই বলে চালাকি ও সাধারণ বুদ্ধিতেও কম 
ধান না । আমার কথ। শুনে কিছুক্ষণ বমে বসে ভাবলেন, ভারপর হঠাৎ একট। 
মানসিক দৃঢ়তার ভাব এনে. একট। উল্লেখযোগ্য বিবৃতি দিয়ে বললেন । তোমার 


শার্লক হোমসের স্বৃতিকথা ২৯১ 


স্থবিধার জন্ত সেটাকে সংক্ষেপে বলছি। 

“তিনি বললেন, “বন্ধুর কাছে আমি প্রতিজ্ঞ! করেছি ঘষে এ বাপাবে “কান 
কথা বলব না, আর প্রতিজা। প্রতিজ্ঞাই । কিন্জ তার বিরুদ্ধে খন এরকম 
একটা গুরুতর অভিযোগ উঠেছে এবং যখন অনুস্থভার ভন্ত সে বেচারির মুখ 
বন্ধ হয়ে গেছে, তখন যেস্েতু কথ। বললে তাকে সত্যি সত্যি সাহাধা কর! 
হবে তখন আমি মনে করি যে মে প্রতিঞ্জা থেকে আমি মুক্ত । সোমবার রাতে 
কি কি ঘটেছিল সব আপনাকে হুবন্থ বলব। 

“পৌনে নট] নাগাদ আনর। ও9ট স্ট্রীট মিশন থেকে ফিরছিলাৰ। 
আমাদের হাডসন স্ট্রাট ধরে আসতে হয়েছিল, আর লে রাস্তাটা! খুবই 
নির্ভন। বাস্তার বাঁহাতি একটি মাত্র বাতি ছিল। আমরা খন বাতিটার 
কাহে পীচেছি তখন :দথলান সীমনের দিকে ঝুঁকে পড়ে একটি লোক 
আমাদের দিকে এগিয়ে আপছে* ভার এক কাধে ঝোলানো বাক্সের যত 
একট ছিনিস । এলাকটিকে দেখে বিকলাঙ্গ বলে মনে হুল, কারণ মাথাটা 
নাচু করে হাটু দুটি বেঁকিয়ে মে.হাটছিল। আমরা ঘখন তার পাশ দিম্বে 
যাচ্ছি তখন বাতিটার চক্রাকার আলোয় সে মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকিয়েই 
হঠাৎ পাড়িয়ে পড়ে ভন্ুংকর গল্লাঘ় চীংকার কবে উঠল, “হা ঈশ্বর, এ ষে 
ক্টান্সি।” মিসেস ধার্কলের মুধ মরার যত সাদা হয়ে গেল; সেই ভীষণ-দর্শন 
লোকটি ধদি তাকে ধরে না ফেলত আহলে সে হরর তো? পড়েই যেত। আমি 
পুলিশ ডাকতে ঘাজ্ছিলাম, কিন্তু সবিস্থয়ে দখলাম মিসেস বার্কলে খুব তদ্রভাৰে 
লোকটির সঙ্গে কখ! বলছে । 

“কাপ গলার পে বলে উঠল, “আমি তো। ভেবেছিলাম হেনরি, ভিশ বছর 
আগেই তুমি মারা গেছ ।” 

“ভাই তো] গিদ্েছি", লোকটি বলল। (য স্বরে সে কথা বলল ত। 
ইনলেট ভদ্র হম । ভার মুখটা কালো, ভীতিপ্রদ ; তার ছুটি চোখের জলন্ত 
দৃহি যেন ব্বপ্রের মধ্যেও আমাকে ভাড়া করে । তার চুল ও গোঁফ সাদা, সমস্ত 
মুখটা শুকনো। আপেলের মন বলী-বেখায় ভরা । 

“মিসেস বার্কলে বলল, “ভূমি একট্র এগিয়ে যাও ভাই, এই লোকটর সঙ্গে 
আমি দু একটা কথা বলভে চাই । এতে ভয়ের কিছু নেই” কথাগুলি বেশ 
সাহসের সঙ্গে বলতে চাইলেও তথনও তার মুগ মত্রার মত বিবর্ণ এবং ঠোট ছুটো 
এমনভাবে কাপছে ঘে মুখ দিয়ে কখ। বের হচ্ছে না। 

“আমি তার কখামতই কাজ করলাম, তারা কদেক মিনিটের জন্থ এক 
পক্ষে হাটতে লাগল । হারপর ঘখন নে রাস্তা থেকে নেমে এল তখন তা 
চোখ ুটে। জলছে। ছেখল্ান, দেই বিকলাঙ্গ হতভাগা লোকটি ল্যাম্প 
পোস্টের পাশে দীড়িয়ে ছুটি মুষ্টিবন্ধ হাত এমনভাবে আকাশের দিকে 
ইড়ছে যেন ক্রোধে পাগল হয়ে গেছে। মিসেল বার্কলে আর “কান কথ: 


২৯২ শার্লক হোমস অমনিবাস 


বলল ন1) শুধু যখন এই দরজার সামনে এলাম তখণ আমার হাত ধরে 
মিনতি করে বলল, এই ঘটনার কথা! ধেন কাউকে না বলি। আরও বলল, 
“ও আমার একটি পুরনো বন্ধু, আজ পৃথিবীর পথে অনেক নীচে নেমে 
গেছে” যখন প্রতিজ্ঞা করলাম যে কিছুই বলব না তখন সে আমাকে চুমো 
খেল । তারপর থেকে তাকে আর দেখি নি । সব কথাই আপনাকে বললাম. 
পুলিশের কাছে এনব কথা গোপন রেখেছিলাম কারণ তখন আমি প্রিয় 
বান্ধবীর এত বড় বিপদের কথ? বুঝতে পারি নি। এখন বুঝতে পারছি, সব 
কিছু জানালে তারই ভাল হবে।” 

“এই হল তার বিবৃতি । বুঝতেই পারছ রি আমার কাছে এ 
ঘে আধার বাতের আলোক-শিখা । এতদিন ধা কিছু ছিল বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিম্) 
সব যেন ঠিক ঠিক জায়গায় খাপ খেয়ে গেল; সমগ্র ঘটনা-পরম্পরাকে 
আমি যেন আবছাভাবে দেখতে পেলাম । যে লোকটি মিসেস বার্কলের উপৰু 
এতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তাকে খুঁজে বের করাই হল আমার পরবর্তী 
কাজ। সেযদি এখনও এন্ডারশটে থেকে থাকে তাহলে কাজটা খুব শক্ত 
হবে না। সেখানে বেসামবিক লোকের সংখ্যা খুব বেশী নয়, আর একটি 
বিকলাঙ্গ লোক সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে । একটা পুরে। 
দিন তাকে খুজেছি, আর লন্ধাঁবেলা- হা! ওয়াটসন, আজই সন্ধ্যাবেল]--তাকে 
পেয়েছি । (লোকটির নাম হেনরি উড; যে বাস্তায় মহিলাদের স্জে তার 
পেধা হয়েছিল সেখানকার বন্তিতেই সে থাকে । মাত্র পাচ দিন হল সে 
এখানে এসেছে । রেজিস্ট্রেশন-এজেণ্টের পরিচয় দিয়ে তার বাড়িউলির 
সঙ্গে আমার খুবই আকর্ষণীয় কথাবার্ত। হয়েছে । পেশাগতভাবে লোকটি 
একজন বাজিকর, প্রমোদ-অভিনেত।; রাঁত হলেই সে বিভিন্থ ভে1জনালয়ে 
গিয়ে কিছু কিছু খেলা দেখিয়ে লোককে আনন্দ দের়। একটা জন্তকে 
বাক্সে ভরে সঙ্গে নিয়ে যায়। এ জন্তটা সম্পর্কে দেখলাম বাড়িউলি খুবই 
শংকিত, কারণ ওরকম জন্ত সে আগে কখনও দেখে নি। তার কথামত, 
লোকটি কোন কোন খেলার জন্তটাকেও বাবার করে। এসব কথা বলে 
সে বিশ্ব প্রকাশ করল যে এরকম একটা বাকাচোর। শরীর নিয়ে স এখনও 
বেচে আছে কেমন করে? তাছড়। লোকটি নাকি অনেক সমরই অদ্ভুত 
ভাষায় কথা বলে, এবং গত ছুই রাত ধরে সে তাকে তার শোবার ঘরে 
গোডিয়ে গোডিয়ে কাদতে শুনেছে । টাকা-পয়সার ব্যাপারে সে খুবই 
ভাল, তবে যে টাকাট? সে কমা রেখেছে তার মধো একটা মুদ্রা নকল বলে মনে 
হয়। সেটা সে আমাকে দেখিয়েছে ওয়াটসন, সেটা একট1 ভারতীয় 
টাক।। 

'মুতরাং আমাদের অবস্থাটা কি বকম এবং কেন তোমার সহায়ত চাইছি 
সেটা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছ ভাই। এটা খুবই পরিষ্কার যে মহিল! 


শার্লক হোমসের স্মৃতিকথা ২৯৩ 


হুটি চলে যাবার পরে এই লোকটি কিছুদূর পর্যস্ত তাদের অনুসরণ করে, 
জানাল। দিয়ে স্বামীক্ত্রীর ঝগড়। দেখতে পায়, ছুটে বাড়িতে ঢোকে এবং 
এ জন্তট। বাক্স থেকে বেরিয়ে পডে। এ পর্যন্ত সব ঠিকআছে। কিন্ত 
এই জগতে সেই একমাত্র লোক থে আমাদের ঠিক ঠিক বলতে পাবে এ ঘরের 
মধো কি কি ঘটেছিল ।' 

“আর তৃমি সেকথা তকে জিজ্ঞাসা করতে চাও ? 

“নিশ্চয়--তবে একজন সাক্ষীর সামনে 1 

“আর আমিই কি সেই সাক্ষী? 

“ঘদি তুমি রাজী থাক। যর্দ (সে সব কথা খুলে বলে তো খুব ভাল। 
ধর্দি বাগড়া দের, তাহলে তো গ্রেঞারি পরোয়ানার জন্য আবেদন করা ছড়া 
গত্যন্তর নেই ।, 

“কিন্ত তুমি কি করে জানলে যে আমরা। ফিরে যাওয়া প্যস্ত সে সেখানে 
থাকবে? 

বুঝতেই পারছ, সে ব্যবস্থাও করেছি। বেকার স্ট্রীট বাহিনীর একটা 
ছেলেকে তার উপর খাভ। পাহারা বেখে এসেছি । লোকটি যেখানেই থাক, 
ছেলেট। চোরকাটার মত তার পিছনে লেগে থাকবে । কাল আমরা তাকে 
হাডসন স্ট্রাটেই পাব ওয়াটসন । কিন্তু এদিকে তোমাকে ঘদি আবও বাত পর্যস্ত 
বসিয়ে রাখ তাহলে ঘে আমি নিজেই অপরাধী বনে যাব) 

দুপুর নাগাদ আমরা ছুঘটনা-স্থলে হাজির হলাম এবং সঙ্গীর নেতৃত্বে 
তৎক্ষণাৎ হাডসন ফরটি গেলাম । মনের আবেগ চেপে রাখতে হোমস দক্ষ, 
তথাপি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম সে চাপা উত্তেজনার অধীর হয়ে উঠেছে, আর 
আমি আদা খেলোরাড়ি মনোভাবে এবং আধা বুদ্ধিণীপ্ত আনন্দের আশায় 
মশগ্ডল হয়ে উঠলাম । যখনই কোন তদস্তকাধে হৌমসের সী হই এই মিশ্র 
মূনাভাব তখনই আমাকে পেয়ে বসে। 

দুধারে সারি সারি সাদাসিদে দোতলা ইটের বাড়ি গুলোর ভিতরকার ছোট 
রাস্তাটায় বাঁক নিয়েই ঘষে বলল, “এই বাস্তাটা। আরে! এ তো সিম্পসন 
খবর নিঘে দাডির়ে আছে ।, 

আমাদের দিকে ছুটে এসে ছেলেটা টেঁচিয়ে বলল “সে ভিতরেই আছে 
মিং হোমন।, 

তার মাথায় হাত বুলিয়ে হোমস বলল, খুব ভাল, সিম্পমন ! চলে এস 
ওরাটসন। এই বাড়ি।॥ নিজের কার্ডটা সে পাঠিয়ে দিল। তাতে লিখে 
দিল, গুরুতর কাজে সে এসেছে । একটু পরেই যাকে দেখতে এসেছি তার 
সঙ্গে মুখোমুখি দাড়ালাম । আবহাওয়া গরম হওয়া সত্বেও সে একট চু্ির 
উপর ঝুঁকে বসেছিল। ছোট ঘরটাও যেন একটা জলন্ত চুল্লি। লোকটি 
চেয়াৰের উপর এমনভাবে একেবেকে জুবুথুরু হয়ে বসেছিল যে দেখলেই 


২৯৪ শার্শক হোমস অননিবাস 


বিকলাঙ্গতাব ধে আভাষ মনে জাগে তাকে ভাষায় বর্ণনা) করা যায় না। সে 
আমাদের দিকে মুখট। ফেরালো]। সে মুখ এখন জীর্ণ ও ধোয়াটে হলেও এক 
সময়ে নিশ্চয় খুবই সুন্দর ছিল। পিভাধিকাজনিত হুল্দেটে চোখে মে 
আমাদের দিকে সন্দিধি চোখে তাকাল এবং কোন কথা না বলে ব। চেয়ার 
থেকে ন! উঠে ছুটে। চেয়ার (দখিয়ে দিল । 

“আপনি নিশ্চয় ভারতবর্প্রত্যাগত মিঃ হেনরি উড? হোমস সবিনয়ে 
বলল । “কর্ণেল বার্কলের মৃত্যুর 'সই ছোট ব্যাপারটা নিয়ে আপনার কাছে 
এসেছি ।' 

“সেপব কথ। আমি কি করে.জানব ?' 

“সেইটেই তে। আমিও জানতে চাই । আপনি কি জানেন যে, বাপারট। 
না মিটে গেলে আপনার প্রাক্তন বান্ধবী মিসেস বার্কলের হয় তে] খুনের দায়ে 
বিচার হবে ?' 

লোকটি ভীষণভাবে চমকে উঠল । 

চীৎকার করে বলল, “আমি জানি না আপনি কে, বা কেমন করে এসব 
জেনেছেন, কিন্ত আপনি কি হলফ করে বলতে পারেন যে আপনার কথাগুলি 
মত্যি ? 

“সেকি! জান ফিরে এলেই তার! মহিলাটিকে “গ্রপ্থার করবার জন 
অপেক্ষা করছে । 

“হায় ভগবান! আপনি নিজেও কি পুলিশ ? 

“না । 

“তাহলে এ ব্যাপারে আপনার কি দরকার ?' 

ন্যায় ঘাতে প্রতিষ্ঠিত হয় সেট। দেখা সকলেরই দবুকার :' 

“আমার কথায় বিশ্বাস করুন, সে নির্দোষ ।' 

“তাহলে আপনি দোষী ? 

“না, আমিও নই । 

“তাহলে কর্ণেল জেমস বার্কলেকে খুন করেছে কে? 

এন্যুতিই তাঁকে খুন করেছে । কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন আমি 
ষঘদি তার মাথার খুলিট1] উড়িয়ে দিতাম-_€স বাসনাই আমার মনে ছিল-_ 
তাহলেও আমার হাতে তার ন্তাধ্য পাগনাই সে পেত। নিজের অপরাধী 
বিবেকের আঘাতে যদি সে ধরাশারী ন। হত তাহলে বল। ধায় না হয় তে! তার 
রক্তে আমার আত্মাই কলংকিত হত। আপনি কি চান আমি সে কাহিনী 
বলি? দেখুন, সে কাহিনী ন! বলার “কান কারণ নেই, যেহেতু এতে আমার 
লঙ্জ। পাবার কোন কারণ নেই । 

দেখুন শ্তার, ব্যাপারটা. এই. রকম! আচ আমাকে দেখছেন উটের মত 
পিঠ আর বুকের সবগুলে। হাড় বীকা, কিন্তু এমন একদিন ছিল যখল 
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কর্পোরাল হেনরি উড ছিল ১১তম পদাতিক বাহিনীর সব চাইতে চটপটে 
মানুষ । পখন আমর! ছিলাম ভারতবর্ষের সেনাব্যারাকে, ধরুন জা়গাটার 
নাম ভৃবৃতি। যে বার্কলে দেদিন মারা গেল সে ছিল আমার বাহিনীরই 
সার্জেন্ট, আর সার। রেজিমেণ্টের মক্ষিরাণী_ হ্যা, সে ছিল সর্বাপেক্ষ। হুন্দরী 
জীবিত যুবতী--ছিল পততাকাবাহী সার্জেপ্টের মেয়ে ন্যান্সি ডেভয়। দুজন 
পুরুষ তাকে ভালবাসত, আর সে ভালবানত একজনকে ; আজ চুল্পির পাশে 
তালগোল পাকিয়ে বসে থাক। এই অসহায় জীবটিকে দেখার পর ঘদি আমার 
মৃুখ্খে শোনেন ষে আমার দুটি চোখের জন্তই সে আমাকে ভালবেসেছিল, 
তাহলে হয়তে। আপনি একটুখানি হাসবেন। 

“যাই হোকঃ সে যনে-গ্রাণে আমাকে চাইলেও তার বাবার ইচ্ছাম সে 
বার্কলেকে বিয়ে করে। আমি তখন একট। কাগুজ্ঞানহীন বেপরোয়৷ যুবক 
আর তার ছিল শিক্ষা, ছিল তলোয়ার চালনার খাতি | কিন্তু মেয়েটি আমার 
প্রতিই অন্থুরাগিণী হয়ে বইল এবং হয় তো। আমিই তাকে পেতাম, এমন সময় 
সিপাহী বিদ্রোহ দেখ দিল আর সারাট। দেশ খেন নরক হয়ে উঠল। 

'আধাবব্যাটারি গোলন্দাজ সৈন্ত, এক কোম্পানি শিখ, আর বেশ কিছু 
বেসামরিক পুরুষ ও নারীসহ আমাদের পুরো রেজিমেপ্টটাই তৃত্তি-তে 
আটকা পড়ে গেল। হাজার হাজার বিদ্রোহী আমাদের ঘিরে ফেলেছে; ইছুর 
ভঙ্তি বাচার চারি্িকের কুকুরের মতই তাদের তীক্ষ দৃষ্টি। দ্বিতীর সপ্তাহ 
নাগাদ আমাদের লও ফুরিয়ে গেল । গ্েেনারেল নীলের বাহিনী খন সেই 
অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছিল । কেমন করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় সেইটেই 
হল সমস্ত । অথচ আমাদের বাচবার সেইটেই একমাত্র পথ । কারণ এতগুলি 
নারী ও শিশুকে নে নিয়ে যুদ্ধ করে সেখান থেকে বেরিয়ে যাওরার আশাই 
কব। বায় না। সুতরাং আমি নিজে বেরিয়ে গিয়ে জেনাবেল নীলকে আমাদের 
বিপদের কথা জানাবার দায়িত্ব নিতে রাভী হল্যম। আমার প্রস্তাব গৃহীত 
হুল। সার্জেন্ট বার্কলের ধঙ্গে এ ব্যাপারে বিস্তাপ্ধিত আলোচনী। করলাম। 
সার্জেন্ট বার্কলে সে অঞ্চলটাকে অন্য মকলের চাইতে ভাল চিনত। তাই সে 
আমাকে এমন একট| পথের খসড়া করে দিল থে পথ ধরে আমি বিদ্রোহীদের 
ব্যহ ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারব। সেদিন রাত দশটায় আমি ঘাত্র] 
করলাম। হাজারটা জীবনকে বাচাতে হবে? কিন্তু সে রাতে দেস্লালট' 
টপকাবার সময় মাত্র একটি জীবনের কথাই আমি ভাবছিলাম । 

“একট ননী শুকনো খাত বেয়ে আমার যাবার পথ। আশা করেছিলাম 
দে পথ দিয়ে গেলে শাস্ত্রী আমাকে দেখতে পাবে না । কিন্ত হাষাগুড়ি 
দিয়ে এগোতে এগোতে একটা বাক পাৰ হতেই ছ'জন শান্ত্রীর সামনে পড়ে 
গেলাম। অন্বকারে ঘাপটি মেরে তান্ব। আমার ভন্তই অপেক্ষা করে ছিল। 
মুহূর্তের মধ্যে একটা। প্রচণ্ড আঘাতে হতচেতন হয়ে পড়লাম । আমার হাত 
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পা বেঁধে ফেল! হল। কিন্তু আসর আঘাতট। লাগল আমার মনে, মাথায় নয়, 
কারণ জান ফিরে পাবার পরে ত্বাদের কথাবার্তা শুনে এটুকু বুঝতে পাপলাম 
ঘষে আমার সহকমর্ণ যে আমাকে এই পথ দিয়ে ধাবার ছক একে দিয়েছিল, 
আমার প্রতি বিশ্বীঘাতকতা করে একটি দেশীর চাকবের সাহাযো আমাকে 
শত্রদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে | 

“ঘধাকগে, সেপব কথা বলে আর লাভ কি। জেমস বার্কলে সেদিন কি 
করেছিল তাতো! জানলেন । পরদিনই জেনারেল নীল তৃবৃতি-কে অববোধ- 
মুক্ত করেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা আমাকে তাদের আস্তানায় নিয়ে গেল, এবং 
তার অনেক অনেক বছর পরে আমি আবার সাদ। মান্থষের মুখ দেখতে পেলাম । 
তার আমাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে, ফলে পালাবার চেষ্টা করেছি, আবার 
ধরা পড়েছি, আবার অত্যাচার হয়েছে । আমার কি হাল হয়েছে সেতো 
নিজেই দেখতে পাচ্ছেন । বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা নেপালে পালিয়ে গিয়েছিল 
তারাই আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেল । তারপর ধখন দাঞ্জিলিংএর পাশ দিয়ে 
যাচ্ছিলাম তখন সেখানকার পার্বত্য অধিবাসীরা বিদ্রোহীদের খুন করল আর 
আমি তাদের ক্রীতদাস হলাম। শ্যোগ বুঝে সেখান থেকেও একদিন 
পালালাম, এবং দক্ষিণের বদলে উত্তর দিকে চলে গিয়ে আফগানদের দেশে 
পৌছলাম। সেখানে বেশ কয়েক বছর ধরে ঘুরতে ঘু্তে পাঞ্জাবে ফিরে 
গেলাম। সেখানে প্রধানত দেশীর লোকদের স.জই বাস করতাম এবং থে 
সব যাদুর খেলা ইতিমধো শিখে নিরেছিলাম তাই দেখিষেই জীবিক। নির্বাহ 
করতে লাগলাম । আমার মত একট হতভাগা বিকলাঙ্গ লোকের পক্ষে 
ই'লণড ফিরে গিয্নেঃ বা পুরনে। সহকমীদের সঙ্গে পরিচয় করে কি লা 
হবে? এমন কি প্রতিশোধ নেবার ব'সনা 9 আমাকে দেশে ফেরাতে পারল না। 
বরং আমি চাইলাম যে আমাঁকে এইভাবে একট? শিম্পাপীর মত লাঠি দিয়ে 
হামাগুড়ি দিয়ে বেচে খাকতে দেপার চাইতে, ম্ান্ি ও পুরনো সঙ্গীসাধীরা 
জাগুক যে হারি উড যুদ্ধ কবে মার! গেছে । আমি ঘে মারা গেছি (সবিষয়ে 
তাদের কোন সন্দেহ ছিল না, আর আমিও তাই চেষেছিলাম। শুনেছিলাম 
সে বার্কলে হান্সিকে বিয়ে করেছে এবং রেজিমেণ্টে তার দ্রুত পদোন্নতি 
ঘটেছে । কিন্ত তাও আমাকে মুখ খোলাতে পাবে নি। 

€কিস্ত হায় মানষ যখন বডে! হয় তখন তার ঘরের টান বাড়ে । বছরের 
পর বছর ধরে আমি ইংলগ্ডের উজ্জ্বল সবুক্জ মাঠ ও ঝোপবাড়ের শ্বপ্ন দেখেছি । 
শেষ পধন্ত স্থির করলাম, মরবার আগে ফ্সেব দেখে যাব। দেশে পাড়ি 
দেবার মত অর্থ সঞ্চয় করে এখানে চলে এলাম, কারণ এখানে মৈনিকর। 
থাকে, তাদের আচার আচকুণ আমি জানি কিসে তারা মজ। পায় ভাও 
জনি) ফলে বেচে থাকবার মত উপার্জনে কোন অহ্ৃবিধ] হল না।” 
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বার্কলের সজে আপনার দেখ! হয়েছে, আপনারা পরস্পরকে চিনেছেন, সে- 
কথা আমি আগেই শুনেছি । আমার তো1 মনে হয়, তারপর আপনি মিচ্সে 
বার্কলেকে অনুসরণ করে বাড়ি পর্যন্ত গেলেন এবং জানালা দিয়ে দুজনকে 
ঝগড়া করতে দেখলেন । আমার কোন সন্দেহ নেই যে সেই সময় আপনার 
প্রতি মিঃ বার্কলের অপকর্মের কথ! তিনি তার মুখের উপর বলে দেন। 
আর আপনিও আবেগে অভিভূত হয়ে এক দৌড়ে লনট। পার হয়ে ঘরের মধ্যে 
ঢুকে পড়েন । 

“ঠিক তাই শ্তার। আর আমাকে দেখেই তাঁর মুখের এমন একটা। ভাব হল 
যেরকম আমি আর কখনও কোন মাহুষের মুখে দেখি নি। সঙ্গে সঙ্গে সে 
উদ্টে পড়ে গেল আর তার মাথাটা চুল্ির ঢাকনায় ঠকে গেল। কিন্তু পড়ে 
যাবার আগেই তাৰ মৃতু হয়েছিল। এ চুলির আলোয় ষেমন আমি বইটা পড়তে 
পারি ঠিক তেমনি তার মুখে আমি মৃতার স্পষ্ট ছায়া দেখেছিলাম । আমাকে 
দেখাটাই বুলেট হয়ে তার অপরাধী বুককে বিদ্ধ করেছিল । 

তারপর ? 

“তারপর স্যাব্সি মুছণ গেল আর আমিও দরজা খুলে সাহাধা লাভের 
উদ্দেশে তার হাত থেকে চাৰিটা নিলাম | কিন্তু তখনই আমার মনে হল 
যে, এসব ঝামেল। ফেলে আমার চলে যাওর]ই উচিত, কারণ সমন্ত ব্যাপারটাই 
আমার বিরুদ্ধে যেতে পারে; তাছাড়1 ধরা পড়লে আমার সব কথা ফাস হয়ে 
ধাবে। তাড়াতাড়িতে চাঁকিটা আমার পকেটেই ঢুকিয়ে ফেলি, আর টেডি 
ততক্ষণে পর্দা বেয়ে উঠেছিল বলে তাকে তাডা করতে গিয়ে লাঠিটাও ফেলে 
আমি। সেটাকে আবার বাক্সে ভরেই যত তাড়াতাড়ি পাবি দৌড়ে সেখান 
থেকে চলে যাই।' 

“টেডিকে? হোমস প্রশ্ন করল। 

“লোকটি ঝুঁকে পড়ে ঘরের কোণ থেকে একট। খোপের মত জিনিস ধরে 
টান দিল, আর মুহূর্তের মধো বেরিয়ে এল একট! সুন্দর লালচে-বাদামী 
জীব। সরু, দ্রুতগামী, বেজির মত পা লঙ্বী সর নাক, আর এমন সুন্দর 
ছটি লাল চোখ যেমনটি আর কোন জন্তর মুখে আমি আজ পর্যস্ত 
দেখি নি। 

“এ তো! একট] বেঁজি 1 আমি চেঁচিয়ে বললাম । 

লোকটি বলল, “কেউ কেউ তাই বলে, আবার কেউ কেউ বলে মিশর দেশের 
ইকনিউমন। আমি বলি সাপধরা) টেডি এত ভ্রুত গোখবে সাপ ধরতে 
পারে! বিষ-্গীত ভাঙা একট। গোখবো আমার আছে, ভোজনশালায় 
অভ্যাগতদের খুশি করতে টেডি রোজ সেটাকে ধরে । আপনার আৰ কিন 
ছ্ধানবার আছে স্যার ? 

“দেখুন, মিসেস বার্কলে যদি গুরুতর বিপদে পড়েন তাহলে হয় তে। 
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আবার আপনার কাছে আসতে হবে। 

“সক্ষেত্রে অবনত আমিই এগিয়ে বাব । 

“কিন্ত তা যদি ন|হয় তাহলে ভদ্রলোক তই খারাপ কাজ করে থাকুন, 
একট! মৃত লোকের কুৎসা! নতুন করে তুলে তে। কোন লাভ নেই । আপনি 
তো অন্তত এটুকু জেনে খুশি হয়েছেন ঘে নিজের অপকর্মের জন্ত জীবনের ত্রিশটা 
বছর তিনি বিবেকের তীব্র গ্লানি সন করেছেন । আরে, ওই তো বস্তার ও- 
ধার দিয়ে মেজর মারফি ঘাচ্ছেন। বিদায় উড; গতকাল থেকে নতুন কিছু 
ঘটেছে কিন। জানতে ইচ্ছ। করছে । 

রাস্তার মোড়ে পৌছবার আগেই আমর! মেজরকে ধরে কেললাম । 

মেজর বলল, “এই যে হোমস, নিশ্চয় শুনেছেন যে সব গোলমাল মিটে 
গেছে?' 

“কি রকম? 

“এই মাত্র তদন্ত শেষ হয়েছে। ডাক্তারী পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত 
হয়েছে ধে, সম্ভাস রোগই মৃত্যুর কারণ। কাদ্গেই বুঝতেই পারছেন, কেসটা 
খুবই সরল ।' 

হোমস হেসে ৰলল, “তি, আশ্চষ রকমের ভাস! ভাস।। চল ওয়াটসন, 
এল্ডারশটে আমাদের আব কোন কাজ আছে বলে মনে হর না।' 

স্টেশনের দিকে হাটতে হাটতে আমি বললাম, “কিন্ত একট। কথা । 
্বামীটির নাম জেমস অপর জন তে হেনরি) তাহলে ডেভিডের কথ। এল 
কোখেকে ? 

“ভাই ওরাটসন, আমাকে যেরকম আদর্শ যুক্তিবিদকর্ূপে তুমি চিত্রিত করে 
থাক আমি ধদি সত তাই হতাম তাহলে এ একটি শব্ধ থেকেই সব গল্পটা 
আমার বোঝ। উচিত ছিল । ওট1 একট। তিরঙ্কারের ভাষা |” 

“তিরক্ষারের ভাষ! ? | 

হ্যা; তৃমি তো জান ডেভিড নাঝেসাবঝে একটু বিপথে যেত ; একবার 
তে। ঠিক সার্জেন্ট ছেমম বার্কলের পথেই পা দিয়েছিল । উড়িয়া ও বাথ.সেবার 
ব্যাপার-স্ঠাপার মনে আছে তো? আমার আশঙ্কা হয়ঃ আমার বাইবেলের 
জ্ঞানে মরচে ধরেছে, কিন্তু স্যামুয়েলের প্রথম ব৷ দ্বিতীয় পুঁথিতে গল্পট' 
পাবে হ্যা যার 


আবাসিক রোগী 





হু 1)5 76910601 28108616 
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আমার বন্ধু মিঃ শার্শক হোমসে যানসিক বৈশিষ্ট্যগুলিই আমি স্কুটিয়ে 
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তুলতে চেষ্। করেছি। সেগুলির উপন্ব চোখ বুলোতে গিয়ে দেখছি, আমার 
উদ্দেস্ত সর্বতোভাবে পুরণ করবার মত দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়৷ খুবই কঠিন। 
কারণ ধেসব মামলার ক্ষেত্রে হোমস তার বিশ্লেষণাত্মক যুক্তি-প্রখোগের চূড়াত্ত 
প্রকাশ ঘটিয়েছে, এবং তার বিশেষ তানন্ত-পদ্ধতির মৃল্যকে সপ্রমাণ করেছে, 
সেখানে মূল ঘটনাবলী প্রায়ই এত তুচ্ছ ও সাধারণ যে সেগুলিকে আমি 
জনসাধারণের সামনে তৃলে ধরবার উপযুক্ত বলে মনে কব্পতে পারি নি। অপর- 
পক্ষে, এরকমট। প্রায়ই ঘটেছে ষে এমন কোন কোন তদন্তকাধে সে আত্মনিয়োগ 
করেছে যেখানে ঘটনাসমৃহ যেমন উল্লেখধোগ্য তেমনি নাটকীয়, কিন্ত সেই 
সব ঘটনার কারণ-নির্ধারপের খ্যাপারে তার ভূমিকা ততটা উল্লেখষোগ্য নয় 
যতট। তার জীবনীকার হিসাবে আমি আশা করে থাকি । তার ইতিহাসকার 
হিসাবে এই যে উভর-শংকট আমাকে আগাগোড৭ সম্ন্ত করে বেখেছে তাবু 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'রক্ত-সমীক্ষা' (4৯ 9৫ 10) 9০81156) শীধক রচনায় এবং 
পরবতীকালের “মারিয়া খট-এর হারিয়ে যাওয়া নিয়ে লেখা রচনায় সে 
সাধারণ কাহিনী আমি লিপিবদ্ধ করেছি তাদের উল্লেখ কর। যেতে পারে। 
ষে ব্যাপারটা নিয়ে আমি এখন লিখতে বসেছি তাতে আমার বন্ধুর ভৃমিক। 
যথেষ্ট উল্লেখধোগ্য নাও হতে পারে, কিন্তু ঘটনাবলীর সামগ্রিক সত্য এতই 
উল্লেধধোগা যে এই স্বতি-কথা সিরিজ থেকে এটাকে বাদ দিতে আমি 
পারলাম ন)। 

অক্টোবরের একটা বুষ্টিঝরা দিন । জানালার খড়খড়িগুলে। অর্ধেক 
নামানো । সোফার উপর কুগুলি পাকিয়ে শুয়ে হোমস সকালের ডাকে-আস। 
একখান। চিঠি বার বার পড়ে চলেছে । চাকরি-উপলক্ষ্যে বেশ কিছুদিন 
ভাবতবর্ষে কাটানোর ফলে আমি ঠাগ্ডার চাইতে গরম সহ করতেই অভ্যস্ত; 
ফলে তাপমাঞার ৯ ডিগ্রি আমার কাছে মোটেই কই্কর নয়। কিন্তু আনুকের 
কাগজ্জের খবরগুলে। খুবই বাজে । পার্লামেণ্টের অধিবেশন শেষ হয়েছে। 
সকলেই শহরের বাইরে চলে গেছে । নিউ ফরেস্ট-এর নির্জন পথ বা সাউথ 
সি-র কংকরময় সৈকত আমারও মনকে টানছে । কিন্তু বাংকের হিসাবে টান 
পড়ায় ছুটিতে বেড়ানোটা৷ আপাতত স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়োছঃ আর আমার 
বন্ধুর তে। ওসব বালাই নেই_কি গ্রামাঞ্চল কি সমুদ্র-_কারও প্রতি ছার 
তিলমাত্র আকর্ষণ নেই । পঞ্চাশ লক্ষ লোকের একেবারে মাঝখানে শুয়ে থেকে 
তার স্বায়তন্তগুলিকে তাদের মধ্োই প্রসান্িত কৰে দিয়ে প্রতিটি অমীমাংসিত 
অপরাধের গুজব ব: সন্দেহমাত্রেই উত্তেজিত হয়ে উঠতেই সে ভালবাসে । তার 
বহুবিধ গুণাবলীর মধ্যে প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণের কোন স্থান নেই। ঘদি 
কখনও শহরের অপরাধীকে ধাওয়া করতে গিয়ে সহকারীর খোজে তাকে 
গ্রামে যেতে হয় তাহলে মেইটেই তার কাছে একমাত্র বাছু-পৰিবর্তন । 

হোমস চিঠিট। নিয়ে এতই মগ্ন হয়ে আছে থে তার সঙ্গে কোন আলোচনাই 
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চলবে না ভেবে বাজে খবরের কাগজটা একপাশে ছুড়ে দিয়ে আমি চেয়ারে 
হেলান দিয়ে দিবা-ম্বপ্ল দেখতে লাগলাম । হঠাৎ সঙ্গীর কণঠস্বরে আমার 
চিন্তায় ছেদ পড়ল । 

সে বলে উঠল, “তুমিই ঠিক ওয়াটসন, এভাবে একটা বিতর্কের মীমাংসা 
করার চেষ্টা খুবই অযৌক্তিক । 

“অত্যন্ত অযৌক্তিক ।' আমি টেঁচিয়ে উঠলাম; কিন্ত পরমুহূর্তেই যখন 
বুঝতে পারলাম যে আমার মনের গভীরে যে চিন্তা চলছিল সে তারই 
প্রতিধ্বনি করেছে তখন অবাক বিন্ময়ে তার দিকে তাকালাম। 

বললাম, “এট1 কি করে হুল হোমপ ? এ তো। আমার কল্পনারও বাইরে । 

আমার বিচলিতভাব দেখে হোমস প্রাণ খুলে হাসতে লাগল । 

বলল, “তোমার নিশ্চয় মনে আছে, কিছুক্ষণ আগে পো-র রেখাচিত্রগুলির 
একট] অংশ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছিলাম ; তাতে লেখা আছে, একজন দক্ষ 
চিন্তাবিদ তার সঙ্গীর না-বলা চিন্তীধারাকে অন্গনরণ করে চলেছে; খন 
তুমি ব্যাপারটাকে লেখকের একটা বিশেষ শক্তি বলে মন্তব্য করেছিলে । আর 
আমি, ধখন বললাম ঘষে আমি হামেশাই ওরকমট। করে থাকি তখন তুমি 
অবিশ্বাস প্রকাশ করেছিলে । 

“নাতো! 

“ভাই ওয়াটসন, মুধে কর নি, কিন্তু ছুটে) ভুরু দিয়ে নিশ্চয় করেছিলে । 
কাজেই যখন দেখলাম কাগজট। নীচে ফেলে দিয়ে তুমি চিন্তার মধ্যে ডুব" দিলে 
তখন তোমার সেই চিন্থাধারাকে পাঠ করবার হুষোগ পেয়ে আমি খুশি হলাম, 
আর তার পরেই আমি যে তোমার চিন্তার সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলাম সেটা 
প্রমাণ করবার জন্যই হঠাৎ তোমার চিন্তাধাবায় ছেদ ঘটালাম।, 

কিন্ত তার কথায় আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না।. বললাম, “ঘে দৃষ্টান্তটা 
তুমি আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলে তাতে লোকটির কাধকলাপ থেকেই যুক্তিবিদ্‌ 
তার সিদ্ধান্তগুলি টানছিল। যতদুর মনে পড়ে, লোকটি পাথরের স্তুপের 
উপর ঠোচট খেয়ে পড়ল, আকাশের তারাদের দিকে তাকাল, ইত্যার্দি। কিন্ত 
আমি তো চেয়ারে চুপচাপ বসেছিলাম, তাহলে তোমাকে চিন্তার সুত্র দিলাম 
কেমন কবে ?' 

“তুমি নিজের প্রতিই অবিচার করছ। মান্ষের চোখ-মৃখগুলো৷ দেওয়াই 
হয়েছে ভাবপ্রকাশের জন্ত, আব তোমার চোখ-মুখ খুবই বিশ্বস্ত সেবক । 

তুমি কি বলতে চাও, আমার চোখ-মুখ দেখেই তুমি আমার চিন্তাকে 
ধরতে পার? 

হ্যা) বিশেষ করে তোমার চোখ দেখে । তোমার দিব-্বপ্র্ট! কিভাবে 
শুরু হয়েছিলঃ মনে করতে পার কি? | 

“না, পারি ন1।” হর 
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তাহলে আমি বলে দিচ্ছি । কাগজটা ফেলে দিতেই তোমার প্রতি আমার 
মনোধোগ আকৃষ্ট হয়েছিল। তারপর আধ মিনিটকাল তুমি নিবিকার মুখে 
বসেছিলে । তারপরই তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল জেনারেল গর্ডনের স্গ্য-বীধানে। 
ছবিটার দিকে । তখন তোমার মুখভঙ্গীর নিয়ত পরিবর্তন থেকেই বুঝতে 
পারলাম, (তামার মনে একটা চিন্তার ধার! বয়ে চলেছে । কিন্ত সেট। বেশদূর 
অগ্রসর হল না। তোমার চোখ চলে গেল তোমার বইগুলোর উপরে রাখ! 
হেনরি ওয়ার্ড বীচাব-এর না-বাধানে। ছবিটার দিকে | তুমি দেওয়ালটার দিকে 
তাকালে? আর তার অথট। খুবই পরিষ্কার । তুমি ভাবছিলে, ছবিটা বাঁধানে। 
হুলে দেওয়ালের ওই ফাক জায়গাট। ভরে যাবে এবং দিককার গর্ডনের ছবিটার 
ঠিক মুখোমুখি বলবে । 

আমি চিয়ে উঠলাম, “আমার চিন্তাকে তুমি আশ্চঘভাবে অনুসরণ 
করেছ ! 

“এ পর্যন্ত ভুল পথে যাওয়াই কঠিন ছিল। কিন্তু এবার তোমার চিন্তা 
বিচারের দিকে ফিরে গেল? তুমি এমনভাবে সেদিকে তাকালে যাতে মনে 
হল ভুমি তার চোখ-মুখের ভঙ্গী থেকে তার চরিজ্রটা বুঝতে চেষ্টা কর্ছ। 
তখন তোমার চোখের কুঞ্চন থেমে গেলেও তুমি তাকিয়েই রইলে, আর তোমার 
মুখ চিন্তাবিষ্ট হয়ে উঠল। বীচারের জীবনের ঘটনাগুলি তুমি মনে 
করছিলে । আমি জানতাম, গৃহযুদ্ধের সময় উত্তর অঞ্চলের পক্ষ সমর্থন 
করে ষে আদর্শ সে গ্রহণ করেছিল সেটাকে বাদ দিয়ে ওকাজ তুমি করতে 
পার না, কারণ আমাদের অধিকতব উচ্ছুংখল লোকেরা জেসময় ষেভাবে 
তাকে গ্রহণ করেছিল তাতে তুমি যে উচ্ছৃমিত ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলে তা 
আমার মনে আছে। ব্যাপারটা নিয়ে তুমি এতই উত্ভেজিত হয়েছিলে থে 
আমি জানি সে ঘটনাকে বাদ দিয়ে তুমি বিচার সম্পর্কে ভাবতেই পার না। 
একমুহূর্ত পরে যখন দেখলাম, তোমার চোখ ছবিট] থেকে সরে গেছে, তখন 
আমার সন্দেহ হল, তোমার মন আবার গৃহযুদ্ধে কিরে গেছে। তারপরে 
যখন দেখলাম, তোমার ঠোটছুটি দৃটনিবন্ধ। চোখ ছুটে জ্বলছে, আর ছুই 
হাত মুষ্টিবন্ধ। তখনই নিশ্চিত বুঝলাম, সেই বেপরোয়া সংগ্রামে ছুটি পক্ষই 
যে সাহঙ্গিকতা দেখিয়েছিল তুমি সেটাই ভাবছ। কিন্তু তারপরই আবার 
তোমার মুখ বিষঞ্জ হয়ে উঠল? তুমি মাথ। নাড়তে লাগলে । তুমি নিশ্চয় স্ছে 
যুদ্ধের শোকাবহতাঃ ভয়ংকরতা৷ ও জীবনের অকারণ অপচয়ের কথাই ভাবছিলে। 
নিঃংশকে তোমার হাতট। তোমার পুরনে। ক্ষতের উপর গিয়ে পড়ল আর একট। 
হাসি তোমার ঠোটের উপর কাপতে লাগল, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে 
একট। আন্তর্জাতিক সমশ্তার মীমাংসা করবার এই পদ্ধতির হান্তকর দিকটা 
তোমার মনে ধবা। পড়েছে । ঠিক সেই জীয়গাতেই আমি তোমার সঙ্গে একমত 
হলাম যে এটা অযৌক্তিক, আর আমার সব অন্থমানগুলি যে ঠিক হয়েছে 
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তা দেখে আমি খুশি হয়েছি ।' | 

সম্পূর্ণ ঠিক! আমি বললাম। “ঘার এখন তুমি সব কিছু বুকিয়ে 
দেবার পরবে ম্বীকার করছি, আমার বিশ্ময় আগের চাইতে এতটুকু 
কমে নি। 

“ভাঈ ওমাটমন, এটা যে খুবই বাইবের ব্যাপার সেটা-গোমাকে নিশ্চয় 
করেই বলতে পারি। সেদিন যদি তুষি আম্বার কথায় অবিশ্বাস গ্রকাশ ন। 
করতে তাহলে তোমার চিন্তায় ছেদ ঘটাতাম না। কিন্ধু আককের সন্ধ্যায় 
চমৎকার হাওয়া দিয়েছে । লগুনের পথে পথে একটু ঘুরে বেড়ালে কেমন হয়? 

ছোট ঘরটায় বসে থাকতে থাকতে আমিও হাপিয়ে উঠেছিল [ম,সানন্দে তার 
কথায় সম্মতি দিলাম । ক্রীট ফ্্রীট ও ঝ্্রাগ্ডের পথে পথে নিয়ত পরিবর্তনশীল 
বিচিত্র জীবনের “ক্গায়াব্-ভাট। দেখতে দেখছে দুক্ন একসঙ্গে তিন ঘণ্টা 
ধরে ঘুরে বেড়ালাম। প্রতিটি খুটিনাটির গ্রতি তীস্ষু দৃষ্টি এবং অশমানের ক্ষ 
ক্ষমতায় সমৃদ্ধ হোমদের টৈশিষ্টাপূর্ণ আলোচনা আমাকে আবিষ্ট ও আনন্দিত 
করে রাধল । 

পুনরায় বেকাব স্ত্রটে কিরতে দশট। বেজে গেল। দরজায় একটা ক্রহাম 
গাড়ি দাড়িয়ে । 

হোমস বলল, “ছুম! মনে হচ্ছে ভাক্তাবের গাড়ি-_ সাধারণ চিকিৎসক । 
খুব বেশী দিনের প্র্যাকটিস নরঃ কিন্তু কাজ ভালই করছেন। মনে হচ্ছে, 
আমাদের সঙ্গে কোন পরাদ্শ করতে এসেছেন। ভাগ্য ভাল যে ফিবে 
এসেছি! 

ছোমসের শসুষান-পদ্ধতির সঙ্গে আমি খুবই পরিচিত, কাজেই তার 
যুত্তিকে অন্গনরণ করতে অন্বিধ হল না। ক্রহামের ভিতরে একট বেতের 
ঝুড়ি ঝোলানে! ছিল ; গাড়ির আলোয় তার ভিতরকার নান! রকমের ভাক্তারি 
যন্ত্রপাতি দেখে তার ভিতিতেই থে সে এই ভ্রত অহ শনগুলি করছে তা ব্ঝতে 
পাব্ষলাম। উপরে আমাদের জানালায় জালে দেখে বুঝলাম, এত বাতে কেউ 
আমাদের কাছেই এসেছে । একজন সমবৃত্তিক চিকিৎসক কি হেতু এত রাতে 
আমাদের কাছে এসেছে সেবিষয়ে কৌতৃহল নিয়েই হোমসের পিছনে পিছনে 
আমাদের নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করলাম। 

ঘরে চুকতেই একটি বিবর্ণ বীকা-মুখ, ধূসর গেৌঁকওয়ালা লোক অঙ্রি- 
কুণ্ডের পাশের চেয়ার থেকে উঠে দীড়াল। তার বয়স তেত্রিশ বা চৌত্রিশের 
বেশী না! হুবারই কথা কিন্তু তাব কুৎলিত মুখ আব অস্থান্থ্যকর গায়ে রং 
দেখে এমন একটা জীবন-বাত্বার কখ! মনে হয় ধার ফলে তার শক্তি ক্ষয়িত 
হয়েছেঃ যৌবন লুষ্ঠিত হয়েছে। তার চাল-চলনে স্বাস্সবিক হৃর্বলতা। ও 
লাভুকতার প্রকাশ; চেয়ায় থেকে উঠবার লময় ম্যাপ্টেলপিদের উপর যে লক 
মাদ। হাতখান। সে রেখেছিল মে হ্থাত একজন ভাক্কাবেন্ব চাইতে একজন 
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শিল্পীকেই বেশী মানায় । তার পোশাক শান্ত ও গভীর, কালে ফ্রক-কোট, 
গাঁ ট্রাউজার ও নেফটাইতে একটুখানি রডের ছোয়া । 

হোমস লানন্দে বলে উঠল, “শুভ সন্ধা। ডাক্তার, মাত্র অল্প কষেক মিনিট 
আপনাকে অপেক্ষা কণতে হয়েছে দেখে খুশি হলাম ॥ 

“অ।মার কোচশনের সঙ্গে কখ। বলেছেন বুঝি ? 

“না, লাইভ-টবিলে যে মোমবাতিট। রয়েছে সেটা (দখে বলছি। দা! করে 
আমন গ্রহণ করুন । কিভাবে আপনাকে সাহাব্য করতে পাবি বলুন ।' 

অতিথি বলল, “আমার নাঘ ভক্টএ পাসি ইভেলিগ্বান ; ৪০৩, ক্রক স্ট্রাটএ 
থাকি ৷ 

আমি প্রশ্ন করলাম, “আপনি কি স্াসুতস্ত্রের দুর্বোধ্য বিরূপ প্রতিক্রিগার 
উপর লিখিত পু্তিকার (লথক 1? 

তার লেপাট। আমার পরিচিত জানতে পেরে তার বিবর্ণ গাল ছুচি খ(শতে 
আরক্ত হয়ে উঠল । 

সে বলল, ধপুস্তিকাটির কখ। এত কম শ্রনেছি যে মনে করেছিলাম -ওটার 
মৃত্া ঘটেছে । আমার প্রকাশকও বইটির বিক্রি সম্পর্কে খুবই নৈরাশ্ুজনক 
হিসাব দিয়েছে । মনে হুচ্ছে আপনিও একজন চিকিৎসক ? 

“অবসর প্রাপ্ত সামরিক সার্জন ।' 

“ম্লারবিক রোগ নিয়ে গবেষপাই আমার হবি | 'এ বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে 
গবেষণ করার ইচ্ছাই আমার ছিল, কিন্ত, বুঝতেই তে। পারছেন, প্রথম প্রথম 
হাতের কাছে বা পাওয়। বায় তাই ধরা উচিত। অবন্ঠ সেটা অবান্তর বিষয় । 
বিঃ শার্লক হোমস, আপনার সময় যে কত মূল্যবান ত আমি বুবি। ব্যাপার 
কি জানেন, সম্প্রতি আমার ব্রক স্ট্রীটের বাড়িতে এমন সব অদ্ভুত ঘটন৷ ঘটেছে 
এবং আজ রাঁতে সেট! এমন একট| পর্যায়ে এস্চে পৌচেছে ঘে আপনার 
পরামর্শ ও সহায়তা চাইতে আর একটি ঘণ্টা অপ্ক্ষে। করু। অমার পক্ষে 
অসম্ভব হয়ে পড়েছিল ।' 

শার্লক হোমস আসনে বসে পাইপ ধরাল। বলল, “আমাদের দুজনের 
কাছেই আপনি হৃম্বাগত । বেলব ঘটন৷ আপনাকে বিচলিত করেছে, দয়। 
করে তাঁর বিষ্তাবিত বিবরণ আমাকে বলুন । 

ভাঃ ট্রেভেলিয়ান বলল, “ছ্‌' একট। ঘটন। এতই তুচ্ছ যে সেগুলো বলতেও 
আমার লজ্জা করছে। কিন্ত ব্যাপারুট। এতই ছবোধ্য এবং সেটা সম্প্রতি 
যেদিকে বাক নিয়েছে সেটা এতই ব্যাপক যে সব কথাই বাপনাকে খুলে বলছি, 
তারপর ফোন্ট। দরকান্বী কোন্ট। নয় সেট। আপনিই স্থির করবেন ।' 

শুরুতেই আমার ফলেগ-জীবনের কিছু কখা! বলতে আমি বাধ্য । আমি 
লগ্ন বিশ্ববিষ্ভালয়ের ছাত্র, বুঝলেন, আর বদি বলি যে আমার অধ্যাপকর! 
আমার ছাত্র জীবন খুবই সন্ভাবনাপূর্ণ বলে মনে করতেন তাহলে আশ। করি 
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আপনি মনে করবেন না ধে অকারণে আমার নিজের স্তত-গান করছি। 
গ্রাজুয়েট হবার পর গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করে কিংস কলেজ হাম- 
পাতালে একটি ছোটখাট স্থান করে নিলাম । ভাগ্যক্রমে অপম্মার রোগের 
নিদান-তত্ব নিয়ে আমার গবেষণ। সকলেরই প্রচুর আগ্রহ কৃষ্টি কল এবং শেষ 
পর্যন্ত একমাত্র আপনার বন্ধু ন্বায়ুরোগের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার উপর লিখিত ষে 
পুস্তিকাটির উল্লেখ করলেন তার জন্য রুশ পিংকারটন পুরস্কার ও মেডেল 
লাভ করলাম। তখন এই রকম একটা ধারণার স্থষ্টি হয়েছিল যে আমার 
সামনে একটা উজ্জল ভবিষ্যৎ অপেক্ষ। করছে__একথ! ব্ললেও খুব বেশী বল! 
হবে না। 

“কিন্তু মূলধনের অভাবই আমার সামনে একটা মস্ত বড় বাধা হয়ে দীড়াল। 
আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন, উচ্চাকাঙ্থী যে কোন বিশেষজকে ক্যাভেগ্সি 
স্কোয়ার অঞ্চলের গোটা বারো বাস্তার মধ্যে যেকোন একটাতে কাজ শুরু 
করতেই হবে, আর সেট। ঘর ভাড়া এবং আসবাবপত্রার্দির দরুণ অত্যন্ত ব্যয়- 
সাপেক্ষ । এই সব প্রাথমিক খরচ ছাড়াও কয়েক বছর ধরে সব খরচ নিজেকেই 
চালাতে হবে এবং একটি ভদ্রগোছের গাড়ি ও ঘোড়া ভাড়া করতে হবে। এত 
মব ব্যয় তখন আমার ক্ষমতার একেবারেই রাইবে, ডাই আশা করলাম যে দশ 
বছর ধরে টেনেটুনে চলতে পারলে ঘে টাকা জমবে তা দিয়ে হয় তো একটা 
নামের কলক বসাতে পারব। কিন্তু হঠাৎ এমন একট। অপ্রত্যাশিত ঘটন। ঘটল 
ধাতে আমার সামনে একট। সম্পূর্ণ নতুন সম্ভাবনার হ্বার খুলে গেল। 

“আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্লেসিংটন নামক এক ভদ্রলোর আমার 
সঙ্গে দেখা করতে এলেন । একদিন সকালে তিনি আমার ঘরে ঢুকেই সরাসরি 
বাবসায়িক কথাবার্তায় ডুবে গেলেন। 

“তিনি বললেন, “আপনিই তে! পাপি ট্রেভেলিয়ান ধিনি পড়াশুনায় খুব 
ভাল ছাত্র ছিলেন 'এবং সম্প্রতি একটা বড় রকমের পুরস্কার লাভ 
করেছেন 1?” 

“আমি মাথা নীচু করলাম 1" 

“তিনি বলতে লাগলেন, “আমাকে খোলাখুলি জবাব দিন, কারণ তাতে 
আপনারই লাভ হবে। জীবনে সফলতা অর্জন করবার মত সব দক্ষতাই 
আপনার আছে। কিন্তু কৌশল জানা আছে কি?” 

প্রশ্নটার আকম্মিকতায় আমি না হেসে পারলাম না। 

“বললাম, “যতটা থাক। দরকার তা আছে বলেই তো বিশ্বাস করি ।” 

“কোনরকম বদঅভ্যাস? পান-দোষ নেই তো।?” 

“আমি বললাম, “আজ্ঞে মোটেই না 1” 

“ঠিক আছে! ঠিক আছে! এসব প্রশ্ন করতে আমি বাধ্য । এত লব 
গুণ থাক। সত্বেও আপনি প্র্যাকটিস করছেন না কেন?” 
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“আমি কাধ ঝাকুনি দিলাম। 

“তানি তাড়াছড়ে। করে বলে উঠলেন, “আম্ন, পথে আহ্বন ! সেই পুনে! 
কাহিনী । মাথায় ধত আছে পকেটে তত নেই, এই তো? যর্দি আপনাকে 
ক্রক স্ট্রাটে বয় দিতে পাবি তে। কেমন হয় ?* 

“আমি বিম্রি ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম । 

তিনি বললেনঃ “আরে, আমার জন্তই বলছি, আপনার জন্য নয়। সব 
কথাই খোলাখুণ্ল বলব। তাতে যদি আপনার স্বিধ! হয়ঃ তাহলে আমারও 
স্ববিধা হবে । খাটাবার যত কয়েক হাজার আমার আছে, বুঝলেন, আর সেটা 
আপনার পিছনেই ঢাকতে চাই |” 

“আমি ঢোক গিলে বললাম, “কিস্তু কেন?” 

"এ একট। ফাটক।, তবে অনেক কাটকার চাইতেই নিবাপদ 1” 

“তাহলে আমাকে কি করতে হবে ?” 

“সব বলব। আর্মই বাড়ি নেব, আপবাবপত্র দিয়ে সাজাব, পরিচারিকার 
মাইনে দেব, সব খরচ চালাব। আপনার একমাজ কাজ সেজে হঙ্গে কঃসাপ্টিং 
কমে চেয়ারে বসে থাকা। আমিই আপনার পকেট-খরচ ও সব কিছু দেব। 
তারপর ঘ৷ উপার্জন করবেন তাত তিন-চহুর্থাংশ আমাকে দেবেন আর বাকি 
এক-চতুর্থাংশ নিজের জন্য রাপবেন।” 

«মি: হোমল১ এই (ব্রুসিটন লোকটি যে প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এলেন 
সেটা খুবই বিস্মশকর। তিনি কিভাবে দর-কষাকষি করলেন, আলোচন! 
চালালেন তার বিবরণ দিয়ে আপনাকে বিরক্ত করব না। শেষ পর্যন্ত প্রায় 
তার প্রস্তাবিত শতেই একদিন এনক্সট। বাড়িতে উঠে প্র্যাকটিমন আরম্ভ করলাম। 
তিনি স্বয়ং এসে একজন আবাপিক রোগীর মত আমার সঙ্গে বাস করতে 
লাগলেন । এমন ভাৰ দেখাতেন ঘেন তার হৃনপিগু খুবই দুর্বল, তাই সব সময় 
ডাক্তারের চোখের সামনে থাকা দরকার । দোতলার ছুটে। সব চাইতে ভ'ল 
ঘরকে তিনি নিঙ্জের বনবার ঘর ও শোবার ঘর করে নিলেন। অদ্ভুত ন্বভাবের 
লোক, কারও সঙ্গে মেখামেশ। করেন নাঃ কদাচিৎ বাইরে যান । এমনিতে 
কোনরকম নিরম মেনে চলেন না। কিন্তু একটা ব্যাপারে যেন মৃতিমান 

নিয়মাহবতিতা । প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঠিক একই সমরে কনসাত্টিং-রুমে ঢোকেন, 
খাতাপত্র দেখেন) উপার্জনের গিনিপ্রতি পাচ শিলিং তিন পেনি বেখে বাকি 
লবট। নিয়ে নিজেব ঘরের লিম্মুকে ভর্তি করেন। 

“একট কথ। জোর দিয়েই বলতে চাই, এ ফাটকা খেলায় তাকে কখনও 
অনুশোচনা করতে হয় নি। প্রথম থেকেই প্রচেষ্টা সফল। হাসপাতালে 
থাকতে কয়েকট। বোগী ভাল করে ষে স্থনাম অর্জন করেছিপাম তার জোরেই 
অতি ভ্রুত একেবারে প্রথম সারিতে উঠে গিয়েছি, এবং গত দু'এক বছরেই 
তাকে ধনী করে তুলেছি। 
শার্লক-_-২-২* 


৩৯৬ শার্লক হোমস অমনিবাস 


মিঃ হোমস, আমার অতীত ইতিহাস এবং তং ব্লেসিংটনের সঙ্গে আমার 
সম্পর্কের কথ! এই পধন্তই । তারপর এমন কি ঘটেছে যাব জন্ক আজ বরাতে 
আপনার কাছে এসেছি সেটা! বলাই এখন বাকি । 

“কয়েক সপ্তাহ আগে একদিন মিঃ ব্েসি'টন যেন খুবই উত্তেজিত অবস্থায় 
আমার ঘরে এলেন। তিনি ওয়েস্ট এণ্ড অঞ্চলে একট। চুরির কথা বলতে 
বলতে অকারণেই খুব উত্তেজত হয়ে উঠলেন এবং জাণালেন যে আমাদের 
সব দরজা জানালায় আরও মজবুত হুডকে! লাগাতে আর একট! দিনও বিলম্ব 
কর। উচিত নয়। একট! পুরো সপ্তাহ তিনি অদ্ভুত অস্থিরতার মধো কাটলেন? 
অনবরত জানাল। দিয়ে বাইরে তাকান আর রাতের খাবারের আগে অল্প-স্বল্স 
ষেটুক হাটাচলা করতেন তাঁও বন্ধ করে দিলেন। তার ভাবগতিক দেখে মনে 
হুল, কোন কিছু ব কোন লোক সম্পর্কে তিনি সাংঘাতিক ভীত হয়ে পড়েছেন, 
কিন্তু সেবিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করজেই এমন চটে যেতেন যে আমি সে 
আলোচন। বন্ধ করতে বাধ্য হলাম । ধারে ধীবে সময়ের সঙ্গে তার মে ভগ্ষটা 
কেটে গেল বলে মনে হল । তিশি আবার পুরনো অভ্যাল মতই চলতে লাগলেন । 
এমন সময় একট। নতুন ঘটন। তাকে একেবারে শধ্যাশায়ী করে ফেলেছে। 
এখনও সেই করুণ অবস্থায়ই তিনি আছেন। 

“ঘটনাটা এই | ছুদিন আগে যে চিঠিটা পেয়েছি সেটা আপনাকে পড়ে 
শোনাচ্ছি। চিঠিতে ঠিকানাও নেই, তাবিখও নেই । 

“চিঠিতে লেখা আছে, “বর্তমানে ইংলগডের বাসিন্দা জনৈক রুশ ভদ্রলোক 
ডাঃ পাপি ট্রেভেলিয়ানের চিকিৎসার স্থঘোগ পেলে খুশি হবেন । কয়েক বৎসনপ 
ঘাবং তিনি অপম্মবর রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, আর এট। সর্বজনবিদিত যে ডাঃ 
ট্রেভেলিয়ান এ রোগের একজন বিশ্েজ্ঞ। ডাঃ ট্রেভেলিয়ানের যদি এ সময় 
বাড়িতে থাকার স্থবিধা হয় তাহলে তিনি আগামীকাল সন্ধা সোয়া ছ'টায় 
উপস্থিত হবেন |” | 

এই চিঠি পেয়ে আমি খুবই আগ্রহান্বত হলাম, কারণ অপন্থবার বোগ নিয়ে 
গবেষণার প্রধান অহ্থবিধাই হল এ “রাগের বিরলতা। কাজেই আপনি সহজেই 
বিশ্বাস করতে পাবেন যে ঘথানিদিষ্ট সময়ে চাকঘুটি যখন পোগী.ক নিষে ঘরে 
ঢুকল তখন আমি কনসার প্টং-রুমেই ছিলাম । ৪ 

“লাকটি বসে প্রবীণ, কুশকায়, শান্ত, সাধারণ একঙ্গন রুশ সন্ত্রান্ত লোক 
বলছে যে ধারণ। হয় মোটেই সেরকম নয় । বরং তাএ সঙ্গীকে দেখে আমি 
বেশী আকৃষ্ট হলাম। দীর্ঘদেহ যুবক, বিম্মনকরভাবে ৃদ্শন, গাঢ় হিংঘ্্র মুখ, 
অঙ্গ:প্রত্ঙ্গ ও বুক হারকিউলিসের মত। প্রাচীন লোকটির হাতের নীচ দিয়ে 
হাত বাড়িগ়ে তাকে ধরে লে ঘরে ঢুকল এবং এমন আলতোভাৰে তাকে চেয়ারে 
বসিয়ে দিল ঘেট! তার চেহারা দেখে আশ! করাই যার না। 

“ভাঙা-ভাঙা ইংরেডিতে সবল, "আমি ঘরে ঢুকেছি বলে ক্ষমা করবেন 
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ভাক্তার। ইনি আমার বাব; ওর স্বাস্থ নিয়ে আমরা বড়ই বিব্রত হয়ে 
পড়েছি |” 

“তার সম্তানসথলভ উদ্বেগে আমাকে স্পর্শ করল। বললাম, “রোগীকে 
দেখবার সময় আপনি কি কাছে থাকতে চান ?” 

“আতংকে চেঁচিয়ে উঠল, “না, নাঃ কোন মতেই না। ওটা আমার পক্ষে 
এতদূর যন্ত্রণাদায়ক হবে ঘে সেকথা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। সেই 

ংকর অবস্থায় বাবাকে চোখে দেখলে আমি প্রাণে বাচব না। আমার 
আযুগুলি অত্যন্ত স্পর্শকাতর । আপনার অনুমতি পেলে, যখন আমার বাবাকে 
পরীক্ষা করবেন তখন আমি ওয়েটিং-রুমে থাকব ।” 

“তার কথার সম্মতি জানাতে যুবকটি চলে গেল। তখন রোগী ও আমি 
তার বোগ নিশ্ে আলোচণায় ডুবে গেলাম । বিস্তারিত লোটও নিলাম। 
তার বুদ্ধি খুব প্রখর ন/, উত্তরগুলিও প্রায়ই খুব অস্পষ্ট । আমার মনে 
হল আমাদের ভাষার উপর সীমিত দখলই এর কারণ। আমি বসে লিখছি 
এমন সময় হঠাৎ তিনি আমার প্রশ্নের জবাব “দওয়া বন্ধ করলেন। তার 
দিকে চোখ ফেরাতেই চমকে উঠলাম । চেয়ারে একদম সোজ৷ হয়ে বসে 
সম্পূর্ণ নিবিকার কঠিন মুখে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন । আবার 
তিনি সেই রহহ্াবয়ু রোগের কবলে পড়েছেন । 

“প্রথমেই আমার মনে করুণ। ও আতংকের উদ্রেগ হল। আর, ভয়ে 
বলছি, পর মুহূর্তেই দেখা দিল বাবসায়িক সঙ্থক্টি। রোগীর নাড়ির গতি 
ও দেহের তাপ নোট করলাম, মাংসপেশীর কঠিনতা। পরীক্ষ। করলাম, 

তক্ফুর্ভ দৈহিক পরিবর্তনগুলোও লক্ষ্য করলাম। এসব বিষয়ে বিশেষ 
অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল ন1;*সবই আমার পূর্ব-অভিজ্ঞতার সঙ্গে 
মিলে গেল। এসব ক্ষেত্রে নাইট্রেট অব এমিল শুকিয়ে আমি খুব ভাল 
ফল পেছ়েছি, এক্ষেত্রেও সেটা আব একবার পরীক্ষা করে দেখবার একট। 
চমতকার সুযোগ “পয়ে গেলাম । বোতলট। ছিল ন্চের তলায় আমার 
লা।লরেটরিতে ৷ তাই 'রাগীকে চেগ্রারে বসিয়ে রেখেই সেটো আনতে দৌঁড়ে 
নীচে চলে গেলাম । সেট। খুঁজে পেতে সামান্য “দর! হল-_ধরুন পাচ মিনিট 
--আর তার পরেই ফিরে গেলাম ! ঘর ফাক, “বোগী উধাও! ছা দেখে 
আমার বিম্মওটা কল্পনা করুন । 

“অবশ্থ আমার প্রথম কাজই হল ছুটে ওয়েটিঘক্মে ধাওয়া করা। ছেলেও 
উধাও । হলেব দরজাটা চেপে দেওয়া, কিন্তু বন্ধ নয় । থে চাঁকবট। রোগীদের 
আমার ঘরে পৌছে দেয় নস নতুন, আর খুব চটপটেও নয়। দে নীচেই 
বসে থাকে, কনসা্টিং-রুমের ঘণ্ট। বাজালে রোগীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে 
ছুটে উপবে আসে। সেও কিছু শুনতে পাক্স নি। সম্ত ব্যাপারটাই কেমন 
ধেন বহশ্তময় হয়ে উঠল । একটু পয়েই মিঃ 'ব্রস্ংটন ভ্রমণ সেরে ফিরলেন 
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এ ব্যাপারে তাকে কিছুই বললাম না, কারণ সত্যি কথ! বলতে কি, ইদানীং 
তার মজে আমার বাক্যালাপ প্রায় ছিলই না। 

“দেখুন সে রুশ ভদ্রলোক ও তার ছেলেকে আর কখনও দেখতে পাব 
এ আমি কখনও ভাবতে পারি নি। কাজেই আজ সন্ধ্যায় ঠিক সেই একই 
সময়ে খন তার হুজন ঠিক আগের মতই আমার ঘরে এসে ঢুকলেন, আমার 
তখনকার বিম্ময় আপনি নিশ্চয় অন্থমান করতে পারেন | 

“আমার রোগী বললেন, "ডাক্তার, গতকাল এমন হঠাৎ চলে যাওয়ার জন্তু 
আপনার কাছে বার বার ক্ষম] চাইছি ।” | 

“আমি বললাম, “সত্যি বলছিঃ আমিও খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম |” 

“তিনি বললেন, “ব্যাপার কি জানেন, আমার কফির অবস্থাটা যখনই 
কেটে যায় তখনই তার আগেকার সব বাপার মনের মধো কেমন ষেন ঝাপ! 
হয়ে ঘাস । আমার মনে হল, ষেন একট অপরিচিত ঘরে আমি জেগে উঠেছি, 
আর সেইঙ্গন্তই আপনার অনুপস্থিতির সময়ে কেমন একটু আচ্ছন্লের মত 
রাস্তায় নেমে গিয়েছিলাম ।” 

“ছেলে বলে উঠল, “আর বাবাকে ওয়েটিং-রুমের দরজার পাশ দিয়ে যেতে 
দেখে আমিও ভাবলাম যে বোগী দখা শেষ হয়ে গেছে। বাড়িতে পৌছে ক্রমে 
আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম ।” . 

“আমি হেসে বললাম, “ক্ষতি কিছু হয় নিঃ,তবে আমি খুব ঘাবড়ে 
গিয়েছিলাম । যা হোক, এখন আপনি ষদ্দি দন্না করে ওয়েটিং-রমে চলে যান, 

হলে আমাদের অগলোচন! শুরু করতে পারি। কাল তো! হঠাৎ সব বন্ধ হয়ে 
গিয়েছিল ।” 

“প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে বুড়ে৷ ভদ্রলোকের রোগ-লক্ষণ নিয়ে তার সঙ্গে 
আলোচনা! করলাম। তারপর ওষুর্ লিখে দিলে তিনি ছেলের হাতে ভর 
দিয়ে চলে গেলেন । 

“আগেই বলেছি, বোভই ঠিক এই সমছ্েই মিঃ বক্লেমিংটন বেড়াতে যান। 
একটু পরই তিনি বাড়িতে ঢুকে দোতলায় চলে গেলেন । মুহূর্তকাল পরেই 
আমি শুনতে পেলাম, তিনি ছুটে নাচে নেমে আসছেন । আতংকে উন্মাদের 
মত তিনি ঝড়ের বেগে আমার কনসাপ্টিং-রুমে ঢুকলেন। 

4চচিঘ্বে বললেনঃ “আমার ঘরে কে ঢুকেছিল ?” 

'আমি বললাম “কেউ না 1 

“তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন, “মিথো কথা! উপরে আহ্বন। দেখে 
ঘান।” 

“তার রুষ্ট কথাবার্তায় কান দিলাম নাঃ কারণ মনে হল তিনি তখন আতংকে 
দিশেহারা । দোতলায় উঠে তিনি হালফ1 কার্পেটর উপর কয়েকটা পায়ের 
ছাপ দেখালেন । চা 
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চেঁচিয়ে বললেন, "আপনি কি বলতে চান এগুলে। আমার পায়ের 
ছাপ?” 

“সত্যি পায়ের ছাপগুপ্পো তার পায়ের চাইতে অনেক বড়, আর খুবই 
সস্ত-স্ত পড়েছে । আপনি জানেন আজ বিকেলে জোর বুষ্টি হয়েছে, আর 
আমার রোগীর! ছাড়।৷ আর কেউ বাড়িতে আসে নি। ব্যাপারট। তাহলে এই- 
রকম দ্রাড়ার যে, আমি যখন ঝোগীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তখন তার ছেলে 
কোন অজ্জাত কারণে ওগেটি-রুম থেকে দোতলায় আমার আবাসিক রোগীর 
ঘরে উঠে গিয়েছিল । কোন কিছুতেই হাত দেওয়া হয় নি, বা কেউ কিছু 
নিয়েও যায় নি, কিন্তু পায়ের ছাপই প্রমাণ করে, কেউ যে ঘরে ঢুকেছিল সেটা 
সন্দেহাতীত ঘটন। । 

“এ ব্যাপারে যতটা উত্তেজিত হওয়া সম্ভব বলে আমার মনে হয় মিঃ 
ব্রেপিংটনকে তার চাইতে অনেক বেশী উত্তেজিত মনে হল, অবশ্ন যেকোন 
লোকের মানসিক শান্তি নষ্ট করার পক্ষে ব্যাপারটা যথেষ্ট । প্রকৃতপক্ষে তিনি 
চেয়ারে বসে কাদতে লাগলেন আর আবোল-তাবোল কথ। বলতে লাগলেন । 
আপনার সঙ্গ দেখা করার পরামর্শও তিনিই দিলেন আর প্রস্তাবটা আমার 
কাছেও সমীচীনই £নে হল, কারণ তিনি ব্যাপারটাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিলেও 
ঘটনাটা যে একটু অদ্ভুত ধরনের সেবিষর়ে কোন সন্দেহ নেই। যদি আমার 
ক্রহামে চড়ে আমার সঙ্গে একবার যান তাহলে তাঁকে অন্তত কিছুটা সান্বন। 
দিয়ে আসতে পারবেন, যদিও এই অদ্ভুত ঘটনার কোন ব্যাখ্যা! দিতে পাববেন 
বলে আমি আশ করি ন1।? 

শার্লক হোস এমন এন্াগ্র চিত্তে এই দীর্ঘ বিবরণ শুনল যে আমি বুঝতে 
পারলাম, ঘটনাটা তাকে খুবই আগ্রহী করে তুলেছে । তার মুখখানি অন্যদিনের 
মতই অবিচলিত, কিন্তু চোখের পাতা ছুটি আরও ভারী হরে চোখের উপর 
নেমে এমেছে। পাইপের মথ থেকে ধোয়ার কুগডলি আরও ঘন হয়ে উপরে 
উঠে যাচ্ছে। আগন্থকের বঞ্চব্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হোমস কোন কথ। 
না বলে লাক দিগ্রে উঠে দাড়াল, আমার টুপিট। তুলে আমার হাতে দিল, 
টেবিল থেকে নিজেরে টুপিটা নিল এবং ডাঃ ট্রেভেলয়ানের পিছনে পিছনে 
দরজার দিকে এগোল। পনেরো মিনিটের মধ্যেই ক্রক স্ত্্ীটে ডাক্তাবের বাড়ির 
ঈরজায় আমাদের নামির়ে দেওয়। হল । ওয়েস্ট এও এ ভাল পশার জমলে যে 
ধরনের. বাড়ির কথা মনে হওয়! শ্বাভাবিক বাড়িটা ঠিক সেই রকম__গুরুগম্ভীর 
আর চ্যাপটা-মুখে। । চাকরটা দরজা খুলে দিল ; আমরাও চওড়া কার্পেট- 
মোড় মিডভি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম । 

কিন্তু একটা অদ্ভুত বাধা! পেয়ে আমরা দীড়িয়ে পড়লাম । সিড়ির 
একেবারে উপরে আলোট। হঠাৎ নিভিয়ে দেওয়া হল, আর অন্ধকারের ভিতর 
থেকে একট কর্কশ কাপা কঠন্বর ভেসে এল । 


৩১, শার্শক হোমস অমনিবাস 


"আমার হাতে পিস্তল আছে, সত্যি বলছি, আপনার আর অগ্রসর হলে 
গুলে করব ।' 

ডাঃ ট্রেভেলিরান চেঁচিয়ে বললঃ “মিঃ ব্লেসিংটন, ব্যাপারট। কিন্তু সতা 
অমানুষিক হয়ে উঠছে ।, 

বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কণম্বর বলল, ওঃ, ডাক্তার, আপনি? কিন্তু আর 
ঘারা এসেছেন? তার। আসল লোক তো? 

বুঝতে পারলাম, অন্ধকাবে বসে কেউ আমাদের খুব ভাল করে লক্ষ্য 
করছে। ূ 

অবশেষে কগন্বর বলল, “হয, হা সব ঠিক আছে। আপনার! উপরে 
আসতে পারেন । আমার সতর্কতামূলক বাবস্থ। আপনাধের বিরক্তি ঘটানোর 
জন্য আমি দুঃখিত ।' 

কথা বলতে বলতে সে সিড়ির গাসের আলোট। আবার জ্বালিয়ে দিল। 
আমাদের সামনে একটি অত্তুত-দর্শন লোককে দেখতে পেলাম । ত্বার চেহার। 
দেবে ও গলার স্বর শুনেই বোঝ। যায় "ষ তার স্াযুগ্চলি বিপযস্ত হয়ে 
পড়ছে । লোকটি বেশ স্থুলকায় ; দেখে মনে হয় একসমর আরও বেশী 
£লকায় ছিল? মুখের চামড়1 জায়গায় জায়গায় শিকারী কুকুরের গালের মত 
ঝুলে পড়েছে। গায়ের রঙে রুগ্রভার আভাষ, আর মাথার যংসামান্য ধৃলর 
চুল তীব্র ভয়ে যেন- খাঁড়া হয়ে উঠেছে । হাতে একট। পিস্তল ছিল, কিন্ত 
আমর! অগ্রসর হতেই সেটাকে পকেটে ঢুকিয়ে দিল । 

.স বললঃ “শুভ সন্ধা মিঃ হোমস, আপনর আগননে অতিশয় বাধিত 
হলাম । আপনার পরামর্শের দরকার আমার খতটা। তত আর কোনদিন কারও 
হয় নি। আশা করি আমার ঘরে এই অবাঞ্িত অনধিকার প্রবেশের কথা ডাঃ 
ট্রেভেলিয়ান আপনাকে বলেছেন ?, 

হোমস বলল, “তা বলেছেন। মিঃ ব্রেসিংটন, এই লোক ছুটি কে, আর 
আপনাকে পযুদন্ত করতেই বা তারা চাইছে কেন? 

আবাফিক রোগী আম্তাআম্ত। করণে বললঃ দিদখুন» মানে, সেটা বলা 
ধুব শক্ত | (স প্রশ্নের জবাব আপনি আমার কাছ থেকে আশা করতে পারেন 
না মি হোমন।' 

“আপনি কি বলতে চান, আপনি জানেন ন।? 

“য়া করে ভিতরে আহ্বন । অন্গ্রহ করে ভিতরে পদার্পণ করুন ।' 

মে আমাদের "শোবার ঘরে নিয়ে গেল । ঘরটা বড় এবং আরা মাসুক ভাৰে 
মজ্জিত। 

বিহাণার শেষ প্রান্তে একট। বড় কালো বাক্স দেখিয়ে সে বলল, ওটা 
দেখতে পাচ্ছেন । মিঃ হোমস, আমি কোনকালে ধনী লোক [ছিলাম না 
ডাঃ ট্রেভেলিয়ানই আপনাকে বপতে পারবেন থে সারা জীবনে মাত্র একবার 
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ছাড়া কখনও কোন লগ্মি করিনি । ব্যাংকারদের উপর আমার আস্থা নেই । 
কোন বাংকারকে আমি কোনদিন বিশ্বাস করি না। নিজেদের মধ্যে বলছি, 
আমার যা কিছু সব এঁ বাক্সে আছে। কাজেই কোন অজ্ঞাত লোক জোর 
করে ঘরে ঢুকলে আমার অবস্থাটা কেমন হয় তা তো বুঝতেই পারছেন । 

সপশ্্ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেপিংটনের দিকে তাকিয়ে হোমল ঘাড় নাড়তে 
লাগল । 

বগল, “আপনি যদি আমাকে ঠকাতে চেষ্ট। কবেন তাহলে তে] আপনাকে 
পরামশ দেওয়া সম্ভব নয়। 

£কিন্ত আমি তে। আপনাকে সব কথাই বলেছি ॥ 

হোমস বিরক্তির সঙ্গে উঠে দাড়াল । বলল, ০শুভরাত্রি ডাঃ ট্রেভেলিয়ান ॥ 

ভগ্ন কণ্ঠে ব্লেসিংটন বলল, “আমাকে কোন পরামর্শ দেবেন না? 

'শ্যার, আপনাদের আমার একমাত্র পরামর্শ _ সত্তা কথ। বলুন |" 

এক মিনিটের মধোই রাস্তায় নেমে আমবর। বাড়ির পথ ধরলাম। অক্সফোর্ড 
ভর; পার হয়ে ছার্লে স্্রীটের অর্ধেকটা পথ পার হবার পরে আমার সঙ্গী প্রথম 
মুখ খুলল । 

£দেখ ওয়াটসন, একটা বোকা লোকেব ডাক শুনে তোমাকে ঘর থেকে 
টেনে এনেছি বলে আমি ছুঃখিত। অবশ্য এর গভীরে একটা আকর্ষণীয় 
ব্যাপারও রয়েছে ।' 

“আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নাঃ আমি স্বীকার করলাম । 

ধদধ, এট| তো খুবই পরিষ্কার যে ছুটি লোক--হয় তে। আরও বেশী, 
(কন্ধ অন্তত দুকতন-_ধে কারণেই হোক এই ব্লেদিংটন নামক লোকটিকে ধরুতে 
কতসংকলপ। এবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ সেই যে, প্রথম ও দ্বিতীয় দুই 
দিনই দলের একগন একটা আশ্চব কৌশলে ডাক্তশরকে বাস্ত রেখেছে এবং অপর- 
জন ব্লেসিংটনের খবে ঢুকছে) 

“আগ অপন্মার রোগ! 

£€ট। সম্পূর্ণ নকল ব্যাপার, যদিও আমাদের বিশেষঞ্জকে সেকথ সাহস 
করে বলি নি। ও রোগ-লক্ষণটা নকল করা খুবই লহজ। আমি নিজেও 
করেছি।' 

“তারপর ? 

€ক্রেসিংটন ঘে ঈপিনই এ সময় বাড়ির বাইরে ছিল সেট। নেহাতই আকাম্মক 
যোগাযোগ । ওয়েটিং রুমে আর কোন রোগী থাকবে না সেবিষয়ে নিশ্চিত 
হবার জন্যই রোগীকে (খাবার এ রকম একট! অস্বাভাবিক সময় তাবা বেছে 
নিয়েছিল । ঘটনাচক্রেই ব্রেসিংটনের প্রাত্যহিক ম্যাস্থা-ভ্রঃণের সমরট। এ 
সময়ের সঙ্গে মিলে গেছে । তার থেকেই বোঝ। খায় যে ভার। 'ব্র(লংটনের 
পৈণন্ধিন জীবনযাত্রার সঙ্গে খুব পরিচিত নয়। অবশ্য লুঠতরাজ করাই যদ্দি 
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তাদের উদ্বেশ্ঠ হত তাহলে তারা৷ কিছুটা খোজাখুজি নিশ্চয়ই করত । তাছাড়। 
এদের দেখে যেরকম প্রতিহিংসাপবায়ণ শক্র বলে মনে হয় তাতে এই লোকটির 
এরকম দুটি শক্র আছে অথচ সে তার খবরই রাখে না এটা অভাবনীয়। 
হৃতরাং আমার মত হচ্ছে, সে ভাল করেই জানে এই লোকরা কারা এবং নিজের 
কোন কারণেই সেকথাট। গোপন বাখতে চায়। তবে এট। খুবই সম্ভব যে 
আগামীকাল সে আরও বেশী করে মুখ খুলবে ।, 

আমি বলে উঠলাম, “আচ্ছ), এরকম আর একটা বিকল্প কি হতে পাবে 
না ফেটা হাশ্তকর রকমের অসম্ভব হলেও একেবারে অচিগ্ত্যনীয় নয়? এরকম 
কি হতে পাবে না যে অপল্বার রোগগ্রস্ত রশ ভদ্রলোক ও তার ছেলের কাহিনী 
সবট]ই ডাঃ ট্রেডেলিয়ানের বানানে।। নিজের কোন উদ্গেশেই সে ব্রেসিংটনের 
ঘরে গিয়েছিল ?' 

গ্যাসের আলোয় লক্ষা কলাম, আমার এই নতুন প্রশ্তাৰ শুনে হোমসের 
মুখে এক্টটা পুলকিত হা স খেলে গেল। 

মে বললঃ “ভাইরে, প্রথমেই একথাট। আমার মুন হয়েছিল, 1কন্ত 
অবিলম্বেই ভাত্তাবে* কাহিনীর ম্বপক্ষে অনেক প্রমাণ আ।ম পেয়ে গেলাম । 
যুবকটি সিড়ির কার্পেটে যে পায়ের ছাপ কেলেছে সেই একই ছাপ সে বেখে 
গেছে ঘরের ভিতরে । যদি আমি বলি যে, তার জুতো জ্ঞোড়া ব্রেসিংটনের 
জুতোর মত ছু'চলে নয, চৌকো মুগ, এবং ভাক্তাবের জুতে। অপেক্ষা এক ইঞ্চি 
ও তার এক-তৃতীয়াংশ লম্বা, তাহলে তুমি নিশ্চরই স্বীকার করবে যে লোকটি 
সেই যুবক ন। হয়ে যায় না; কিন্তু এ আলোচনা রেখে এবার আমর] ঘুমৃতে 
পারি, কারণ কাল সকালে যদি ক্রক স্ট্রা) থেকে আরও কিছু খবর নল পাই 
তাহলেই আমি বিম্মিত হব।' 

শার্গক হোমলের ভবিঘ্তদ্বাণী বেশ নাটকীয় ভাবেই সকল হল। পরদিন 
সকাল সাড়ে সাতটায়, সবে দি.নর প্রথম আলে। ফুটছে এমন সময় দেখি সে 
ড্রেধিং-গাউন পরে আমার বিহ্বানার পাশে দ্াড়ঘে আছে। 

পে বলল, “ওয়াটসন, আমাদের জন্য একখাণা ক্রধাম অপেক্ষা করছে। 

“কি বাপার ? 

ক্রু স্ট্রাট মামলা] 

“কোন নতুন খবর ? 

খড়খড়ি তুলতে তুলতে সে বলল, “বিয়োগান্থ', কিন্তু দ্বার্থবোধক | এটা 
দেখ-_€নাটবুকের একট] পাতায় পেন্সিল দিয়ে লেগ “ঈশ্গবের দো-]ই। এখনি 
চলে আহন--পিং টি. এটা! লিপবার পময় আমাদের ডাকার বন্ধুটি খুবই মুস্ধিলে 
পড়েছিল । চলে এস ভাই, কারণ এট! খু-ই জ্ঞরুবি ডাক ।' 

পনেবো। মিনিটের মধোই আমর] ডাক্তারের বাডিতে পৌছে গেলাম। 
আতংকিত মুখে ছুটতে ছুটতে রাইবে এসে মে আমাদের »ঙ্গে “দখা করল । 
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কপালের ছুটে। বগ চেপে ধরে সে চেঁচিয়ে বলল, “ও, এ কী ব্যাপার ! 

এক হয়েছে? 

“ব্রেসং১ন আত্মহত্যা করেছে । 

হোমস শিস দিয়ে উঠল। 

“হ্যা, রাতের বেলার সে গলায় দড়ি দিয়েছে !' 

ভাক্তারের পিছনে পিছনে তার ওয়েটিং-রুমে গিয়ে ঢুকলাম । 

সে বলতে লাগল, “আমি কি করছি আমি শিছেই জানি না। উপরে পুলশ 
এসে গেছে । বাঁপারটা আমাকে সাংঘাতিকভাবে নাড়। দিয়েছে । 

“আপন কখন দেখলেন ? 

“প্রতিদিন খুব সকালেই তাকে এক কাপ চা দিয়ে আসতে হয়। লাতটা! 
নাগান দাণ] ঘরে ঢুুক “দণে, হতভাগা লোকটি ঘরের মাঝখানে ঝুলছে। যে 
হক থেকে ভারা বাতিটা ঝোলানো থাকে তাতেই সে দ্ড়ট! বেধেছে, আর 
গতকাল যে বাঝ্সটা আমাদের দেখিয়েছিল ভার উপর থেকেই ঝাঁপ দিখেছে।, 

একমুহৃ্কাল হোস গভীর চিষ্তায় মগ্ন হয়ে রইল। 

তারপর বলল, “আপনার অন্থমতি নিয়ে আমি উপরে উঠে সমস্ত ব্যাপারটা 
দেখতে চাই । ছুজনই উপরে উঠে শেলাম । পিছনে ডাক্তার । 

শোবার ঘরের দএ9| দিয়ে ঢুকতেই" একটা ভয়ংকর দৃশ্ঠ আমাদের চোখে 
পড়ল। আগেই বলেছি, র্েপিংটনকে দ্বেগতে একটু মোটাসোটা লাগে। হুক 
থেকে ঝুলন্ত অবস্থা তার সেই স্থুলত্ব এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছে যে তাকে 
দেখলে আর মাঞ্গষ বলেই মনে হয়না। পানল্ক-তোল। মুবগির বাচ্চার মত 
গলাট। লহ্ব1 ২রে গেছে» আব তার সঙ্গে তুলনা (দহের বাকি অংশটা আরও 
মোটা ও অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে । শুধুমাত্র নাইট ড্রেপটা তার পরনে ; ফুলে- 
$ঠ। গোড়ালি ও শুকনে। পা ছুটে। তার ভিতর থেকে বিসশভাবে বেরিয়ে 
আছে। তার পাশে দাডিখে জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টর পকেট-বইতে কি সব 
নোট করছিল । 

আমার বন্ধুটি ঢুকতেই সে বলে উষ্ঠলঃ “আরে মিঃ হোম, আপনাকে দেখে 
খুশি হলাম।' 

হোস বললঃ “শুভ সকাল ল্যানার। নিশ্চয় আমাকে অবাঞ্চিত বাইবের 
লোক মনে করছ ন। এই পরিণতির পূর্বেকার ঘটনাগু:ল সব শুনেছ কি?" 

হ্া।কিহু কিছু শুনেছি । 

“তোমার কি মনে হয়? 

“আমি যতদূর বুঝতে পারছি, ভয়েই লোকটির বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ 
পেয়েছিল । দেখতেই পাচ্ছেন, বিছানায় যে বেশ ভাল ভাবেই ঘুময়েছিল তার 
চিহ্ন বেশ স্পট চোখে পড়ছে। আপনি তে! জানেন মোটামুটিভাবে ভোর 
পাচটাতেই বেশীর ভাগ আত্মহত্যার ঘটন। ঘটে। প্রায় এ সময়েই সেও গলায় 


৩১৪ শার্ক ছোমন অমনিবাস 


ফাস লাগিয়েছিল। মনে হচ্ছে বেশ ভেবেচিন্তেই কাঁজট। করা হয়েছে ।" 

আমি বললাম, “মাংসপেশীগুলি ঘেরকম শক্ত হয়ে গেছে তা দেখে আমি 
বলতে চাই যে প্রায় তিন ঘণ্ট। হল সে মারা গেছে ।' 

হোমস গশ্ন করল, “ঘরের মধ্ো উল্লেখধোগ্য কিছু চোথে পড়েছে কি?' 

“হাত ধোবার স্ট্যাণ্ডের উপর একটা জ্কু ড্রাইভার ও কফেকট। স্তু পেয়েছি । 
লারারাত প্রচণ্ড ধুমপান করেছে বলেও মনে হয়। চুল্ির ভিতর থেকে সিগারের 
এই চারটে পোড়া অংশ বের করেছি ।' 

হোমস বলল, “হুম! তার দিগার-হোল্ডারটা পেয়ছ কি ?' 

“না সেরকম ফ্িহু দেখি নি ৮ 

“আর সিগার-কেস? 

“হ্যা, এটা তার কোটের পকেটে ছিল ।' 

1সগার-কেসট] খুলে হোমস ভিতবুকার অবশিষ্ট একটি মাত্র সিগার তুলে 
গুকল। 

“আঃ এঠ। তে হাভানা আর বাকিগুলো সেই বিশেষ ধরনের মিগার য। 
ওলন্দাজর। তাদের পূর্বঙারতীয় উপনিবেশ থেকে আমদাণি করে থাকে। 
তুমি তো। জান, সেগুলি াধারণত খড় দিয়ে জড়ানো থাকে এবং অন্য সব 
ব্রাণ্ডের সিগার অপেক্ষা দৈর্ঘ্যের তুলনাঘ বেশী সরু হয়ে থাকে । সিগাবের 
পোড়া অংশ ক'ট। তুলে নিয়ে সে পকেট লেন্স দিয়ে পরীক্ষ। করে দেখল । 

বলল, “এর মধ্যো ছুটে। হৌন্ডাবে লাগিয়ে এবং আব দুটো! হোল্ডার ছাড়া 
খাওয়। হয়েছে । দুটোর মুখ ভোতা ছুরি দিপে কাট। হয়েছেঃ আর দুটোর 
মুব বেশ ভাল দাত দিয়ে ছডে (নওগা হয়েছে । মিঃ শ্যানাক এটা আত্মহত্যা 
নয় এট। খুন, পুধশবিকানত ভাবে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে ॥ 

“অসম্ভব! ইন্পেক্টর চীংকার করে উঠল । 

“কন্ত কেন? 

“গলার ফাস লাগিঘে এমন বিশ্রাভাবে কেউ একজনকে খুন করবে কেন? 

“সেটাই তো আমাদের খুঁজে বের কঝতে হবে। 

“তার। ঘরে ঢুকল কেখন কবে? 

“সামনের দরজ। দিয়ে ॥ 

“সকালে দরজ। বন্ধ হিল। 

“তাহলে তারা চলে গেলে বন্ধ কগা হয়েছিল । 

“আপনি কি করে জানলেন ? 

“আমি তাদের চিহ্ন দেখেছি । এক মুহূর্তের জন্য আমাকে ক্ষন। করুন, আশ। 
করি এ বাপাবে আরও কিছু তথা আপনাদের জানাতে পারব ।' 

দরজার কাছে গিরে তাও চিরাচরিত স্থশ্খখলভাবে তালাটা উল্টে দেগল। 
তারপর তালার নাচের দিক থেকে চাবিটা বের করে সেটাও ভান করে 
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স্বেখল। বিছানা, কার্পেট, চেয়ার, ম্যাণ্টেলপিস, মৃতদেহ, দড়ি__পরপর লব 
কিভু পরীক্ষা করে তবে সে সন্তুষ্ট হল এবং আমার ও ইন্দপেক্টরের সহারতায় 
দড়ি কেটে মৃত্দেংটাকে নামিয়ে সশ্ুদ্ধভাবে সেটাকে একট! কাপড় দ্রিয়ে ঢেকে 
দিল। 

সে জিজ্ঞাস। করল, “দড়িট। এল কোথেকে ? 

বিছানার নীচ থেকে একট। বড় বাগ্ডিল বের করে ভাঃ ট্রেভেলিয়ান বলল, 
ধএর থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে। ওর ভীষণ আগুনের ভয় ছিল, তাই 
সিঁড়িতে আগুন লাগলে যাতে জানল। নিয়ে বেরিয়ে ষেতে পারেন সেজন্ত 
দড়িট। সব সমর কাছে রাখতেন ।, 

হোমস চিস্তিত ভাবে বলল, “এতে তাদের অনেক হাঙ্গাম। বেচেছে। হ্যা, 
আপল ঘটন। খুবই পরিষ্কার, বিকেলের মধ্যেই দি সব কিছু আপনাদের 
বুঝিয়ে দিতে না পারি তাহলে আমি নিজেই বিশ্মিত হব। খ্যাণ্টেলপিসের 
উপরে ব্লেপিংটনের যে ফটোটা রয়েছে ওট1 আমি নিয়ে যাচ্ছিঃ কারণ এটা 
তদন্তের কাজে লাগতে পাবে ।' 

ডান্রশর “টচিঘ়ে বলল, কিন্ত আপনি তে। কিছুই বললেন না ।' 

হোমস বলল) “৪হো) ঘটমখলী সম্পর্কে তে। কোন মন্দেহই থাকতে পাবে 
না। তিনটি লোক জড়িত আছে £ যুবক, বুদ্ধ ও তৃতী একজন, যদিও তার 
হদিস এন পাই নি । বলা বাহুল্য ঘষে প্রথম দুজনই রুশ কাউণ্ট ও তার 
ছেলে সেজে এসেছিল? কাজেই তাদের পুরো! বিবরণ তো আমাদের জানাই 
আছে। বাড়ির ভিতরকার কার€ সহযোগিতায় তাঁধ। ঘরে ঢুকেছিল। 
ইন্সপেক্টর আমার পরামর্শ ধদি শোনেন, এ বালক-তত্যটিকে গ্রেপ্তার করুন; 
কারণ আপনিই তো খলেছেন ডাক্তার যে ছোকরাটি খুব অল্পদিন হল আপনার 
এখানে কাজে '.লগেছে 

ডা; ট্রেভেলিরান বলল, “ক্ষুদে শয়তান্টকে পাওয়া য।চ্ছে না; দাসী ও 
বাধুনি একটু আগেই তার খোজ করছিল । 

হোমপ ঘাড় ঝাকুনি দিল। 

বলল, “এ নাটকে তার ভূমিকাও খুব ছোট নর। তিনটি লোক পা টিপে 
টিপে সিড়ি দিয়ে উঠল, বয়স্ক লোকটি আগে, তারপর যুবকটি, সকলের পিছনে 
অজ্ঞাত লোৌক-_ 

হোমস! আমি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলাম । 

“আঃ, একটার উপর একট] পারের ছাপ যেভাবে পড়েছে তাতে এবিষয়ে 
কোন প্রশ্নই উঠতে পাবে না। গত গাতেই সেগুলি ভালভাবে দেখেঞ্জনে 
নিয়েহি। মিঃ ব্রেসিউনের ঘরের কাছে গিয়ে দখলঃ ঘর তালাবদ্ধ । একট। 
তার দিয়ে চাৰি ঘুরিয়ে তালাটা খুলে ফেলল । তালাটার কোন্থানটায় চাপ 
স্বেওয়া হযেছিল সেট! এই দাগ দেখে বিন। লেক্ষেই তুমি বুঝতে পারবে ।' 


৩১৩ শার্লক হোমস অম্নিবাস 


“ঘরে ঢুকে প্রথমেই তারা৷ মিঃ ব্রেগিংটনের গল। টিপে ধরল । হয় সে ঘুমিয়ে 
ছিল, নয় তো আতংকে তার শরীর এতই অবশ হয়ে পড়েছিল যে সে চেঁচাতেও 
পারেনি। তাছাড়া, দেওয়ালগুলোও বেশ পুরু কাজেই একবার আর্তনাদ 
কবে থাকলেও সেট। হয় তে। শোনাই যায় নি। 

“বেশ বুঝতে পারছিঃ তাকে কজ। করবার পরে একটা পরামর্শ-বৈঠকের মত্ত 
বসেছিল | »স্তবত আইনগত ব্যাপার নিয়েই আলোচনা হয়েছিল । আলোচনাট; 
বেশ কিছুক্ষণ চলেছিল, কারণ সেই সময়ই এই সিগারগুলো। খাওয়া হয়েছিল: 
বুড়ো লোকটি ওই বেতের চেয়ারে বসেছিল; সেই সিগার-হোল্ডার ব্যবহার 
করেছিল । যুবকটি বসেছিল ওখানটায়, সে ছাই ঝেড়েছিল এ টানাটার গায়. 
তৃতীয় লোকটি পায়চারি করেছে । মনে হচ্ছে, ব্লেসিংটন সোজ। হয়ে বিহানাক় 
বসেছিল, অবশ্ঠ সে'বষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই । 

“যাহোক, তার! ব্লেসিংটনকে ধরে ফাসিতে ঝুলিয়ে দিয়ে কাজ শেষ করল, 
ব্যাপারট। আগে থেকেই এমনভাবে স্থির কব] হয়েছিল যে আমার বিশ্বাস ফাসি- 
ক1ঠ হিসাবে বাবহার করবার জঠ পুলি-জাতীয় কোন জিনিস তারা সঙ্গে 
কবেই এনেছিল, আর ফেইজন্ই জ্কুড়াইভার ও জ্ঞুও এনেছিল। অবশ্ব 
হুকট! চোখে পড়ায় আর ড্সব হাঙ্গামাগ যায় নি। কণজ শেষ করে তার 
হাওয়। হয়ে গেল, আর তাদের নংযোগী দরজার হুড়কো লাগিয়ে দিল । 

গভীর আগ্রহে আমবা রাতের কাষ-কলাপের এই বিররণ শুনলাম । এমন 
লব সুক্ষ ও সামান্য চিহ্ন ছেকে হোমস তার সিদ্ধান্তগুলি টানছিল ঘষে চোখে 
আঙুল দিয়ে দেখিখে দেবার পরেও তাঁর সব কথা আমঝ] ঠিক বুঝতে পারছিলাম 
না। ইন্সপেক্টর সঙ্গে অজেই ছোঁকবর।-চাকরটির খেশজে চলে গেল, আর হোমস 
ও আম প্রাত্রাশের দ্ন্য বেকার স্্রীটে ফিরে গেলাম । 

খাওয়া শেষ বরে দে বলল, “তিনটে নাগাদ, আমি ফিরব । এ সময় 
ইন্সপেক্টর ও ডাক্তার এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে আফ্বে। এ ব্যাপাবে 
যদি কিছুটা অস্পষ্টতা এখনও থেকে থাকে, আশা করুছি তখন (সটা পরিষ্কার 
করে দিতে পারব ।, 

অতিথিরা যথাসময়েই এল, কিন্তু বন্ধুরা আসতে পৌনে চারটে বেজে গেল । 
অবশ্য তার মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম, সব ঠিক ঠিক মতই হয়েছে । 

ইন্সপেক্টর, কোন খবর আছে? 

“ছোকরাকে ধরেছি স্যার 1, 

“চমৎকার, আর আমি লোকদুটোকে ধবেছি | 

“ধরা পড়েছে 1 তিনজনই চেঁচিয়ে উঠলাম । 

অন্তত তাদের পান্তা মিলেছে । যেমনটি ভেবেছিলাম, এই বেনামী 
ব্েসিটন হেভকোয়ার্টাবের, খুবই পরিচিত; তার হত্যাকারীরা তাই। 
তাদের নাম বিড্‌ল্‌, হেওয়ার্ড ও মোফাট । 


শার্লক হোমসের স্তিকথ। ৩১৭ 


“ওয়ার্দিংভন বাংক ডাকাতির দল", ইন্সপেক্টর বলল । 

গঠিক', হোমস বলল। 

'এ ব্লেসিংটন তাহলে সাটন ? 

“ঠিক তাই” হোমস ব্লল। 

“সে কি, তাহলে তে। সবকিছুই জলের মত সোভা। হয়ে গেল', ইন্সপেক্টর 
ধলল । 

কিন্তু ট্রেভেলিয়ান ও আমি অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকালাম । 

হোমস বলতে লাগল, “ওয্বাপ্দিংভন ব্যাংকের বাপাবরট? সক্গলের নিশ্চয় মনে 
আছে?) দলে ছিল পাঁচজন, এই 'চাধ্জন আব পঞ্চম ব্যত্তির নাম কার্টরাইট। 
কেয়ারটেকার টবিনকে খুন করে চারব সাত হাজার পাউও নিয়ে সবে পড়ে । 
এট। ১৮৭৫ সালের ঘটন1। পাচঙ্গনকেই গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু তাদের 
বিরুদ্ধে ঘথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ পাঁওর] যার না। দলের সবচাইতে বাজে লোক 
এই ব্লেমিংটন ব| সাটন গুপ্তচরের কাজ নেয়। তাঁর সাক্ষোর জোবে 
কার্টর|ইটের ফাসি হয় এখং অপর তিনজনের পনেরো বছরের কারাদণ্ড । 
পুরে। শাস্তি ভোগ করার কয়েক বছর আগেই সম্প্রতি তাশ্া জেল থেকে 
বেরিয়েই দেই বিশ্বঈসবাতককে খুঁজে বের করে সংকর্ধীর মৃত্ার প্রতিশোধ 
নিতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ছুবার তাকে ধঝবার চেষ্ট। কণেও ব্যর্থ হয়, এবং 
তৃতীয়বারে কাজ হাসিল করে । ডা: ট্রেভেলিম্বানঃ বুঝিয়ে বলবার মত আর 
কিছু আছে কি?' 

ডাক্তার বলল, “আমি তো মনে করি সবকিছুই আপনি চযৎকারভাবে 
বৃঝিয়ে বলেছেন । যেদিন সে খবরের কাগজে তাদের খালাস পাবার খববট। 
পড়ে সেইদ্দিনই যে সে খুব বিচলিত হুয়ে পড়েছিল পেবিষয়ে কোন 
পন্দেহ নেই ।' 

ঠিক তাই। চুরির কথা যা সে বলেছিল সেট৷ একটা ধাগ্ন। মাত্র । 

“কিন্ত এসব কথা সে আপনাকে বলে নি কেন ? 

“দেখুন, পুরনে। শ্বণঙাৎদের প্রতিহিংসাপরায়ণ তার কথা জে ভালই জানত, 
তাই যতপিন পারা যার নিজের পরিচগ্ু সকলের কাহ থেকেই গোপন ব।খতে 
চেষ্ট/ করছিল । অতীত লজ্জাজনক বলেই সে?থা লে বলতে পারে নি। 
কিন্ত লোকটা, যতই পাষণ্ড. হোক, পে কিন্ধু তখনও বুটিশ আইনের আ।শ্রগেই 
ছিল। তবেকিজান ইন্সপেক্টর, সেই আশ্রন্প তাকে বক্ষ করতে ব্যপ্ধ হলেও 
শীঘ্রই দেখতে পাবে যে তার মৃত্যুর প্রতিশোধ শ্তে ন্তায়ের তরবারি এখনও 
উদ্ধত আছে ।, 

ক্রক স্ট্রী;টর ডাক্তার ও তার আবাসিক রোগীপ্রসঙ্গে অদ্ভুত ঘটনাবলী: 
এখানেই ইতি। মেদিন রাত থেকেই এ তিন খুনীর কোন সন্ধান পুলিশ 
পায় নি, তবে স্কটল্যা্ড ইয়ার্ডের অনুমান, কয়েক বছর আগে পতৃগালের 


৩১৮ শার্লক হোমস অমনিবাস 


উপকূলে ওর্পোটে। থেকে কয়েক লীগ উত্তবে থে হতভাগ্য স্টিমার “নোরা ক্রিনা? 
সমস্ত ঘাত্রাসহ নিখোজ হয়ে গিয়েছিল, তার যাত্রীদের মধ্যে তারাও ছিল। 
সাক্ষা-প্রমাণের অভাবে ছোকরা-চাকরটার বিরুদ্ধে আনীত মামলা ভেন্তে গেল 
এবং “ক্রক স্ত্রীট রহশ্' বলে কথিত এই বিবরণ আজ পধন্ত ছাপার অক্ষরে 


কোথাও প্রকাশিত হয় নি। 
গ্রীক ভাষান্তরিক 
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মিঃ শার্লক হোমসের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের এবং ঘনিষ্ট । কিন্তু 
এর মধ্যে আমি কখনও তাকে তার আত্মীয়-স্বকনের কথা এবং তার প্রথম 
জীবনের কথা বলতে শুনি নি। তার এই মৌনতা আমার উপর একপ্রকার 
অমাঙ্গষিক প্রতিক্রিয়ার স্যট্টি করেছে ! ফলে কখনও কখনও আমার যনে 
হয়েছে যে, সে একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনামাত্রত তার মস্তিষ্ক আছে কিন্তু হৃদয় নেই, 
তার বুদ্ধি যতট। প্রথর মানবিক সহাহুভূতির অভাবও ততখানি। স্ত্রীজাতির 
প্রতি বীতরাগ এবং নতুন বন্ধুত্ব স্থাপনে অনিচ্ছা_এ দুটিই তার আবেগবিহীন 
চরিত্রের বৈশিষ্টা, কিন্ধু নিজের আত্মীয়-স্বজনের কথা এভাবে সম্পূর্ণ চেপে 
ঘাওয়] যেন তার থেকেও বেশী আবেগহীনত্ার পঠিচয়। ক্রমে আমি তো) 
বিশ্ব'সই করতাম না যে সে পিতৃমাতৃহীন, তার কোন আত্মীয়-্বজনও বেচে 
নেই। কিন্ত একদিন আমাকে একেবারে অবাক করে দিয়ে সে আমার কাছে 
তার ভাইয়ের কথা বলতে শুরু করল । 

একটি বসন্ত কালের সন্ধ্যার চা-পানের পরের ঘটন।। নানা বকম বিক্ষিত্ঠ 
বিচ্ছিন্ন ঘটন। নিয়ে আমাদের মধো কথাবার্তা হচ্ছিল । গল্ক ক্লাব থেকে শতক 
করে গ্রহণের বন্রতার পবিবর্ডন পন নান! বিষয় পার হয়ে অবশেষে আলোচন। 
শুরু হল বংশগত সানৃস্থট ও উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া প্রবণতার প্রশ্ন নিয়ে। 
'আালোচ্য বিষয় ছিল, একটি বাক্কির কোন বিশেষ গণ কতট। উত্তরাধিকারস্থত্তরে 
পাওয়া, আর কট! তার প্রথম জীবনের শিক্ষাদীক্ষার ফল। 

আমি বললাম, “তুমি আমাকে যতদূর বলেছ তাতে একথা বেশ স্পট থে 
তোমার ক্ষেত্রে তোদার পধবেক্ষণ ক্ষমতা এবং অনুমানের অদ্ভুত কুশলতা 
একান্তভাঁবে তোমাবুই নিজন্ব ন্শৃংখল শিক্ষার ফল। 

মে চিন্তিতভাবে জবাব দিল, 'কতকট। তাই। আমার পূর্ধপুরুষর!। ছিলেন 
গ্রামা জমিদার, আর তাদের জীবনযাতাও ছিল তাদের শ্রেণীরই অন্রূপ। 
কিন্তু তখাপি আমার জীবন ধে অগ্তাদিকে যোড় নিয়েছে ষেটাও আমার 
শিরায়ই রয়েছে এবং সম্ভবত 'আমার ঠাকুরমার কাছ থেকেই এটা আমি 
পেয়েছি । ঠাকুরমা ছিলেন ফরামী শিল্পী ভার্পে-এর বোন। বুক্তে বছগি 
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শিল্পের নেশা থাকে তবে তা অত্তুত রূপান্তর গ্রহণ করতে পারে ।" 

“কি করে বুঝলে যে এটা উত্তরাধিকাব-স্থত্রে পাওয়া ? 

কারণ আমার ন্ভাই মাইক্রক্টের মধ্যে এটা আমার চাইতেও বেশ 
পরিমাণে আছে । 

এটা আমার কাছে একট। খবর বটে। ইংল?গ্ড যদি এরকম বিশেষ ক্ষমতার 
অধিকারী আব একটি লোক থাকে তাহলে পুলিশ বা জনসাধারণ তার কথ। 
শোনে নি কেন? প্রশ্নটা করবাব সমঘ আমি এমন ইঙ্গিত করলাম থে "মামার 
বন্ধুর বিনয়ই ভাইকে নিজের চাইতে বড় বলে মেনে নিতে সাহাধা করেছে। 
আমার ইঙ্গিতে হোমস হেসে উঠল । 

বলল, “5াই ওয়াটসন, বিনয়কে যার! একট1 গুণ বলে মনে করে আমি 
তাদের »ঙ্গে একমত নই। যুক্তিবিদদের পক্ষে সব কিছুকেই সঠিক দৃষ্টিতে 
দেখা উচিত; নিজের শক্তিকে বদ করে দেখা যেমন সত্য থেকে সরে ধাওয়া, 
নিজেকে ছাট করে দেখাও তাই । স্বতরাং আমি হখন বলছি যে মাইক্রকটের 
পর্যবেক্ষণক্ষমতা। আদার চাইতে ভাল তখন ধরে নিতে পার যে আমি সঠিক ৪ 
আক্ষরিক সত্যই বলছি। 

“মে কি “তামার চাইতে ছোট ?' 

“সাত বছবের বড |, 

“তাহলে সে এমন অপরিচিত রয়েছে কেন? 

“নিজের মহলে সে খুবই সৃপরিচিত । 

“সে কোথায়? 

দৃষ্টান্ত শ্বরূপঃ ধরো, ভাগোজিনিস ক্লাব ।' 

প্রতিষ্ঠানটির নান আমি কখনও শুর্ণিনি । আমার মুখে হয় তো সে ভাৰ 
প্রকাশ পেয়েছিল, কারণ শার্লক হোমস ঘডি বের করল । 

'ডায়োজিনিস ক্লাব লগ্ুনের সব চাইতে বিচিত্র ক্লাব আর মাইক্রকট্‌ 
বিচিত্র মানুষদের অগ্ততম । পৌনে পাচট। থকে আটটা বাজতে কুড়ি মিনিট 
আগে পর্ষন্ত সে সবদিনই সখানে খাকে । এখন ছট। বাজে, এই সুন্দর 
মন্ধ্যায় যদি একটু হাটতে রাভ্ভী থাক তাহলে আনন্দের সঙ্গে “তামাকে ছুটো 
বিচিদ্র স্তর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে পিতে পারি |” 

পাচ (মিনিট পরে আমর রাজপথ ধরে ধিজে্ট সার্কাসের দিকে হাটতে 
লাগলাম । 

সঙ্গী বলল, “তুমি তে। আশ্চর্ব হচ্ছ, মাইক্রক্‌ট তার ক্ষমতাকে গোয়েন্দার 
কাজে লাগায় না কেন । তার কারণ ও কাজ করতে সে অক্ষম ।' 

“কিন্ত তুমি তো বলেছিলে-- 

“বলেছিলাম যে পযবেক্ষণ ও অনুমানের ব্যাপারে সে আমার চাইতে বড়। 
ধদি আরামফেদারায় শুয়ে যুক্ত-প্রয়োগ করাটাই গোয়েন্দার কলা-কৌশলের 
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প্রথম ও শেষ কথা হত, তাহলে আমার ভাই পৃথ্থিবীর সব চাইতে বড় অপবাধ- 
তাত্বিক হতে পারত । কিন্তু তার না আছে মে অভিলাষ, না আছে উংসাহ। 
নিজের সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করবার জন্য নে এক পাও নড়তে চাইবে না; তার 
সিদ্ধান্ত যে সঠিক এটা প্রমাণ করবার হাঙ্গামা পোহানেো। অপেক্ষ। সেটাকে 
ভূল বলে মেনে নিতেও সে রাঙ্জী। অনেকবার অনেক সমশ্য। নিয়ে আমি 
তার কাছে গিয়েছি, আর এমন ব্যাখ্যা পেয়েছি যেট। শেষ পযন্ত সঠিক বলে 
প্রমাণিত হয়েছে । কিন্ত কোন মামলাকে বিচারক ব। জবরির. সামনে উপস্থিত 
করার আগে যেসব বাস্তব দিক ঠিক করে “নওয়া দরকার “সগুলর বাবস্থা 
করতে সে সম্পূর্ণ অক্ষম ।' 

“তাহলে এট। তার জীবিক] নয়? 

“মোটেই না। আমার কাছে যেটা জীবিকার উপায়, তার কাছে সেট! 
একজন শিল্পানুবাগীর অবসর বিনোদনের হবিমান্্। সংখ্যার বাপাবে তার 
ক্ষমতা অমাধারণ; অনেকগুলি সরকারী বিভাগের কাগজপত্র সে অভিট করে 
থাকে ৷ মাইক্রকট পল মল-এ থাকে, এবং প্রতিদিন সকালে মোড় ঘুরে হেঁটে 
হোয়াইট হলে যায় আর সন্ধার ফিরে আসে । বছরের পর বছর সে আর (কোন 
বুকম ব্যায়াম করে না, এবং তার বাস্স্থানের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত 
ডায়োনজিনিস ক্লাব ছাড়া আর কোথাও যার ন1। 

“এরকম কোন নাম তো স্মরণ করতে পারছি না ।' 

“না পারাই স্বাভাবিক । তুমি তো! জান? লগ্ডনে এমন অনেক লোক আছে 
ঘার কেউ বা লাজুক স্বভাবের শা, আবার কেউ ব! মানুষের প্রতি বিছেষ 
বশতঃ অন্য কারও সঙ্গে মিশতে চায় না । তাই বলে তাবর। কিন্ত আরামদায়ক 
আসন বা সর্বাধুনিক সাময়িকপত্রের প্রতি বিমুখ নয় । তাদের স্থবিধার জহ্থই 
ভংয়োজিনিস ক্লাব প্রতিষ্ঠী করা হণ্দেছিলঃ আর এখন' সেখানে শহরের ঘত ফব 
অসামাজিক ও ক্লাববোধবিরহিত মাভষেরা ভিড়েছে ! যেখানে কোন 
মদশ্কেই অন্যের প্রতি হিলমাত্র নজর দেবার অন্থমতি দেওয়] হয় না । একযাত্র 
*আগন্থক কক্ষ” ছাড় আর কোথাও কোন অবস্থাতেই গল্প করারও অন্ুমূতি 
নেই। আর এই সব অপরাধ কমিটির গোচরীভূত হলে যে গল্প করে তাকে 
ক্লাব থেকে বহিষ্কৃত করা হন । আমার ভাই তার অগুতম প্রতিষ্ঠাতা; আর 
সেধানকার পরিবেশ আমার তো! খুব ভাল লাগে । 

হাঁটতে ই!টতে আমর। পল মল পৌঞলাম এবং সেণ্ট জেমসের প্রান্ত থেকে 
নেই রা ধরে হাটা শুরু করলাম! কালটন থেকে কিছুটা দূরে একট! দরজার 
সামনে শার্লক হোমস দাড়াল এবং আমি যেন কোন কধা না বলি সেবিষয়ে 
সতর্ক করে দিয়ে হলের দিকে অগ্রলর হল। কাচের প্যানেলের ভিতর পিয়ে 
দেখলাম একট। মস্ত বড জীকষজমকপূর্ণ ঘরের মধ্যে একদল লোক ধার যার মৃত 
একট কোঁণ বেছে নিয়ে বসে বসে কাগজও পড়ছে । হোমন আঘযাকে নিজে 
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একট। ছোট ঘরে ঢুকল । ঘরট৷ পল মল-এর উপরে । তারপর মিনিট খানেক 
আমাকে একল। রেখে আবার যখন একজন লোককে সঙ্গে কবে ফিরে এল তখন 
বুঝতে পারলাম সে তার ভাই ছাড়। আর কেউ নয়। 

মাইক্রক্ট হোমস দেখতে শার্লকের চাইতে অনেক বেশী বড় ও মজবুত। 
তার শরর বেশ মোটাসোটা কিন্তু মুখটা ভারী হলেও তার ভাইয়েব মুখে ভাব- 
প্রকাশের ঘে তীক্ষত। উল্লেখযোগাভাবে বিছ্যমান তার কিছুটা সখানেও চোখে 
পড়ে। তার হাক্কা জঙ্গ রঙের “চাখে যেন সেই হ্থদুর প্রসারী আত্মসন্ধানী ঘৃষ্টিও 
রয়েছে যেটা আমি একমাত্র শার্লকের চোখেই 'দখেছি, যখন সে কোন কাজে 
তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে । 

সিল মাছের ভানার মত চওডা চ্যাপ্ট। একখান হাত বের কবে সে বলল, 
“আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশি হলাম । আপনি ষপন থেকে তার 
ইতিবুত্তকার হয়েছেন তখন থেকেই সব জায়গায় শার্লকের নাম শুনি। ভাল 
কথ। শার্ণক, আমি আশ। করেছিলাম জমিদার বাভির কেস নিম়ে আলোচনার 
জন্ত তুমি গত সপ্তাহে আমার সঙ্গে দেখ! করবে । আমার তে মনে হয়েছিল 
তুমি কিছুট। গভীর ক্লে পডেছিলে । 

আমার বন্ধু হেসে বলল, “ন।, আমিই তার সমাধান রুরে ফেলেছি ।” 

£লোকটি নিশ্চয় আভাম্স্‌? 

“হা আভাম্স্ই টে !' 

«সবিষয়ে প্রথম থেকেই আমি নিশ্চিত ছিলায। ছুক্গনে ক্লাবের 
ধন্গকাকৃতি জানালাটার পাশে গিয়ে বসল । যাইক্রক্ট নলল১ “মানুষকে যে 
জাঁনতে চায় তার পক্ষে এইটেই উপযুক্ত জাগ।। আাকিয়ে “দখ, কত বিচিত্র 
ধরনের মাক্ষষ ! যেমন ধর, এ ষে ছুটি লোক আমাদের দিকেই আসছে, তাদের 
দিকে তাকাও । 

£বিলিয়ার্ড-মারার ও অপর জনের কথা বলছ ? 

“ঠিক । অপর জন সম্পর্কে কি বুঝছ ? 

লোক ছুটি জানালার উল্টো দিকে থামল । ওখেস্টকোটেপু পকেটের উপর 
কিছু চকের দাগ, একজ:নর মধ্যে বিলিয়ার্ডের এ একটি মাত্র চিহ্নই আম দেখতে 
পেলাম । অপর লোকটি ছোটখাট, বং ময়লা, টু'পট। প্ছ.শর দিকে ঠেলে 
দেওয়া এবং বগলের নীচে কতকগুলি বাগ্িল। 

শার্ণক বলল, “কান প্রাক্তন সৈন্য বলে মনে হচ্ছে । 

“আর খুব সম্প্রতি ছাঁড়। পেয়েছে” ভাইটি মহ্ব্য কল । 

“দেখতে পাচ্ছি) ভারতবর্ষে চাকরি করত । 

“নন-কমিশন্ড, অফিসার ॥ 

শার্লক বলল, “অন্থুমান করছি, রয়্যাল আর্টিলারি |? 

“এবং বিপত্বীক ॥ 


শার্দক--২-২১ 


৩২২ শালক হোমস অমনিবান 


“কিন্ত একটি সন্ভান আছে ।' 

“সন্তানদল। হে দাদ, সন্তান দল। 

থুব হয়েছে” আমি হেসে বললান । “বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে) 

হোমস জবাব দিল, “একট! “লাকের যদি এ কন চাল-চলন হয়, চেহারার 
কর্তৃত্বের প্রকাশ ফুটে ওঠে চামড়া রোদে-পোড়া হয়, তাহলে সে যে সৈনিক 
তাও বেসরকারী নয়, এবং ভারতবর্ষ থেকে বেশী দিন হল আনে নি_এ কথা 
গুলে৷ বলা নিশ্চয়ই খুন শক নয় ।' 

মাইক্রকট্‌ মন্তব্য করল, “.স ঘে এখনও “আ্যামুনিশান বুট্‌স্* পরে আছে 
তাতেই বোঝ। যায় থে খুব বেশী দন আগে .স চাকরি ছাড়ে নি) 

“তার চলনট। অশ্বাবোহীর মত নয়, অথচ ভূরুন্ন একদিকের চামড়ার হাদ্ধ। 
রং দেখেই বোঝ। খায় সে একা?ক কাত করে টুপি পরত। তার শরীরের ঘা 
ওজন তাতে সে স্থডঙ্গ-খনক হতে পারে না। স্বতবরাং তকে গোলন্ধান্ত 
হতেই হবে।' 

“তারপর অবশ্য তার শোকের পোশাক দেখেই বোক। যায় প্রিয়জন কাউকে 
সেহারিয়েছে। লেখে নিঙ্দেই বাঙ্গার করছে তা থেকেই বোঝা যায় সই 
প্রিয়জন তার সীট হবে। দেখেই পাচ্ছ, ছেলেমেয়েদের জনই কেনাকাটা 
ফরছে। ওর মধ্যে একটা ঝুমধুমি রয়েছে; স্ৃতর্যং বোঝা যাচ্ছে একটি 
সন্তান খুবই ছোট। হয় তো প্রসব করতে গিয়েই স্ত্রীর মৃত্া হয়েছে। তার 
বগলে একট। ছবির বই থাকায় বোঝ! যাচ্ছে আবুও একটি সন্তানের কথা অবশ্ঠ 
চিন্তা করতে হবে।' 

বন্ধু যে বলেছিল ভাই তার চাইতেও তীক্ষতর শত্তির অধিকারী তার 
অর্থট। ঘেন এবার বুঝতে পারছি । সে আমার দিকে তাকিয়ে হাস.ত লাগল। 
মাইক্রক্ট কাছিমের খোলার কৌটো৷ থেকে একটিপ নশ্তি নিয়ে একথানা বড় 
লাল (রশমের রুমাল দিষ্বে “কাটের উপর উড়ে আসা শশ্তকণাগুলি ঝেডে 
ফেলতে লাগল । 

এক সময়ে বলল) “ভাল কথা শার্লনক, আমার পরামশের জন্ত এমন একটা 
অদ্ভুত সমস্যা আমার কাছে এসেছে যেটা তোমার খুবই মনোমত হবে। 
আসলে সমস্যাটা নিযে লেগে থাকবার মত উৎসাহই আমার নেই, ভবে ব্যাপারটা 
বিচার-বিশ্লেষণ কর ভারি মঙ্জা পেয়েছি । হাদ্ব ব্যাপারটা শোনবার ইচ্ছ। 
তোমার থাকে 

“দথ মাইক্রব্‌ট, খুব আনন্দের »ঙ্গেই আমি শুনতে চাই।' 

ভাই পকেট বু:কর পাতা ছিড়ে কি যেন লিখল, ভারপর বেল বাজিয়ে সেট! 
ওয়েটাবের হাতে দিল। 

সে বলল, “মিঃ মেলাকে আপতে লিখলাম। সে আমার উপর তলার 
থাকে । আমার সঙ্গে সামাএ পরিঠয় ছিল । হেই স্ত্রেই বিপদে পড়ে আনার 


শার্লক হোমপের স্বতিকথা ৩২৩ 


কাছে এসেছিল। আমি যতদুর জানি, মিঃ মেলাস জাতিতে গ্রীক ও একজন 
খ্যাতনাম। ভাষাবিদ। আদালতে ভাষান্তরিকের কাজ করে এবং প্রাচা- 
দেশীয় কোন ধণী লোক নবদস্বার আডেনিউ-র হোটেলে তাদের গাইভের 
কূরজ করে সেজীধিক' অপন করে । আমি মনে করি, সে নিজে এসে নিজের 
ঘত করে তার অদ্ভুত অ-ওজ্তার কথ। বললেই ভাল হবে । 

কয়েক মিনিট পরেই একজন ছোটথাট মজবুত গড়নের লোক আমাদের 
সঙ্গে মিলিত হল. "৫ অলিভ-রঙের মুখ আর কগ্জলাকালে। চুল দেংখেই 
বোঝা যাস সে দর্ষিন শের লোক, ঘদ্দিও তার কথাবার্ত। একজন শিক্ষিত 
ইংরেজের মতই । .৮ পাগছে শালক হোমসের সঙ্গে কর-মর্দন করল। যখন 
শুনল যে এই বিএেষ।টি এ কাহিনী শুনতে ইচ্ছুক তখন তার কালে চোখ 
ছুটি খুশিতে চিকচিক ৯০৫ উঠল । 

সে আর্তকঠে এন *রালশু আমার কথার প্রত্যয় করে বলে আমি বিশ্বাস 
করি না সত বাহ 'পশ্বাস করি ন।। যেহেতু একথা তারা এর আগে 
কখনও শোনে (নি হাত হার। মলে করে ষেএ জিনিস হতে পারে না। কিন্ত 
আমি (হা জানি, চে উকিংপ্রণান্টার লাগানো লোকটার কি হল না জান! 
পর্যন্ত আমার মণের এ। "আনবে না? 

“আনি কান .:.হ মা।ছ। শার্লক হোমস বলল । 

মিঃ মলাস দুদ লাগল) এগন বুধবার সন্গা।) তাইলে সোমবার রাতে 
মাত্র দুদিন আগে, বুধেন এসব খনেছিপ । আমার এই প্রতিবেশি আপনাকে 
হর তে] বলেছেন থে মাখি একজন ভাষান্তরিক । আমি সব ভাষায় অনুবাদ 
করি-প্রার সব -কশ্ক থেছেতু আমি জন্মসথত্রে গীক, আর আমীর নামটীও 
গ্রীসদেশী3 সেই “হত এই বিশেষ ভাষার সঙ্গেই আমি প্রধানত: জভিত। 
অনেকদিন ধরেই আন লণ্ডনর প্রর্ান গ্রীক ভাষান্তবিকের কাজ করছি, আর 
হোটেলগুলোতে ও আমার শাম খুবই পরিচিত | 

€প্রারশই এএম খটনা টে থে বিদেশ বিপদে পড়লে, অথবা পযটকরু। 
অনেক রাতে “পীঙঙ আসার প্রকার “বাধ করালে খুব অসদরেও আমাকে ডেকে 
পাঠানো হয়। কাছেই গত ।সাম্বার রাতে মিঃ লাটিমার নামক জনৈক “কতা 
ছুরস্ত “পোশাকে ৮১4৩ যুধক যখন আঘার ঘবে শিয়ে দরজার অপেক্ষমান 
ছ্াাকর। গাডিতে কবে হার সঙ্গে আমাকে ঘেত অনুবোধ করল তখন আমি 
বিশ্মিত হই নি। প এলল, একটি গ্রাক বন্ধু বাবসা উপলক্ষো তার সঙ্গে 
দেখ। করতে এসেছে কিন্ত সেতো নিজের ভাষা হাড় আর কোন ভাষায়ই 
কথা বলতে পারে শ* তাই একজন ভাষানরিকের লহায়ত। অনিবাঁধভাবে 
প্রয়োজন । তার কথায় বুস্বলাম যে তার £কন্সিংটনের বাড়িট। খুব কাছেই । 
তারও খুব তাড়া! ছিন। সে যেন আমাকে একরকম টেনে পানিয়েই গাড়িতে 
চড়ে 'বসল। 


৩২৪ শার্লক হোমস অমনিবাস 


“গাড়িতে বসে একটু পরেই সন্দেহ হল মেটা একট স্থ্সজ্দিত বড় গাড়ি। 
যে সাধারণ চার-চাকার ছ্যাকর। গাড়ি লগ্ডনের লজ্জাম্বরূপ তার তুলনায় গাড়ি- 
খানি অনেক বেশী প্রশস্ত, আর সাজসঙ্জ। পুরনো হলেও বেশ দামী । মিঃ 
লাটিমার বসেছে আমার উল্টে। দিকে । চেরিংক্রশের ভিতর দিয়ে শ্াফ.টুস্বেরি 
আযাভেনিউ ধরে আমর। এগিয়ে চললাম । অক্সফোর্ড ফ্ট্রাটে পড়বার পরে 
আমি সাহস করে বলেই ফেললাম ষে কেন্সিংটন ধাবার পক্ষে এটা খুবই ঘোনা 
পথ । এমন সময় আমার সঙ্গীর অম্বাভাবিক আচরণে আমার কথা বন্ধ হয়ে 
গেল। 

“পকেট থেকে শিসে-ভতি একটা ভীষণ-দর্শন মুগ্তর বের করে ষেন তার 
ওজন আর শক্তি পরীক্ষা করবার ভন্য 'সটাকে সামনে ও পিছনে ঝোলাঁতে 
লাগল । তারপর কোন কথ! না বলে সেটাকে আসনের পাশে বাখল । তখন 
প্রতিটি দিকের জানাল। খুলতেই আমি সবিষ্ময়ে দেখলাম যে সেগুলি এমনভাবে 
কাগজ দিয়ে মুডে দেওয়। হয়েছে ষে বাইবের কিছুই 'দখ। যাচ্ছে না । 

“সে বললঃ “মিঃ মেলাঁস, আপনাকে কিছু দেখতে (দওয়া হচ্ছে না বলে 
আমি ছুঃখিত। আসলে কোথায় আমরা চলেছি সেটা যাতে আপনি দেখতে 
ন।পান তাই আমরা চাই! আপনি আবার কখনও পথ চিনে লেবানে যেতে 
পারলে আমাদেব পক্ষে অস্থব্ধা হতে পারে ।' 

বুঝতেই পারছেন এধরনের কথ। শুনে আমি হকচকিয়ে গেলাম । আমার 
সঙ্গী একজন শক্তিশালী বুষস্বন্ধ যুবক । সঙ্গে একট। অস্ত্র রয়েছে । তার সঙ্গে 
লড়াই করে স্থৃবিধা করতে পারব না। 

“কোন মতে বললাম, “এট। খুবই অন্বাভীবিক আচরণ মিঃ লাটিমার। 
আপনার বোঝ। উচিত ষে আপনি সম্পূর্ণ বেআইনী কাজ কংছেন।” 

“মে বলল, “একটু বেশী স্থযোগ নিচ্ছি (সবিষয়ে সন্দেহ নেই, তবে 
আপনাকে পুষিয়ে দব। কিন্তু আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি মি: মেলাস, 
আজ বরাতে কখনও যদি চেঁচামেচি ক.রন বা অন্য কোনভাবে আমার স্বার্থ- 
বিরোধী কাজ করেন, তাহলে কিন্ত ভাল হবে না। মনে রাখবেন, আপনি 
এখন কোখায আছেন ত1 কেউ জ'ণে নাঃ আর এই গাড়িতেই হোক কি আমার 
বাড়িতেই হোক, আপনি এখন আগার হাজের মধ্যে এসে পড়েছেন ।” 

“তার কথাগুলি শঃ কিম্ভ এমন কর্কশভাবে সে কথাগুলি বলছিল ঘেট। 
ভয়ের কারণ। চুপচাপ বসে আমি শু1 ভাবতে লাগলাম, আমাকে এভাবে 
তুলে শিয়ে আসাব কি কাশণ থাকতে পারে । কারণ যাই হোক, একটা কথা 
খবই পরিকাব যে. বাপ, দিয়ে কোন লান্ভ হবে না, কাছেই দেখাই যাক ভাগ্যে 
পি আছে। | 

“প্রায় ছু ঘণ্ট। ধরে চলে, কোথার থে চলেছি তা এতটুকু ঠাহর করতে 
পারলাম ন।। কদনও পাথরে খট খটু শব্দে বুঝতে পারছিলাম বান্তাটা 
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পাথরে বাধানো, কখনও বা গাড়িটার নিঃশব্ গতিতে বুঝতে পারছিলাম 
রাস্তাটা আসফল্টে মোড়; কিন্তু এইটুকু শকের পার্থক্য ছাড়! এমন কোন চিহ্ন 
কোথাও ছিল ন। যা দেখে বুঝতে পারা যায় যে আমর কোথায় আছি। প্রতিটি 
জানালার উপরকার কাগজে আলো প্রবেশের পথ বদ্ধ, তার উপর কাচের সামনে 
নীল পর্দা টেনে দেওয়। হয়েছে । সওয়। সাতটায় আমরা পল মল ছেড়েছিলাম, 
আর ঘড়িতে খন নটা বাজতে দশ মিনিট বাকি তখন গাড়িটা থামল। সঙ্গী 
জানালাটা নামিয়ে দিল। নীচু খিলানওয়াল। একটা দরজা চোঁথে পড়ল; তার 
মাথায় একট! বাতি জলছে। আমাকে তাড়াতাঁডি গাডি থেকে নামাতেই 
দরজাট। খুলে গেল। বাডিতে ঢুকেই আমার একটা আব্ছ) ধারণ! হল যে 
সেখানে একট। লন এবং আমার ছু'পাশে গাছের সারি রয়েছে । সেটা কারও 
নিজন্ব জমি কিম্ব। আমল গ্রামাঞ্চল ঠিক বলতে পাবুব না । 

“ভিতবে একট। বডিন গ্যাসের বাতি ছিল। কিন্তু সেট। এতই মুদু ষে হলটা 
বেশ বড় আর ছবি দিয়ে সাজানো, এছাড়া আর বিশেষ কিছুই চোখে পড়ল 
না। যে লোকটি দরজা খুলে দিল তাকেও কিছুটা (দখতে পেলাম । “লোকটি 
ছোটখাট, কুৎসিত « মাঝবয়সী, ঘাড় ছুটি গোল । আমাদের দিকে ফিরে 
ধ্লাড়াতেই তার চোখে আলো পভাতে বুঝতে পাবলাম, সে চশম! পরেছে । 

“হাব্জ্ড। ইনিই কি মিঃ মেলাস ?” সে বলল। 

“ছ্য। |? 

“খুব ভাল করেছ ! খুব ভাল করেছ! মিঃ মেলাস, আশ। করি আপনি 
কিছু মনে করেন নি । কিন্ক আপনাকে ছাডা আমাদের চলছিল না। আমাদের 
সঙ্গে ভাল বাবহার কলে আপনার কোন ক্ষোভের কারণ থাকবে ন।, 1কন্ত যদি 
চালাকির ..চষ্ট। কবে”, তাহলে ঈশ্বর আপনার সহায় হোন 1” 

“মাঝে মাঝে চাপা হাসির সঙ্গে থেমে থেমে লোকটি কথ। বলছিল । কিস্ত 
/যকারণেই হোক তকে দেখে আমার ভয় হোল । 

জিজ্ঞাস করলাম “আমাকে দিয়ে আপনাদের কি দরকার ?” 

“আমাদেব অতিথি একজন গ্রীক ভদ্দরুলোককে কথেকটি প্রশ্থ জিজ্ঞাস 
করতে হবে এরং তার উত্তরগুলে। আমাদের জানাতে হবে। কিন্তু আপনাকে 
যা বলতে বল। হবে তার বাইরে একটি কথাও বলবেন না, অন্যথায়” 
এইখানে আবার €»ই চাপা হাসি শোনা 'গল-আপণার মানব জনমই 
বথ। হয়ে যাবে ।” 

বলতে বলত দরজা খুলে “স আমাকে একটা ঘরে নিরে গেল । ঘরটা 
খুবই দামী দামী আপবাবে ্সসহ্িিত_কিন্ধা আলোর বাবস্থ। সেই একটিমাত্র 
আধা-ওন্টানে। বাতি । ঘরটা বেশ বড় আব “যভাবে কার্পেটের মধো আমার 
প। ডুবে যাচ্ছিল তাতেই তার এশ্বয মালুম হল। আরও চোখে পড়ল 
ভেলভেট-মোড়। চেয়ার, একটা উচু শ্বেতপাথবের ম্যাপ্টেলপিস এবং দেখে 
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মনে হল এক কোণে রয়েছে একপ্রস্থ জাপানী অস্ত্র“ম্ত্র। বাতিটার ঠিক 
নীচে একটা চেয়ার ছিল। প্রবীণ লোকটি ইঙ্গিতে আমাকে সেখানে বসভে 
বলল। যুবকটি আগেই চলে গিয়েছিল, হঠাৎ সে আর একটা দরজা দিয়ে 
ফিরে এল, তার সঙ্গে টিলে ড্রেসিং-গাউন পরা একটি ভদ্রলোক । ধীর পায়ে 
মেও আমাদের দিকে এগিয়ে এল। সেযথন অস্প্ট আলোর বুকের মধ্যে 
এসে দীড়াল তখন তাকে ভাল করে দেখতে পেয়ে তার মুখ দেখে আমি 
আতংকে শিউরে উঠলাম। তাঁর মুখে মৃত্যুর পারত, শরীর ভয়ংকর 
রকমের কখঃ বেরিয়ে আলা উজ্জ্বল চোখ ছুটি দেখে “নে হয় তার শরীরের 
জোর অপেক্ষ। মনের জ্রোর বেশী। কিন্তু এই সব দহ দুর্বলতার চিহ্ন 
অপেক্ষাও ঘ৷ আমাকে বেশী রুরে চমকে দিয়েছিল সে তার মুখ) সাব] মুখে 
অদ্ভুতভাবে স্টিকিং-প্রাষ্টারের পটি লাগানো, আর একটা বড পটি মুখের উপর 
আটকানে।। 

এই অদ্ভুত লোকটি চেয়ারে বসল; অবশ্ঠ বসল না বলে পড়ে গেল বলাই 
ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণ লোকটি (ঠচিরে বলল, “হাবল্ড, (কটা আছে তো? 
এব হাত খুলে দিয়েছ? এবার তাহলে (পন্সিলট দাও । মিঃ মলাস, আপনি 
প্রশ্ন করুন, উনি তার উত্তর লিখে দেবেন । প্রথমেই ভিঞাসা করুন, উনি 
দলিলপত্রে সই করতে বাজ] আছেন কি না।” 

“লাকটির চোখে আগুন জলে উঠল ।' 

গ্রীক ভাষায় 'স :ল্লটে লথল, “কথনও না।” 

ষথেচ্ছীচারার নির্দেশে প্রশ্ন করলাম, “কোন শর্তেই নয়?” 

“শুধু যদি দেখি “ঘ আমার সামনেই আমার পরচিত কান গ্রীক 
পুরোহিতের দ্বার। তার বিয়ে দেওয়া হল তবেই ।” 

“লোকটি সেই একই বিষাক্ত ভঙ্গিতে চাপ। হাসি হাসল ।' 

“তাহলে আপনার কপালে কি আছে জানেন ?” 

“নিজের জন্ত আমি ভাবি ন।।” 

“কিছু বলা, কিছু লেখা আমাদের সেই বিচিত্র »*লাপের প্রশ্নোতববের এই 
হুল কিছু নমুন।। বার বার আমি প্রশ্ন করলাম, [পি দলিলে সহ করবেন 
কিনা, আব প্রতিবারই সেই একই উদ্ধত জবাব পেলাম । কিন্তু কিছুক্ষণের 
মধ্যেই একট সৎ চিন্তা আমার মাথায় এল। প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে আমার 
নিজন্ব ছোট ছোট পংক্তি জুডে দিতে লাগলাম---ছুজনের একজনও কিছু 
মুঝতে পারে কি না পরীক্ষা করবার কগ্য প্রথম দিকে কিছু আজে-বাজে প্রশ্ন 
ঘুড়ে দিলাম, এবং যখন দেখলাম যে তার! কোন বকন ওজ্র-আপত্তি করল না, 
তখন এঁকটা বিপজ্জনক খেলায় নামলাম । আমাদের সংলাপ অনেকটা এই 
ধরনের হতে লাগল £ ৃ 

"এই ধরনের একগুয়েমিতে আপনার ভাল হবে না। আপনি কে?” 
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“আমি কেয়ার করি না। আমি লগুনে নবাগত |” 

“ক্মাপণার কপালে অনেক ছঃখ আছে। কতদিন এখানে এসেছেন ?” 

“তাই হোক । তিন সপ্তাহ।” 

“এ সম্পত্তি কখনও আপনার হবে না। আপনার কষ্ট কি?” 

“শয়তানরাও সে সম্পত্তি পাবে না। ওরা আমাকে অভুক্ত বেখেছে।” 

“সই করলেই আপনাকে ছেড়ে দেব। এট] কার ঝাড়ি?” 

“আমি কখনও সই করব না। আমি জনি প1” 

“আপনি তার কোন উপকার্ই করছেন »1। আপনার নাম কি?” 

“একথা তার মুখ থেকেই শুনতে চাই। ক্রাটিডেস।” 

“সই করলেই তাকে দেখতে পাবেন । আপনি কোথ। থেকে আসছেন ? 

“তাহলে কোন দিনই তার সচঙ্গ দেখ। হবে না। এখেন্স।” 

এমঃ হোমস, আর পাচ মিনিট সমন পেলেই তাদ্রে নাকের ডগার নীচে 
বসে আমি সব খবর বের করে নিতাম । টিক পরের প্রশ্নটা থেকেই হংতে। 
ব্যাপারট। পরিক্ষার “বাঝ। যেত, কিন্ত .»ই মুহূর্তে দরজ। খুলে একটি স্ত্রীলোক 
ঘরে ছুকল। তাকে ভাল করে দেকতে না পেলেও এটুকু বুঝলাম যে সে বেশ 
লম্বা ও স্থশ্রী, মাথার চুল কাপে, আর পঃনে টিলে সাদা গাউন । 

£.স ভাউ। ভাও; উচ্চারণে হংরেজাতে বলল, “হান্ডে! আমি আর থাকতে 
পারলাম লা । উপবরট। এত নিন যে-আরেও হে ভঙগবাতঃ এয পল 1 

“শেষের কথাগুলি গ্রীক ভাষার বলা হুল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি আগ্রাণ 
চেষ্টায় ঠোটের উপগ্কার পটিউ। ছিটে ফেলে আর্তকঠে “সাফি! সো!” 
বলে ডাকতে ডাকতে ছুটে শিয়ে স্ত্রীলাকটিকে জয়ে ধবল । শুধু মুহূর্তের 
জন্যা তাপ পরম্পবের আিঙ্গ:ন আ'বদ্ধ হল, বাবণ যুবপটি “জার করে ইলোক- 
টিকে ঠপতে ঠেতে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল আর প্রধান লোকটি খুব 
সহছেই অহ্সার শিকারটিকে বাগে এনে অপর দপ্ুজ) দিয়ে টানতে টানতে 
[শয়ে গেল । মুহুর্তের ভন্ত সে ঘবের মধো আমি এক, | বাডিগাব ব্ষয়ে হয় 
তো কোন স্থত্র পুতে পারি এই আশায় আমি লাক দিয়ে উঠে দাডালাম। 
ভাশা ভাল 'ধ প| বাড়াই নি, কারণ, চোপ তুলতেই দেখলাম, প্রবীণ লোকটি 
মামার উপর চোখ বুথে দরভার মৃথে দাঙবে আছে। 

“সে বলল, “এতেই হবে মিঃ মেলাস। বুঝেই পাহছেন, খুদই গোপনীয় 
একটা বিষয়ে আপনাকে আমর। বিশ্বীস করেছি । আমাদের যে বন্ধুটি গ্রীক 
গানে এবং এই আলোচনার স্থবপাত করেছিল তাকে বাধা হথে প্রা দেশে 
ফিরে ষেতে না হলে আপনাকে কষ্ট দিভাম না । তার জানগার একজন কাউকে 
খুজে পাওয়া আমাদের পক্ষে খুবই দঝক:র হয়ে পড়েছিল, আর ভাগ্যক্রমে 
সেই সময়ই আপনার ক্ষমুতার কথ! আম শুনি ।” 

“আমি মাথা নীচু করে অভিবাদন জানালাম ।" 


৩২৮ শার্লক হোমস আমনিবাস 


“আমার কাছে এগিয়ে এসে দে বলল, “পাচটি স্বর্মুত্তা নিন ; আশা করি 
এটা আপনার উপযুক্ত দর্শনীই হবে। কিন্তু মনে রাখবেন,” আমার বুকে 
আন্তে টোক। দিয়ে চাপা হাসির সঙ্গে যোগ করল, ঘদি একটা মাক্ছষের কাছেও 
একথা বলেশ-__মনে রাঁখবেনঃ একটা মানুষ_তাহলে ঈশ্বর যেন আপনার 
আত্মাকে করুণ। করেন 1” 

“এই সাধারণ চেহারার লোকটি আমার মনে ঘষে কী ত্বণা ও আতংকের স্তর 
করল তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব ন।। বাতির আলোটী তার উপর 
পড়ায় এবার তাকে আরও ভালভাবে দেখতে পেলাম । গায়ের বং আপাতুর, 
ছোট ছুঁচলো, দাড়ি জট-পাকানে। ও অযত্বরক্ষিত। ংসপেশ৷ হঠাৎ 
কুঁচকে যাওয়। “বাগে (51 ৬1085 0806) আক্রান্ত মাষের মন) তার '.ঠীট 
ও চোখ অনবণতই কুঁচকে যায়, আর কথ। বলার সময় মুখটাকে লামনের দিকে 
বাড়িয়ে দেয় । তার এ অদ্ভুন টুকরো টুকরো হাসিও ঘষে এ একই .বাগের 
লক্ষণ সেকথাও আমি ন। ভবে পারলাম না। কিন্তু তার আনণ” আন্ংক 
ছুটি চোখ : ইস্পাতের মত ধৃমর দুটি চোখ চকচক করছে, তার অতল গভীরে 
ষেন লুকিয়ে আছে একটা উৎকট, দুর্দমনীয় নিষ্ঠুরতা । 

“সে আরও বলল, “আপনি এবিষয়ে কিছু বললে আমব। ঠিকই জানতে 
পারব, খবরাখবরের সব ব্যবস্থা আমাদের আছে । এখন আপণ্ারু 5% গাঁভি 
অপেক্ষা করছে আর আমার বন্ধুটিই আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে ধাবে ৮ 

ফ্রুতগছিতে হল পাঁর করে আমাকে গাড়িতে বসানো হল । ক্ষণকালের 
জন্য সই একই বাগান ও গাছপাল। “চাখে পড়ল । মিঃ লাটিমার আমার পায়ে 
পায়ে এসে বন বাক্যবায়ে উদ্টে। দিকের আসনে বসে পড়ল । গাডির জানালা 
তলে দিয়ে আবার শুরু হল আমাদের সাঁখাহীন যাত্র। এবং শেষ পণ ঠিক 
মধ্ারাত্রির পরে গাড়ীটা থামল । 

“সঙ্গা বলল, “মিঃ মেলাস, আপনাকে এখানেই নামতে হবে আপনার 
বাভি থেকে অনেকট। দূরে আপনাকে ছেডে দিন হচ্ছে বলে আমি দঃখত, 
কিন্ত আর “কান পথ নেই । এই গাডিকে অনুসরণ করবার কোনরকম চেষ্ট! 
করলে “শষ পযন্ত আপনারই ক্ষতি হবে|” 

“কথ 'বলতে বলতেই নে দরজা খুলে দিল। আমি লাফ দিযে শাডি 
থেকে নামতে ন। নামতেই কোচয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসালঃ আন 'বুঘবু 
শব্ধ করে গাঁভিট। চলে গেল । অবাক হয়ে চারদিকে তাকালাম । একট; [ঢবি 
মতন জায়গায় আমি দাড়িয়ে, চারদিকে ফার্জ গাছের কালে! কালো ঝাপ 
ইতস্তত ছড়ানো । অনেক দূরে একসারি ঘরবাড়ি, উপরের জ্ঞানালায় 
কয়েকটা আলে জলছে। সি দিকে ত্বেলের লাল সংকের-আলে চোখে 
পড়ল। 

যে গাড়িতে এসেছিলাম স্টো অনৃশ্থ হয়ে গেছে । দাড়িয়ে চারিদিক দেখছি 


শার্লক হোমসের স্থতিকথ। ৩২৯ 


আর ভাবছি কোথায় এলাম, এমন সময় চোখে পড়ল, অন্ধকারের মধ্যে কে ষেন 
'আমার দিকে এগিয়ে আসছে । কাছে এলে বুঝলাম, সে একজন রেলের কুলি । 

“জিজ্ঞাসা করলাম; “এটা কোন্‌ জায়গা বলতে পার ?” 

“সে বলল, “ওয়াগুস্ওয়ার্থ কমন 1” 

“শহরে যাবার কোন গাঁডি পাব কি ?” 

“মে বলল, “মাইলটাক হেঁটে ক্লাপহাম জংশনে গেলে পাবেন। 
ভিক্টোরিয়াগামী শেষ ট্রেন ধরবার সময় এখনও আছে ।” | 

“মিঃ হোমসঃ এইভাবেই আমার অভিযান শেষ হয়েছিল। যা আপনাকে 
বললাম তার বাইরে কোথায় গিয়েছিলাম, কাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম সেসব 
কিছুই আমি জানি নি। কিন্তু আমি জানি, একট চক্রান্ত চলেছে, আর পারলে 
সেই দুঃখী লোকটিকে আমি পাহাধা করতে চাই। পরদিন সকালেই মি: 
মাইক্রক্‌ট “হামসকে সব কথা৷ বলেছি এবং পরে পুলিশকেও জানিয়েছি ॥ 

এই অসাধারণ কাহিনী শোনবার পরে বেশ কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ বসে 
রইলাম । তারপর শার্লক ভাইয়ের দিকে তাকাল । 

“কিছু কর! হয়েছে কি? সে প্রশ্ন করল। 

পাশের টেবিল থেকে মাইক্রফট্‌ “ডেইলি নিউজ” খান। তুলে নিল। 

“এথেন্স থেকে আগত ইংরেজী বলতে অক্গর্ম ক্লাটিডেস নামক জনৈক গ্রীক 
ভদ্রলোকের গতিবিধি সম্পর্কে ঘিনি কোন খবর দিতে পারবেন তাকে পুরস্কৃত 
কর হবে। প্রথম নামটি সোফি এরকম কোন গ্রীক মহিলার খবর জানালেও 
অন্ুন্ধপ পুরস্কার দওয়া হবে। এক্স ২৪৭৩।” সব দৈনিক সংবাদপত্রেই এই 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে । কোন জবাব আসে নি । 

£গ্রীক দূতাবাসের খবর কি? 

«“সথানেও খোজ করেছি । তারা কিছু জানে না।' 

“তাহলে তে। এথেন্স পুলিশের বড় কর্তাকে তার করতে হয় ।' 

আমার দকে ফিরে মাইক্রক্টু বলল, “পরিবারের সব শক্তি শার্লকই 
করার়ত্ত করে 'রখেছে। অতএব, তুমিই কেসটা নাও, আর কোন ফল পেলে 
আমাকে জানিও ।' 

চেয়ার থেকে উঠে বন্ধুবর বললঃ “নিশ্চয় । তোমাকেও জানাব, মিঃ 
মেলামকেও জানাব । কিন্তু মি; মেলাস, বুঝতেই পারছেন যে আপনার 
অবস্থায় পড়লে আমি কিন্তু খুবই, সতর্ক হয়ে চলতাম, কারণ এই 
বিজ্ঞাপনগুলে। দেখেই তারা বুঝতে পারবে যে তাদের কথা আপনি 
রাখেন নি? ৰ 

একসঙ্গে বাড়ি ফিরবার পথে হৌমস টেলিগ্রাফ আপিসে গিয়ে কয়েকটা 
তার পাঠাল । 

তারপর একসময় বলল, “জান ওয়াটসন, আমাদের সন্ধ্যাট।৷ একবার বিফলে 
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ঘায়নি। অনেকগুলি ইন্ট'প্স্টিং কেসই আমি ' এইভাবে মাইক্রফটের কাছ 
থেকে পেয়েছি । এইমাত্র যে সমন্যাটার কথ শুনলাম, তার একটিমাত্র সমাধানই 
সম্ভব হলেও কেসটির বেশ কিছু উল্লেখষোগা বৈশিষ্ট্য আছে।, 

“তুমি কি এর সমাধান করতে পারবে কলে আশ! কর ?” 

ণদখ, যতটা জেনেছি তাতে বাকীট! ষদি না জানতে পারি তো সেটাই 
আশ্চর্য । যেলব ঘটনা শুনলাম তাকে ব্যাখ্য। করবার মত কোন অভিমত 
(তোমার মনের মধোও নিশ্চয় গডে উঠেছে। 

“বেশ আবছা-আবছ্া! হলেও উঠেছে ।, 

“তাহলে তোমার কি ধারণা? 

“আমার মনে হয়, হাবন্ড লাটিমার নামক এই ইংরেন্ড যুবক এই গ্রীক 
মেয়েটিকে নিয়ে এসেছে ।' 

“কোথ। থেকে নিয়ে এসেছে ? 

“সম্ভবত এথেন্স থেকে ।' 

শার্লক হোমস ঘাড নাডল। «এই যুবকটি এক অক্ষরও গ্রীক ভাষা বলতে 
পারে না। মহিলাটি কন্ক ইরেজি ভালই বলে। তার থেকে অনুমান-- 
মেয়েটি কিছুদিন ইংলগ্ডে ছিল, কিন্তু ছেলেটি কখনও গ্রীসে যায় নি।' 

“তাইলে আমাদের ধরে নিতে হবে যে, মেয়েটি ইংলগ্ডে বেড়াতে এসেছিল, 
আর এই হারন্ড তাকে নিয়ে পালিয়েছে ।' 

“এটার সম্ভাবনাই বেশী ।, 

*£তথন ভাই__মনে হয় তাদের মধ্যে এটাই সম্পর্ক এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করতে গ্রীস থেকে এসেছে এবং অবিবেচকের মত এ যুলক তার প্রবীণ সহধোগীর 
খপ্পরে পড়েছে । তার! তাকে পাকড়াও করে মেয়েটির সব বিষয়-সম্পত্তি-_ 
সম্ভবত্র ভাইটি তার উ্রাস্টি-__তাদের হাতে তুলে দেরার জন্য তাকে দিয়ে কোন 
দিলপত্রে সই করিয়ে নিতে চাইছে । €স তাতে বাজী নয়। তার সঙ্গে 
কথাবার্তা চালাবার জন্য একজন ভাষান্তরকের প্রয়োজন । সেজন্য আরও 
একজনকে দিয়ে চেষ্টা করবার পর তারা মিঃ মেলাসকে ধরেছে । মেয়েটিকে 
চার ভাইয়ের আসার কথা জানারনি; ঘটনাক্রমেই সে (সটা৷ জেনে ফেলেছে ॥ 

হোম্স চেঁচিয়ে উঠলঃ ঠচমৎকার, ওয়াটসন 1 মনে হচ্ছে তুমি সত্যের 
কাছাকাছিই পৌছেচ। বুঝতে পারছ, এখন সব কিছুই আমাদের হাতের মধো 
এসে গেছে । শুধু ভয়, তারা চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাতে পারে। কিন্ত 
ঘদি যথেষ্ট সময় তারা দেয় তাহলে তাদেঘ্ আমরা ধরবই । 

“কিন্ধ এই বাড়িটা কোথায় তা কেমন করে জানব ? 

“দেখ, আমাদের অনুমান যদি ঠিক হয়ঃ আর মেয়েটির নাম যদি সোফি 
ক্রাটাডিস হয়, তাহলে তাকে বেবু করতে 'অন্থুবিধা হবার কথা নয়। ভাই এখানে 
সম্পূর্ণ নবাগত, কাজ্জেই আমাদের প্রধান আশ! বোনকে নিয়ে। পরিষ্কার 
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বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটির সঙ্গে হ্থারন্ডের এই সম্পর্ক গড়ে উঠবার পরেও বেশ 
কিছুদিন কেটে গেছে-_অন্তত কয়েক সপ্তাহ তো৷ বটেই» _কারণ ভাইটি গ্রীষে 
বসে সেকথ। শুনে এখানে আসবার মত যথেষ্ট সময় হাতে পেয়েছে । এর 
দবট। সময় ওরা যদি একই বাড়িতে বাস করে থাকে তাহলে মাইক্রফ,টেছ্ 
বিজ্ঞাপনের কোন না কোন জবাব অবশ্বই পাব ।, 

কথা। বলতে বলতে বেকার স্ত্্রীটের বাড়িতে পৌছে গেলাম । পিড়ি বেয়ে 
হোমসই প্রথম উঠল । আমাদের ঘরের দরজ। খুলেই সে চমকে উঠল। তার 
ঘাড়ের উপর দিয়ে তাকিয়ে আমিও বিম্মিত হলাম। তার ভাই মাইক্রক্‌ট 
হাতলওয়াল। চেয়ারে বসে ধূমপান করছে। 

আমাদের বিস্মিত মৃখের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, “এস শার্পক । 
আপনিও আন্বন । আমার কাছ থেকে তুমি এতট। উৎসাহ আশা কর নি, তাই 
না শার্লক ?1 কিন্তু যকারণেই হোক এই কেসটা আমার মনে ধরেছে । 

“তুমি এখানে এলে কেমন করে ?' 

“একট। গাড়ি চেপে তোমাদের পার হয়ে এসেছি ।' 

নতুন কিছু ঘটেছে নাকি ?' 

“বিজ্ঞাপনের একট। জবাব পেয়েছি ।' 

“আঃ! 

যা) তোমর। চলে আসার কয়েক মিনিট পরেই পেলাম 1" 

“কি পেলে? 


মাইক্রফ্‌ট এক শিট কাগজ বের করল । 

বলল, “ুর্বল-দেহ কোন মাঝ-বয়শী লোকের হাতে রয়্যাল ক্রিম কাগজে 
জোপেন দিয়ে লেখ এই সেই চিঠি। এতে লেখ ও “মহাশয়, আজ.কর 
তারিখের বিজ্ঞাপনের জবাবে আপনাকে হ্নানাই, উল্লেখিত তর্রণীটিকে আমি 
খুব ভাল চিনি। আপনি যদি আমার »ঙ্গে দেখা করতে আসেন তাহলে তার 
বেদনার্ত ইতিহাসের কিছু বিবরণ আপনাকে জানাতে পারি । বর্তমানে সে 
বেকেনহাম-এর দি মার্টল্সএ বাম করছে।_ আপনার বিশ্বস্ত জে 
ভাভেনপোর্ট 1 

মাইক্রকুট হোমস বলল, “লোয়ার ব্রিক্সটন থেকে লিখেছে । আচ্ছ। শার্লক, 
এখুনি তার কাছে গিয়ে সব কিছু জানা দরকার নয় কি? 

প্রিয় ভাই মাইক্রকট, বোনের গল্প অপেক্ষা ভাইয়ের জীবন অনেক বেশী 
মূলাবান। আমি মনে করি, ইন্সপেক্টর গ্রেগসনের জন্ত আমাদের স্কট্যাণ্ড 
ইয়ার্ডে যাওয়া! দরকার, এবং সেখান থেকে সে!জা বেকেনহাম। আমর] জানি, 
একটি লোককে মৃত্ার মুখে ঠেলে দেওয়। হচ্ছে, তাই একটি ঘণ্টাও এখন খুবই 
মল্যবান । 

আমি বললাম, “যাবার পথে মিঃ মেলাসকে তুলে নেওয়া ভাল । আমাদেরও 
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একজন'ভাষান্তরিকের দরকার হতে পারে ।' 

“চমতকার 1' শার্লক হোমস বলে উঠল । একট! চার-চাকার গাড়ি ডাকতে 
ছোকরাটাকে পাঠাও । আমর! এখুনি রওন। হব । কথ বলতে বলতেই সে 
টেবিলের টানাট। খুলল। আমি লক্ষ্য করলাম, রিভলবারটা পকেটে বাখল। 
আমার চাউনির জবাবে বললঃ “হ্য।। ধতদূর শুনেছি তা৷ থেকেই বলছি, একটা 

ংকর দলের সঙ্গে আমর! “বাঝাপড়া করতে চলেছি ।' 

পল মল-এ মিঃ মেলাসের আবাসে যখন পৌছলাম তখন অন্ধকার হয়ে 
এসেছে । এইমাত্র একজন ভঙ্জলোক তাকে ডাকতে এসেছিল। মে চলে 
গেছে। ৫ 

মাইক্রক্‌ট “হামস প্রশ্ন করল, “কোথায় গেছেন বলতে পার ?' 

যেশ্্রীলোকটি দরজা খুলে [দয়েছিল, মে বলল, “আমি জানি না স্যার । 
শুধু জানি একথান। গাড়িতে চেপে তিনি ভঙ্রলোকটিকে সঙ্গে নিয়ে চলে 
গেলেন ।' 

“ভদ্রলোক কি কোন নাম বলেছিলেন ?' 

“আজে না 

লম্বা, সুদর্শন একটি যুবক কি?' 

“আজ্ঞে ন স্যার) ভদ্রলোক ছোটখাট, চোখে চশমা, সরু মুখ কিন্তু চাল- 
চলন খুব ভাল, কারণ কথা বলার সময় সারাক্ষণ তিনি,হাসছিলেন ।' 

শার্লক হোমস হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, “চলে এস! ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর 
হয়ে উঠছে ! স্কটলাগ ইয়ার্ডের দিকে যেতে যেতে সে বলতে লাগল, “এ 
লোকগুলো আবার মেলাসকে পাকড়াও করেছে । গত রাতের অভিজ্ঞত। 
থেকেই তার। বুঝেছে যে লোকটি মোটেই সাহসী নয় । তার কাছে হাজির হয়ে 
শয়তানট। তাকে ভয় দেখিয়েই বশ করে ফেলেছে! তার পেশাগত কাজই 
তারা তাকে দিয়ে করাবে সেবিষয়ে সন্দেহ নেই? কিন্তু কাজ হয়ে গেলে 
বিশ্বাঘাতকতার জন্য তাকে শাস্তি দিতেও পারে ।, 

আমরা আশ] করেছিলাম, গাড়ির চাইতে ট্রেনে গেলে আমরা একই সময়ে 
বা আগেই বেকেনহামে পৌছে যাব। কিন্তু স্কটল্যাণ্ড হয়ার্ডে পৌছে 
ইন্সপেক্টর গ্রেগসনকে পেতে এবং সেই বাড়িতে ঢুকবার আইনগত বিধি-ব্যবস্থ। 
করতেই এক ঘণ্টার বেশী কেটে গেল। লগ্ন ব্রীজ পৌছতে বাজল পৌনে 
দশটা, আব সাড়ে চারটেয় আমরা বেকেনহাম প্লাটফর্মে ট্রেন থেকে নামলাম । 
আধ মাইলটাক গাড়ি ছুটিয়ে পৌছলাম “দি মার্টল্‌স*-এ-__একট। বড় কালো 
বাড়ি বাস্তার দিকে পিছন ফিরে নিজন্ব জমির উপর ঈীড়িয়ে আছে । গাঁড়িটাকে 
ছেড়ে দিয়ে একসজে উপবে উঠে গেলাম । 

ইন্াপেক্টর বলল, “ভানালাগ্তলে৷ সব অন্ধকার। মনে হচ্ছে বাঁড়িট 
পরিতাক্ত । | 
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হোমস বলল, “পাখিরা উড়ে গেছে, বাস। খালি ।, 

“একথা বলছেন কেন? 

“ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মাল বোঝাই একখানা গাড়ি বাইরে গেছে ।" 

ইন্সপেক্টর হাসল | “গেটের বাতির আলোয় চাকার দাগ আমিও দেখেছি) 
কিন্তু আপনি মালপন্ত্র পেলেন কোথায় ?' 

“তুমি হয় তো উল্টে। দিকের চাঁকার দাগগুলিই দেখেছ । কিন্তু যে চাকা- 
গুলি বাইরের দিকে গেছে 'সগুলি এতই গভীর ষে নিশ্চিত করেই বলা যায় যে 
গাড়িতে বিস্তর মালপত্র বোঝাই ছিল।' 

ঘাড় ঝাকুনি দিয়ে ইন্সপেক্টর বলল, এখানেই আপনি আমাকে ছাড়িয়ে 
গছেন। দরজাটা ভেডে ভিতরে ঢোকা সহজ নয়। (কেউ শুনতে পায় কিন 
“সই 'চষ্টাই করু। যাক ॥ 

সেদরজার জোর শব্দ করল, ঘণ্টাট। টানল, কিন্ত কোন ফল হল না। 
হামস কোথায় ধেন গিয়োুল, 'মনিট কয়েক পরেই ফিবে এল । 

বলল, “একটা জানাল। খুলে ছ।' 

যেরকম কায়দ। করে বন্ধুবর হিটকিনিটা খুলেছে সেটা দেখে ইন্সপেক্টর 
মন্তব্য করল, গাম হোমস, আপনি ঘ গায়ের “জারের বিপক্ষে না গিয়ে স্বপক্ষে 
এসেছেন .সট। আপনার দয়া । | হাক, এ পাবুস্থিতিতে আমন্ত্রণের অপেক্ষায় 
ন. থেকে ঢুকে পভাই ভাল ।' 

একের পর এক আমরা সকলেই একটা বড ঘরে ঢুকলাম । মিঃ মেলাস 
নিশ্চয় এই ঘরেই এসেছিল । ইন্সপেক্টর তার ল্নটা জালাতে তাঁর আলোয় 
আঁমর। তার বর্ণন। মতই ছুটো। দরুজী, পর্দা, বাতিটা ও এক প্রস্থ ভাপানী অস্ত্র 
শন্স দেখতে পেলাম । টেবিলের উপর পড়ে আছে দুটে। গ্লাস, ব্র্যাপ্ডির একট! 
খালি বোতল এবং ভূক্তাবশি্ট কিছু খাবার । 

হঠাং হোমস (জিজ্ঞাস করল, “ওটা কি ?' 

সবাই চুপ করে “থকে কান পাতলাম । আমাদের মাথাব উপর থেকে একটা! 
অগ্চচ্চ “গাঙানির শব্দ আসছে । হোমস ছুটে দরজ| পেরিয়ে হলে ঢুকল । শব্দটা 
দাতলা থেকে আসছে । সে উপরে ছুটল, ইন্সপেক্টর ও আমি তার পিছু 
নিলাম, আর তাঁর ভাই মাইক্রফট তার মোট। শরীর নিয়ে যতটা তাভাতাঁড়ি 
সম্ভব আমাদের অগ্চসরণ করতে লাগল । 

/ড-লায় উঠে সামনে পড়ল তিনটে দরজ। | মাঝখানের দরজা দিয়েই সেই 
অস্ত শব্ষট। আসছে, কখনও অস্পষ্ট গোঙানিতে ডুবে যাচ্ছে, আবার কখনও 
কর্কশ কঠ ধ্বনিত হচ্ছে । দরজাটা! তালা দেওয়া, কিন্ত চাবিটা বাইরেও 
কয়েছে । দরজাটা সপাটে খুলে হোমস সবেগে ভিতরে ঢুকে সেই মুহুর্তেই গলার 
হাত দিয়ে বেখিয়ে এল। 

&েঁচিয়ে বলল, “কাঠকয়ল জলছে ! একটু সময় দিতে হবে। রঃ 
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পরিষ্কার হয়ে যাবে । 

ভিতরে উকি মেরে দেখলাম। ঘরের ঠিক মাঝখানে একট ছোট পিতলের 
ত্রিপদাব উপর ঘে আবছা নীল আলোটা কেঁপে কেপে জ্বলছে তাতেই ঘরটায় 
আলে। হয়েছে । দেই আলোক-শিখার একট। কালধিটে অস্বাভাবিক বৃত্ত 
মেঝের উপর ছায়। “কলেহে আর তারই অদুরে আব্ছ। অন্ধকারে ছ্গধতে পেলাম 
ছুটি মৃত্তি দেওয়ালের গায়ে কুঁড়ে লেগে আছে। খোলা দরজ। দিয়ে একট! 
ভয়ংকর বিষাক্ত বাষ্প বে'রয়ে আসায় সকলেরই দম আটকে আনতে লাগল, 
সকলেই অনবরত কাশতে লাগল । তাঙ্গ। বাতাসে নিঃশ্বাপ নেবার জগ্ত হোমস 
ছুটে সিডির মাথার চলে গেল এবং পরক্ষণেই ঘবের মধ্যে ঢুকে জানালাটা খুলে 
দিল এবং পিতলের ভ্রিপশটাতে বাগানে ছুড়ে ফেলে দিল। 

আবার ছুটে বেরিয়ে এশে হাপাতে হাপাতে বলল, “এক মিনিটের মধ্যেই 
আমর। ঢুকতে পারব । (মীমবাতিটা কোথায়? এ অবস্থায় দেশলাই জালানে। 
বোধ হয় ঠিক হবে না । মাইক্রকটূ, দরভার কাছে আলোট উচু করে ধর, 
তাহলেই আমর? ওদের বের কনে আনতে পারব । 

আমরা ছুটে গিয়ে ব্মবে হতচেতন লোক ছুটিকে টানতে টানতে মিড়ির 
ল্যাণ্ডি-এর উপর নিয়ে গেলাম | .ছুজনেরই ঠোট নীল হটেছে, চেতনা লোপ 
পেয়েছে, মুখ ফুলে উঠেছে ! আর চোখ ছুটি ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে । আনলে 
তাদের চোখ-মুখ এতদুর বিরুত হয়েছে যে কালো দাডি আর মজবুত শরীর 
ন1 হলে তাদের একজনকে "»ই গ্রীক ভাষান্তবিক বলে চিনতেই পারতাম না। 
মাত্র কয়েক ঘণ্ট। আগেই .ঘ ডায়োজিনিস ক্লাবে আমাদের কাছ থেকে বিদায় 
নিয়েছিল । তার হাত-প; কেশ শক্ত করে বাধ?) একট। চোখের উপরের দিকে 
প্রচণ্ড আঘাতের চিস্থ। অপর ওঁনও ওই একরকমভাবেই বীধা ; লোকটি 
দ্ীর্ঘকায়, শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে, মুখের উপব*অদ্তুতভাবে লাগানো 
স্টিকিংপ্রাস্টারের অনেকগুলো পটি। শুইয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার 
গোঙানি থেমে গিয়েছি । এক নজর দেখেই বুঝলাম, অন্তত তার বেলায় 
আমাদের সাহাধা আসতে বডই বিলম্ব হয়ে গেছে । মিঃ মেল!স অবশ্য তখনও 
বেচে ছিল। এমনিয়া ও ব্রার্ডির সাহায্যে এক ঘণ্টার মধ্যেই তাকে চোখ 
মেলতে দেখে এবং যে অন্ধকার উপত্যকায় সব পথ গিয়ে মেশে আমারই হাত 
ষেতাকে সেখান থেকে ফিনিয়ে নিয়ে এসেছে একথা জেনে আমার আর 
খুশির সীম! রইল ন]। 

যে কাহিনী সে বলল সেট! খুবই সরল এবং আমাদের অশ্রমানকেই সমর্থন 
করল। আগন্তক তার ঘরে চুকেই আস্তিনের ভিতর থেকে একটা রিভলবার 
বের করে তাকে তত্ক্ষণাৎ মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখাতেই মে এমন ঘাবড়ে যায় 
যে লোকটি দ্বিতীয়বার তাকে ভুলে নিয়ে যায় । আসলে মুখে চাপা হাসি সেই 
শয়তান এই হতভাগ্য ভাষাবিদের উপর এমন সম্মোহনী প্রভাব বিস্তার করে- 
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ছিল ঘষে তার কথা বলতে গিয়ে তখনও লে “বচারির হাত কাপছিল, মুখ লা 
হয়ে গিয়েছিল | তকে দ্রুত বেকেনহামে নিয়ে গিয়ে প্রথমবারের চাইতেও 
নাটকীয়ভাবে তাকে দিয়ে দ্বিতীয় দফায় ভাষান্তরিকের কাজ করানো হয়। 
সেই সময়ে ইংরেজ ছু্ডন তার বন্দংকে দাবী না মানলে মেরে ফেলবে বলে 
ভয় দেখায়। শেষ পধস্ত খন তারা দেখল যে, (কান কিছুতেই ভয় পাবার 
লোক সে নয় তখন তারা তাকে আবার কারাগারে ছুড়ে দেয় এবং মেশাসঞকে 
তার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য গালমন্দ করে একট। ল ঠিব ঘায়ে তাকে হত *৭ 
করে ফেলে । তার পর থেকে আমরা তার উপর উপুভ হয়ে পড়ে থাকতে 
দেখা পযন্ত আর কিছুই তার মনে পড়ে না। 

এই হল গ্রী*দেশীর ভাধান্তরিকের অদ্ভুত কাহিনী । এর কিছুটা এখনও 
হম্যময়। ঘে ভদ্রলোক বিজ্ঞাপনের জবাব দিয়েছিল তার সঙ্গে যোগাধোনণ 
করে আমরা আরও জেনেছিলাম যে, এ হতভাগ্য তর্ণী গ্রীসের একটি ঘন 
পরিবারের মেয়ে; কদেকটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে ইংলগ্ডে এসেছিল । 
সেখানেই হ্যারন্ড লাটিমার নামক একজন যুবকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে এবং 
সেই যুনক তার উপর এতদূর প্রভাব বিস্তার করে ফেলে যে শেষ পর্যস্ত নটি 
তার সঙ্গে পালিয়ে যায়। বন্ধুরা এই -ঘটনায় “দুঃখিত হলেও এথেন্সে ৬৩14 
ভাইকে খবরট! জানিদেই তাদের কর্তব্য শেষ করল এবং সব কিছু ভূলে গে : 
ভাইটি ইংলগ্ডে এসে অবিবেচকের মত লাটিমার ও তার সহযোগীর খপ্পরে পড়ে 
গেল । সহষোগীটির নাম উইলসন কেম্প, তার অতীত ইতিহাম অত্যন্ত ধাপাণ। 
খর] দুজন যখন দেখল যে ইংবেজি না জানার দঞ্ন সে অসহায়ভাবে তাদের 
মুঠোর মধো এসে গেছে তখন তার। ওকে আটক করে রাখল, এবং নানা বকম 
ভাবে উংগীড়ন করে খেতে না দিয়ে তারা নিজের ও বোনের সম্পত্তি লাখয়ে 
নিতে সচেষ্ট হল । মেয়েটিকে না জানিয়েই তারা ওকে বাড়িতে আটক করল, 
এবং যাতে ক্কচিৎ কখনও দেখা হয়ে গেলেও মেয়েটি তকে চিনতে না! শী 
সেই উদ্দেশ্টেই তার মুখময় প্রাস্টারের পটি লাগিয়ে দিয়েছিল! কিন্ত 
ভাষান্তরিক প্রথম যেদিন সে বাড়িতে ধায় .সইদিই প্রথম দর্শতেই নাবীর 
স্বাভাবিক পষবেক্ষণ শত্তির গুণেই সে ভাইকে চিনতে পারে । কিন্তু বেচারি 
মেয়েটিও কার্ধতঃ বন্দিনী, কারণ একমাত্র কোচয়ান ও তার স্ত্রী ছাড়! 
কাছাকাছি আর কেউ থাকত না; তাছাড়? তারা দুজনই ছিল ষড়যন্ত্রকারীদের 
হাতের পুতুল। তারা যখন বুঝতে পারল যে তাদের গোপন বাপার ফাস 
হয়ে গেছে তখন দুই শয়তান মেফেটিকে সঙ্গে নিয়ে মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিশে 
এ স্বসজ্জিন্ধ ভাড়াঁকর] বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে । তবে যাবার আগে থে 
লোক তাদের আদেশ অমান্য করেছে এবং যে লোক তাদের বিশ্বাসভঙ্গ করেছে 
ছুজনের উপরই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে গেছে। 

কয়েক মাস পরে খবরের কাগজের একট। অদ্ভুত কাটিং বুন্গাপেস্ট থেকে 
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আমাদের কাছে এল। তাতে লেখা ছিল, দুজন ইংরেক্গ একটি স্ত্রীলোককে 
নিয়ে ভ্রমণের কালে শোচনীয়ভাবে মৃত্ামুখে পতিত হয়েছে । দেখে মনে হয়, 
তাদের দুজনকেই ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল। হাঙ্জেরীয় পুলিশের ধারণা, 
নিজেদের মধ্যে কলহের ফলেই তারা পরস্পরকে মারাত্মক আঘাত করেছে । 
আমার কিন্তু মনে হয়, এ বাপারে হোমসের চিন্তাধার। অন্ত রকম; (স আজও 
মনে করে ঘে কেউ দি গ্রীসের "সই মেয়েটিকে কখনও খুজে পায় তাহলে 
জানতে পারবে, তার প্রতি ও তার ভাইয়ের প্রতি যে অন্তায় করা হয়েছিল, 
এইভাবেই তার প্রতিরোধ নেওরা হয়েছে | ভা 


নৌচক্তি 
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তিনটি আকর্ষণীয় কেস আমার বিয়েব ঠিক পরবর্তা জুলাই মাসটাকে 
্বরণীয় করে রেখেছে । এ তিনটি কেসেই শার্লক হোমসের সহযোগী হিসাবে 
থেকে তার পদ্ধতিকে অনুধাবন করবার সৌভাগা আমার হয়েছিল । আমার 
ংকলন-পঞ্ীতে কেস তিনটিকে ত্নিটি শিরোনামে উল্লেখিত দেখক্ে পাচ্ছি 
_ “দ্বিতীয় কলংকের অভিষান', “নৌ-চুক্তির অভিধান' এবং ক্লান্ত কাপ্টেনের 
অভিযান।' তার মধ্যে প্রথম কেসটির গুরুত্ব এত বেশী, এবং রাজোর প্রথম 
শ্রেণীর এত বেশী পরিবার তার সঙ্গে জড়িত যে আগামী বেশ কিছু দিন 
সেটাকে সাধারণের কাছে প্রকাশ করা অসম্ভব। অবশ্য আজ পধন্ত যত 
কেসে হোমস আত্মনিয়োগ করেছে তার অন্য কোনটাতেই হোমসের বিশ্লেষণী 
পদ্ধতির এমন স্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পাওয়। যায় নি, থবা তার সহযোগীদের 
মনে এত গভীব ভাবে রেখাপাত করে নি। যে সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গে সে পারিস 
পুলিশ মসিয়ে দুবুকৈর কেস এবং দানজিগের খাতনাম। বিশেষজ্ঞ ফ্রিজ ভন 
ওয়ান্ডবাউমের কেসের প্রকৃত ঘটনাবলী উদ্ঘাটিত করেছিল তার প্রায় 
আক্ষরিক প্রতিবেদন এখনও আমার কাছে আছে। কী আশ্চঘ য তাব! 
দুজনই কিছু পার্খব-সমপ্যাকে নিয়েই তাদ্রে শক্তির অপবায় কবেছিল। কিন্ত 
নতুন শতাব্দী আসবার আগে সে কাহিণী বলা নিরাপদ নয়। তাই আমার 
তালিকার দ্বিতীয় কেসে চলে যাচ্ছি; একসময়ে এ কেসটিও জানায় গুরুত্ব 
অর্জন করেছিল এবং এমন কত্তকগুলি ঘটনার দ্বাবা চিহ্নিত হহ্েছিল যাব ফলে 
কেসটি সম্পূর্ণ অভূতপূধ বৈশিষ্টা লাভ করেছিল । 

স্কল-জীর্বনে পাসি ফেল্পস্‌ নামক একটি ছেলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্টত? 
হয়েছিল । ছেলেটির বয়স আমার মতই, যদিও €স পড়ত ভ্রুটো শেণী উপরে । 
ছেলেটি খুব প্রতিভাধান ; স্কুলের প্রান সবগুলি পুরস্কার সেই নিয়ে যেত" 
এবং শেষ পর্যস্ত একট বুস্তিলাভ করে উজ্জ্বল ভবিষ্যন্রে আশায় কেন্সিজ 


শার্লক হোমসের স্থৃতিকথা ৩৩৭ 


চলে গেল। মনে পড়ে, তার আত্বীয়ন্বজনও ছিল বড় বড় লোক; সেই অল্ল 
বয়সেও আমরা জানতাম যে রক্ষণশীল দলের মন্তভবড় বাক্গনীতিক 'লর্ড হোল্ড- 
হার্সট তার মামা । এই সব বড় বড় আত্মীয়তা কিন্ত স্কুল তার কোন কাজে 
আসে নি; বরং খেলার মাঠে তাকে তাড়া! করতে এবং উইকেট দিয়ে তার 
পায়ের গুলিতে আঘাত করতে আমরা একটা তীব্র মক্তা পেতাম । বাইবের 
জগতে কিন্তু অবস্থাটা দাড়াল অন্যংকম। শুনেছিলাম) নিজের যোগ্যতা ও 
আত্মীয়ন্বগনের প্রভাবের বলে পরবাষ্ট্র দপ্তরে সে খুব ভাল চাকবি পেয়েছে । 
তারপর অবশ্য তার কথা একেবারেই ভূলে গিয়েছিলাম, কিন্তু নিয়লিখিত চিঠি 
খানি আবার তার অন্তত্বকে মনে করিয়ে দিল £ 
ত্রায়ারব্রী, ওকিং । 

প্রিয় ওয়াটসন,__তুমি যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়তে তখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাজ্স 
“বেঙাচি' কেল্প্স্‌্কে তোমার নিশ্চর মনে আছে। হয়তো আরও শুনেছ 
ষে মামার প্রতিপত্তি দঞ্চন পররাষ্ট্র দপ্তরে একটা ভাল চাকরি পেয়ে বিশ্বাস ও 
সম্মীনের সঙ্গেই কাজ কণ্ণছিলাম, !ক্ত হঠাৎ একটা ভম্মংকর দুর্ভাগ্য এসে সব 
কিছু নষ্ট করে দিতে বসেছ। 

“সেই ভঞাবহ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লেখার কোন দরকার নেই! 
আমার অগ্ররোধ যদি তুমি বাখতে পার, তাহলে হয় তো তোমার কাছে 
নিজের মুখেই সব খুলে বলতে পারব । নয় সপ্তাহ যাবৎ মন্তিক-বিকার- 
জনিত রোগে ভূগে সবেমাত্র আবোগ্য 'লীহ করেছি, কিন্ত এখনও অতান্ত 
দুর্বল । তোমার বন্ধু বিঃ হোষসকে সঙ্গে নিয়ে আমার এখানে কি একবার 
আমপতে পার না? যদিও কর্তৃক্ষ মনে করেন ঘে আর কিছু করবার নেই। 
তবু এবিষয়ে তার মতামত আম জানতে চাই। তাকে নিয়ে আসতে চেষ্টা 
করো এনং যত তাঁড়াতাডি সম্ভব । যতক্ষণ এই ভগ্নংকর উৎ্কঠ্ঠার মধ্যে আছি, 
প্রতিটি মিনিট ঘেন এক একটি ঘণ্ট। বলে মনে হচ্ছে । তাকে আরও বলো, 
আরও আগেই ঘে তাঁর পরামর্শ চাই নি তার কারণ এ নর ঘষে তার প্রতিভাকে 
আমি মর্ধাদ! দেই ন।; তার কাংণ, আঘাত আসবার পর থেকেই আমার 
মাথার ঠিচ ছিল না । এগন আবার মাথাট। পরিষ্কার হঘ়েছেঃ কিন্তু এবিষয়ে 
বেশী চি করতে সাহস হয় নাঃ পাচ্ছে অলুট। আবার দেগ। দেন। এখনও 
এই দুর্বল ষে, বুঝেই পারুছ, চিঠিট। অস্ত কাউকে দিয়ে লেখাচ্চি। খুব 
চেই। করে তাকে শিগ্নে এস। 

তোমার প্রাক্তন সতীর্থ 
পামি কেল্পস্‌।, 
চিঠিট। পদে আমি বিচলিত বোধ করলাম » হোমসকে নিয়ে যাবার কথাটা 
ঘেভাবে “স বার বার উল্লেখ করেছে সেটা সত্যি কর্ণার যোগা। আমি 
এতই বিচলিত হখেছিলাম “য কাড্ট। শক্ত হলেও আমি চেষ্ট। করে দেখতাম। 


শার্লক--২-২২ 


৩৩৮ শার্লক হোমস অমনিবাস 


তবে আমি তে। ভালই'জানি যে, হোমস তার. শিল্পকে এতই ভালবাসে যে মন্কেল 
তার সাহায্য পেতে ঘতটা আগ্রহী, সাহা করতে সেও ঠিক ততটাই আগ্রহী । 
আমার স্বীও আমার সঙ্গে একমত হল ষে, সমস্ত ব্যাপারটা] হোমসকে জানাতে 
আর একমুহূর্তও বিলম্ব করা উচিত নয় ? কাজেই প্রাতরাশের একঘণ্টার মধ্যেই 
'আমি আর একবার বেকার স্ত্রীর সেই পুরুনো ঘরে ফিবে গেলাম । 

ড্রেসিং-গাউন পরিহিত হোমস তখন তার সাইড-টেবিলে একটা রাসায়নিক 
পরীক্ষ। নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিল। বুন্সেন বার্ণারের নীল আলোয় একটা মন্ত 
বড় ষড়যন্ত্রেকী ষেন টগবগ করে ফুটছিল, আর পরিশোধিত জল ফৌোটায় 
ফোটায় একটা ছু-লিটাঁর পাত্রে জমা হচ্ছিল । আমি যখন ঘরে ঢুকলাম বন্ধুবর 
তাকিয়েও দেখল না; আমিও পরীক্ষাটিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে একট। 
চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম । একটা ছেট নলকে কখনও এ-বোতিলে 
কখনও ও বোতলে ডুবিদ্ধে কয়েক ফোটা করে বের করে নিচ্ছে; শেষ পযন্ত 
কিছুটা মিশ্রণ একট। টেষ্ট টিউবে ভরে নিয়ে টিবিলের কাছে চলে গেল। তার 
ভান হাতে একটুকরো লিটমাঁন-পেপার । 

এতক্ষণে সে কথা বলল, “একট! সন্ধিক্ষণে তুমি এসেছ ওয়াটসন । এই 
কাঁগজট। যদি নীল থাকে তে] ভাল; আর যদি লাল হয়েযায় তে তার অর্থ 
একটা লোকের জীবন।' সেটাকে টেষ্ট-টিউবে ডুবিয়ে দিতেই সব জিনিসটা 
ঘোলাটে লালে পরিণত হল। “হুম! এইবকমই ভেবেছিলাম! সে চেঁচিয়ে 
বলল, “এক মুহূর্তের মধোই আসছি ওখাটসন । পারমিক চটির ভিতরে তামাক 
রয়েছে । নিয়ে নীও। ভেস্কে ফিরে গিয়ে কয়েকখানা টেলিগ্রাম লিখে 
ছেোকরা-চাকরটাকে দিয়ে দিল। তারপর আমার বিপরীত দিকের চেয়ারটায় 
হেলান দিয়ে হাটুট। ভেঙে তার লম্বা শীর্ণ পা দুটোকে দুই হাতের আঙুল দিয়ে 
জড়িয়ে ধরল । . 

লল, ুবই সাধারণ একট। খুন। তুমি নিশ্চয় কোন ভাল খবর এনেছ 

বলে মনে হচ্ছে । ওয়াটসন, তুমি তে। দেখছি অপধাধের সমূত্র-পারের এক 
ঝঞ্চাহত পাখি । কি ব্যাপার ?' 

চিঠিগানা দ্িলাঘ । গভীর মনোযোগের সঙ্গে 'সে পডল | 

চিঠিখানা ফেরৎ দিয়ে বললঃ “এতে তো বিশেষ কিছু নেই। আছে 
কিছু? 

£তান কিছুই নেই।' 

“অথচ লেখাটি) ইণ্টারেষ্টিং ।' 

“কিন্ত হাতের লেবাট। তে। তার নিজের নয় ।, 

“ঠিক । কোন মেয়ের "লখা। 

নিশ্চয় কোন পুরুষের লেখ” আমি টেচিস়ে বললাম। 

“পা, একটি মেয়ের লেখা,। ' আর মে মেয়ে এক বিরল চরিত্রের অধিকারিণী। 


শার্লক হোমসের স্মতিকথ। ৩৩৯ 


দেখ, তদন্ত শুরু করবার আগেই বুঝতে পারছি ঘে তোমার বন্ধু এমন একজনের 
ঘনিষ্ট সানিধ্যে এসেছেন, যিনি ভালই হোন আর মন্দই হোন এক অসাধারণ 
চবিত্রের মান্গষ। এ ব্যাপারে এর মধ্যেই বেশ উৎসাহ বোধ করছি। তুমি 
যদি তৈরি হয়ে এসে থাক, তাহলে এখনই আমরা ওকিং ধাআজা করব। এই 
বিপন্ধ কূটনীতিক ও যে মহিলাকে দিয়ে তিনি চিঠি লিখিয়েছেন তাদের 
একবার দেখতে চাই 

সৌভাগাক্রমে ওয়াটালুঁতে সঙ্গে সঙ্গেই একট! ট্রেন পেয়ে গেলাম, এবং 
এক ঘণ্টার মধোই ফার গাছ ও বুনো ঝোপ-ঝাড়ে ভর্তি ওকিং-এ পৌছে 
গেলাম। স্টেশন থেকে কয়েক মিনিটের পথ পেবিয়েই অনেকখানি জায়গার 
উপরে মন্তবড় একট। একটেরে কাড়ি ব্রায়ারত্রী। কার্ড পাঠিয়ে দিতেই 
একটি সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে আমাদের নিয়ে যাওয়া! হল এবং কয়েক মিনিটের 
মধ্যেই একটি মজবুত গড়নের লোক এসে পরম সমাদরে আমাদের অভ্যর্থনা 
জানাল । তার বয়প তিরিশের চাইতে বেশী-_-চলিশেরই কাছাকাছি, কিন্তু গাল 
ছুটি এতই রুক্সিঘ আর চোখ ছুটি এতই চুল ঘষে তাঁকে দেখলেই একটি 
মোটাসোট। দুষ্টুমি বুদ্ধিওয়াল। ছেলের কথাই মনে পড়ে । 

সাগ্রহে আমাদের সঙ্গে করমর্দন কর্পে সে বলল, “আপনারা আসায় ভারি 
খুশি হয়েছি । সারাটা সকাল পাসি আপনাদের খোঁজ করছিল। বেচারি 
বুড়ো খোকা, ঘে কোন খড়-কুটোই সে তাঁকড়ে ধরছে | ওর বাবা-মা আমাকেই 
আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে বল্ল, কারণ এবিষয়ে কোনরকম কথা বলাই 
তাদের পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক ।' 

হোমস মন্তব্য করল, “আমর। এখনও তো কিছুই জানি না। মনে হচ্ছেঃ 
আপনি এ পরিবারের কোন লোক নন! 

নবপৰ্িচিত লোকটির চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। তারপরই সে মুখ 
নীচু করে হেসে উঠল । 

বলল, “আমার লকেটে এ. লু" লেখাটা নিশ্চয় আপনার চোখে পড়েছে। 
তাই মূহুর্তের জন্য আমার মনে হল খে আপনি খুবই বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। 
আমার নাম জে!সেক হারিসন ; আমার বোন আযানির সঙ্গে শীঘ্রই পাপির 
বিষ্বে হবে, তাই অন্তত বৈবাহিক স্তরে আমি এ পরিবারের একজন আত্মায় 
হব। আমার বোনকে পা্ির ঘরেই পাবেন; গত ছু" মাস ধরে তার কী প্রাণ- 
ঢালা সেবাই ন। সে করেছে। চলুন, আমরা বরং ভিতরেই যাই; সে তে। 
খুবই অধৈধথ হয়ে আপনাদের অপেক্ষায় আছে ।' , 

যে ঘরে আমাদের নিয়ে ঘাওয়। হল সেটাও ড্রয়িং-রুমের সঙ্গে একই তলায় 
অবস্থিত । ঘরট। আধা বসার ঘর, আধা শোবার ঘবের মত করে সাজানো ; 
ঘরের গ্রাতটি কোণে কোণে ফুলের সমারোহ । অত্যন্ত বিবর্ণ, শীর্ণ একটি 
যুবক খোলা জানালার পাশে সোফায় শুয়ে আছে। জানাল! দিয়ে বাগৰনের 
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স্বগন্ধ ও বসস্তের সতেজ বাতাস ভেনে আসছে । তার পাশে একটি স্ত্রীলোক 
বসেছিল । আমরা ঢুকতেই সে উঠে দাড়াল। 

জিজ্ঞাসা করল, “পা্লিকে ছেড়ে আমি কি চলে যাব? 

তাকে আটকাবার জন্য যুবকটি তার হাত চেপে ধরল । সাদরে বলে উঠল, 
ওয়াটসন কেমন আছ? ওই গৌফ দেখে তোমাকে আমি কিছুতেই চিনতে 
পারতাম না, আর আমাকেও ষে তুমি চিনতে পারতে না সেটাও নিশ্চিত। 
মনে হচ্ছে, ইনিই তোমার বিখ্যাত বন্ধু মি: শার্লক হোমস ॥ 

অল্প কথায় হোমসের পরিচয় দিয়ে আমবা বসলাম । মজবুত গঠনের 
যুবকটি চলে গেছে, কিন্তু শষ্যাশায়ী লোকটি হাত ধবে থাকায় বোনটি তখনও 
রয়েছে । তার চোরা বৈশিষ্ট্যপুর্ণ একটু বেঁটে ও মোটা, কিন্ত সুন্দর অলিভ- 
বর্ণাঃ বড় বড় কালো ইতালীয় চোখ, আর একঢাল কালো চুল । তার গায়ের 
উজ্জল রঙের পাশে সঙ্গীর সাদ। মুখখানি আরও জীর্ণ ও হতশ্রী দেখাচ্ছে। 

সোফার উপরেই উঠে বসে সে বলল, “আপনাদের সময় নষ্ট করব ন1। 
আর ভূমিকা না বাড়িয়ে আসল কথাটাই বলব। মিঃ হোমস, জীবনে স্থখ ও 
সফলতা দুইই পেয়েছিলাম, কিন্তু বিয়ের ঠিক প্রাক্কালে একট ভয়ংকর আকম্মিক 
দুর্ভাগ্য আমার জীবনের সব আশা-ভরসাঁকে তচনচ করে দিয়েছে। 

€ওয়াটসন হয় তো আপনাকে বলেছে, আমি পররাষ্ট্র দপ্তরে ছিলাম এবং 
আমার মাম! লর্ড হোল্ডহাস্টের প্রতিপত্তির দরুণ বেশ দায়িত্বশীল পদেই 
উঠেছিলাম। মামা যখন এ দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হলেন তখন তিনি আমাকে 
কয়েকটি দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়ে বাইরে পাঠান; আমিও সেগুলিকে 
সফল পরিণতিতে নিয়ে যেতে সক্ষম হওয়ায় আমার দক্ষতা ও কুশলতায় তার 
পরিপূর্ণ আস্থা জন্মে । 

প্রায় দশ সপ্তাহ আগে সঠিক বলতে গেলে ২৩শে মে তাধিখেতিনি 
আমাকে তার নিজন্ব ঘবে ডেকে পাঠান এবং আমার অতীত কাজকর্মের 
প্রশংসা করে জানান যে, আরও একটা দায়িত্বপূর্ণ নতুন কাজ আমাকে করতে 
হবে।' 

“তার দেবাজ থেকে একখণ্ড গোল--পাকানো ধূসর কাগজ বের করে তিনি 
বললেন, “এটাই হল ইংলগ্ড ও ইতালীর মধ্যে সম্পাদিত গোপন চুক্তর মূল 
দলিল। আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি যে এ সম্পর্কে কিছু কিছু গুজব ইতিমধ্যেই 

ংবাদপত্রে প্রচারিত হয়েছে । আর কিছু যাতে প্রকাশ না পায় সেটা দেখা 

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই সব দলিলপঞ্জের বিষয়বস্ত জানবার ভন্য ফরাণী বা 
রুশ দূতাবাপগুলি প্রচুর অথ বায় করতে প্রস্তত। এগুলির একটা প্রতিলিপি 
তৈরিক্ষরার একান্ত প্রয়োজন দেখা না দিলে কিছুতেই এগুলিকে আমার 
দেবরাজ থেকে বের করতাম না। তোমার আপিলে তোমার একট| ডেস্ক 
আছে না? ৃ 
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“তাহলে এই চুক্কিনামাটা নিয়ে তাতে তালাবদ্ধ করে রাখো । আমি 
আপিসকে বলে দেব, যাতে সকলে চলে ঘাবার পবেও তৃমি থাকতে পার, এবং 
অন্ত কেউ যাতে ন1 দেখতে পায় এমনভাবে স্থবিধামত সময়ে এটার প্রতিলিপি 
তৈরি করতে পার। কাজ শেষ হয়ে গেলে মূল ও প্রতিলিপি দুটোকেই 


আবার তালাবন্ধ করে রেখে যাবে এবং কাল সকালে নিজের হাতে সেগুলো 
আমাকে দেবে। | 


“আমি কাগজগুলে। নিলাম এবং-_, 

“মাফ করবেন, এক মিনিট | হোমস বলল, “এই কথাবার্তার সময় আপনি 
কি একাই সেখানে ছিলেন ?' 

সম্পূর্ণ এক1।” 

“ঘরটা! বেশ বড় ?' 

“প্রত্যেক দিকেই ত্রিশ ফুট ॥ 

“ঘবের মাঝখানে? 

“হাঃ খোটামুটি তাই । 

“আর কথাবার্তা বেশ নীচু গলায় হচ্ছিল ?' 

“মামা খুবই আস্তে কথা বলেন। আর আমি তো৷ প্রায় কিছু বলিই নি 

ধন্যবাদ, চোখ বুজে হোমস বলল; 'দয়া করে বলে যাণ 

“তার কথামতই কাজ করলাম এবং অন্য করণিকরা চলে না ধাওয়া পযন্ত 
অপেক্ষা করে বুইলাম। আমার ঘরের একজন করণিক চার্লল গরতের কিছু 
ব.কণ। ক]জ করার ছিল, তাই তাঁকে ঘরে বেখে আমি খেতে চলে গেলাম। 
ঘখন !কফরলাধ তখন ০» চলে গেছে । আমারও তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করবার 
ইচ্ছা ছিল» কারণ জোসেফ--মানে মিঃ হারিসন যাকে এইমাত্র আপনারা 
দেখলেন-__-তখন শহরেই ছিল এবং কথা৷ ছিল যে এগারোটার ট্রেনে সে ওকিং 
ফিরে যাবে, আর সম্ভব হলে আমিও সেই ট্রেনটাই ধরব। 

চুক্তি-নামাটা পড়েই বুঝতে পারলাম, এট। এতই গুরুত্বপূর্ণ যে সেবিষয়ে 
মাম। যা বলেছেন সেটা মোটেই অতযাক্তি নয়। বিষ্তারিত বিবরণের মধ্যে না 
গিয়েও বলতে পারি, এতে ত্রিপাক্ষিক মৈত্রী-চুক্তি সম্পর্কে গ্রেট বুটেনের 
মনোভাব ব্যাখ্য। কর! হয়েছে, এবং যদি কখনও ভূমধ্যসাগরে ফরাসি নৌ-বহর 
ইতালীয় নৌ-বহরের উপব পরিপূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে সেক্ষেজে গ্রেট 
.বুটেনের নীতি কি হবে তারও আভাষ দেওয়া হয়েছে। এতে যেসমন্ত 
বিষয়ের আলোচন। কর! হয়েছে সবই নে-বিভাগ সংক্রান্ত । সকলের শেষে 
রয়েছে উচ্চপদাধিকারী বাক্কিদের শ্বাক্ষর । সমঘ্তটার উপব একবার চোখ 
বুলিয়ে নিয়ে আমি প্রতিলিপি তৈরির কাজে বসলাম । 

“দলিলট! দীর্ঘ, ফরাসী ভাষায় লেখা এবং ছাব্বিশটা হ্বতগ্ত্র ধারা। সম্বলিত। 
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ধত তাড়াতাড়ি পারি নকল করতে লাগলাম । কিন্তু ন'ট! ধারা নকল করতেই 
ন'টা বেজে গেল। কাজেই ট্রেন ধরার আর কোন আশা রইল না। সারা 
দিনের কাজের ধকলের পরে সবে খেয়ে এসেছি, কাজেই কেমন যেন ঘুম-ঘুম 
লাগতে লাগল । এক পেয়ালা কফি পেলে মাথাটা পরিষ্কার হত। সিঁড়ির 
ঠিক নীচের ছোট ঘরটায় একজন পিওন-মত লোক সারা বাত থাকে ; কোন 
পদস্থ কর্মচারী বাড়তি কাজের জন্য থেকে গেলে পে তার স্পিরিট-ল্াম্পে 
কফি তৈরি করে দেয়। কাজেই তাকে ডাকবার জন্য ঘণ্টাট। বাঙ্গালাম । 

“কিন্ত আমাকে বিশ্মিত করে দিয়ে উঠে এল রক্ষ-মুখ একটি বয়স্ক 
স্্ীলোক, পরনে এপ্রণ। সে জানাল, পিওনের স্ত্রী সে, ঠিকে কাজ করে। 
তাকেই কফির অর্ডার দিলাম । 

“আরও ছুটো ধারা লিখবার পরে যখন ঘুমের ভাবটা! আরও বেড়ে গেল 
তখন প1 ছটো টান করবার জন্য উঠে ঘরময় হাটতে লাগলাম। তখনও কফি 
আসে নি। এত দেরি হচ্ছে কেন ভাবতে ভাবতে দরজাট। খুলে করিডর ধরে 
এগিয়ে গেলাম । যে ঘরে আমি কাজ করছিলাম সেখান থেকে বাইরে যাবার 
একমাত্র পথ একটি শ্বল্লালোকিত দালান । তার শেষ প্রান্গ থেকে একটা 
ঘোড়ানে। মিড়ি নেমে গেছে । তার নীচের দালানেই পিওনের ঘব। সিড়ি 
দিয়ে নামতে মাঝপথে একট] ছোট ল্যাপ্ডিং থেকে সম-কোণ আর একটা দালান 
বেরিয়ে গেছে । সেই দালান থেকে আর একট ছোট মি'ড়ি দিয়ে গেলেই 
একটা পাশের দরজা আছে। সাধারণত চাকর-বাকররাই দরভাটা ব্যবহার 
করে; করণিকরা যখন চার্লস স্ট্রীট থেকে আসে তারাও বাস্তা সংক্ষেপ করার 
জন্য সেট ব্যবহার করে থাকে । 

এই হল জায়গাটার একট মোটামুটি চিত্র. 





শার্লক হোমস বলল, ধন্তবাদ। আপনার কথ। ঠিক বুঝতে পারছি ।” 
“একটা কথা আপনার নজরে আন! খুবই দরকার। সিঁড়ি দিয়ে নেমে 
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ঘরে ঢুকে দেখি পিওন অঘোরে ঘুমূচ্ছে, ম্পিরিট-ল্যাম্পের উপর বসানো 
কেটুলির জল টগবগ করে ফুটছে, লারা মেঝেতে জল ছড়িয়ে আছে। হাত 
বাড়িয়ে ঘুমন্ত লোকটাকে ধাক্কা দিতে ধাব এমন সময় তার মাথার উপর একটা। 
ঘণ্টা সজোরে বেজে উঠল, আর সে চমকে জেগে উঠল। 

“আমার দিকে তাকিয়ে বিমূটভাবে বলল, “মিঃ ফেল্প,স, স্তার 1 

“আমার কফিট। তৈরি হয়েছে কিনা দেখতে এসেছিলাম 1 

“কেটুলিতে জল ফুটতে দিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম স্যার।, লে 
আমার দিকে তাকাল, তারপর তাকাল কম্পিত ঘণ্টাটার দিকে । তার মুখে 
ক্রমবর্ধমান বিল্মর । : 

“সে প্রশ্ন করল, শ্যারঃ আপনি তো এখানে, তাহলে ঘণ্টাট! বাজাল 
কে? 

প্ঘণ্ট। 1 আমি বললাম । “এটা কিসের ঘণ্ট। ?' 

“যে ঘরে আপনি কাঁজ করছিলেন সেই ঘরের ঘণ্টা।” 

“একট ঠাণ্ডা হাত “যন 'আমার গলাট। চেপে ধরল | যে-বছুমূল্যবান 
চুক্তি-পত্রটি টেবিলের উপর খোলা পড়ে আছে "নম ঘরে তাহলে কেউ ঢুকেছে। 
সিড়ি বেয়ে উঠে দালান বরাবর আমি পাগলের মত ছুটে গেলাম । করিডরে 
কেউ ছিল না মিঃ হোমস । আর সবকিছু যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম ঠিক 
তেষনটিই ছিল, শুপু দরকারী দলিলটাই ডেস্কের উপর থেকে কে যেন শিয়ে গেছে । 
নকলটা পড়ে ছিল, আসলট। উধাও ।” 

হোমস চেয়ারে বসে হাত ঘসতে লাগল । বুঝতে পারলাম, সমশ্যাট। তার 
মনে ধরেছে । 

বলল, তখন আপন কি করলেন? 

“মুহূর্তের মধোই বৃঝতে পারলাম যে পাশের দর্জ। দিরে ঢুকে সিড়ি 
বেয়েই নেমে এসেছিল । অন্য পথে এলে তার সঙ্গে আমার শিশ্চয়ই দেখ] 
হত। 

“আপনি কি নিশ্চিত যে সারাক্ষণ সে এ ঘরে অথবা ঘে করিডবটাকে 
আপনি গ্বল্লালোকি ত বলে বর্ণনা করলেন সেখানে লুকিয়ে থাকতে পারে না? 

“সেটা একেবাবেই অসম্ভব । এ ঘরে বা করিডবে একট। ইদুর লুকিয়ে 
থাকতে পারে না । লুকৌবার মত কোন আড়ালই নেই। 

ধন্যবাদ। তারপর বলুন ।' 

“আমার বিবর্ণ মুখ দেখে ভয় পাবার মত কিহু ঘটেছে আশংকা করে 
পিওনটিও ততক্ষণে উপরে উঠে এসেছে। তখন ছুজনে করিডর ধরে চার্লস 
স্্রাটে যাবার খাড়া সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে গেলাম । দরজাট। বন্ধ, কিন্ত 
তালাটা খোল৷ | দরজা খুলে ছুটে বাইরে গেলাম । আমার স্পষ্ট মনে আছে, 
নিকটবর্তী গীর্জায় তখন তিনটে ঘণ্টা বেজেছিল। তখন বাত পৌনে দশট। ॥ 
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শার্টের আন্তিনে কি যেন লিখে হোমস বলল, “এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 

গাঢ় অন্ধকার বাত। বুষ্টি পড়ছিল। চার্লস স্ত্ীটে লোকজন ছিল ন॥ 
কিন্তু তার শেষ প্রান্তে হোরাইট হলে যথারীতি প্রচুর লৌকজন চলছে। খালি 
মাথায় আমর। ফুটপাথ ধরে ছুটতে লাগলাম এবং বেশ কিছুট। দূরে একট 
মোড়ে একজন পুলিশকে দ্লাড়িয়ে থাকতে দেখলাম । 

«আমি রুদ্ধশ্বাসে বললাম, “একটা ডাকাতি হয়ে গেছে। পররাষ্ট্র দপ্তর 
থেকে একট) অত্যন্ত মূল্যবান দলিল চুরি গেছে । এপথে কেউ গেছে ? 

“সে বলল, “আজে, আছি পনেকে। মিনিট যাবৎ এখানে দাড়িয়ে আছি? 
এই সমরেব মধ্যে একটিমাত্র 'লাক এখান দিয়ে গেছে__একটি স্ত্রীলোক, লম্ব- 
বয়স্ক গায়ে পেইসলি-শাল |” 

“পিওন বলে উঠল, “সে তো আমার স্ত্রী। আর কেউ যায় নি? 

“কেউ না, 

“চোর তাহলে নির্ঘাৎ অন্তপথে গেছে? বলেই পিওন আমার আন্তিন ধরে 
টান দিল। 

“তার কথ। আমার মনে ধরল না। তাছাড়া, আমাকে অন্যকে নিয়ে 
যেতে তার এই চেষ্টা আমাব »ন্দেহ বেড়ে গেল । 

আমি চেঁচিয়ে জিঃশস; কলাম, “স্্রীলোকটি কোন্‌ দিকে গেছে? 

'আজ্ে, তা ো ভানি ন।। আমি তাকে ঘেতে দেখেছি বটে, কিন্ত 
তাঁকে বিশেষ লক্ষ্য করবার তে। কোন কারণ ছিল শা। তার খুব তাড়াহুড়। 
বলে মনে হল।' 

এট] কতক্ষণ আগেকার কথা? 

“তা খুব বেশক্ষণ নয় ॥ 

“ধবে। পাচ মিমিট ? 

“ত1, পাচ মিনিটের বেশী হবে না) 

“পিওন টেঁচিঘ্লে বলে উঠল* “আপনি বুথাই সময় নষ্ট করছেন স্যার » এখন থে 
প্রতিটি মুহূর্তই মুল্যবান । আমার কথা শুনুন? এর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক 
নেই। বরং রাখার অন্য প্রান্তে চলুন। ঠিক আছে, আপনি যদি না যান, 
তাহলে আই যাব* বলেই সে অন্য দিকে চলে “গল। 

কিন্তু আমি ছুটে গিয়ে তার আন্তিন চেপে ধরলাম ॥ 

“আমি প্রশ্ন করুলাম, “ভুমি কোথায় থাক ? 

“সে জবাব দিল, “১৬নং আইভি লেন, ব্রিক্সটন। কিন্তু মিঃ ফেল্পস, 
মিথ্যে সন্দেহের পিছনে ছুটবেন না। রাম্তার অন্যদিকে চলুন। দেখাই যাক, 
কিছু শোনা যায় কি না। 

“তার পরামর্শ শুলে ক্ষতির কিছু নেই। পুলিশটিকে সঙ্গে নিয়ে ছুজনে 
ছুটলাম। রাস্তায় গুচুর গাড়ি-ঘোড়। চলেছে, অনেক লোক আসছে যাচ্ছে; 
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কিন্ত এই বৃষ্টির রাতে সকলেরই নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার ভাড়া । আমাদের 
কোন হদিস দিতে পারে এমন কোন ভ্রমণকারীকে পাওয়া গেল ন|। 

“তখন আপিসে ফিবে গিয়ে সিড়ি ও দালান তন্ম-তন্জ করে খুঁজেও কোন 
ফল হল শা। ঘরে যাবার করিডরে এক ধরনের নরম লাইনোলিয়াম পাতা, 
যার উপর সহজেই দাগ পড়ে; আমর। সেটাকে ভাল করে লক্ষা করলাম, কিন্ত 
কোন পায়ের চিহ্ন দেখতে পেলাম ন1।; 

“সার সন্ধ্যাই কি বুষ্টি হচ্ছিল? 

প্রায় সাতট। থেকে 1, 

'তাহলে যে স্ত্রীলোকটি ন'টা নাগাদ ঘরে ঢুকল তার কর্দমাক্ত জুতোর কোন 
দাগ পাওয়। গেল না কেন ? 

এ প্রশ্নটা আপনি তুলেছেন দেখে খুশি হলাম। আমার মনেও তখন 
প্রশ্নটা উঠেছিল । ঠিকে স্ত্রীলোকের! আপিসে কাজে আসবার সময় জুতো 
খুলে চটি পরে নেয় ।, 

'তাহলে তো ব্যাপারট। বেশ বোঝাই গেল । সে বাতে বুষ্টি হলেও কোন 
চিহ্ন পাওয়া যার নি, কেমন তো? ঘটনাগুলি খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। 
আচ্ছা, তারপর আপনি কি করলেন ?' 

আমর] ঘরটাও পরীক্ষ। করলাম। কোন গ্রপ্ত দরজা থাক। সম্ভবই নয়। 
আর জানালা গুলিও মাটি থেকে প্রার ভ্রিশ ফুট উচুতে ! ছুটে৷ জানালাই ভিতর 
থেকে আটকানো । মেঝেতে কার্পেট পাতা, তাই কোন চোর-দর্জা থাকারও, 
সম্ভাবনা নেই । ঘরের সিলিংও জাঁধারণভাবে চুণ কাম করা । আমার জীবনট। 
বাজা রেখেও বলতে পারিঃ কাগজপত্র যেই চুরি করে থাকুক সে এসেছিল 
দরজ| দিদ়েই |, 

“আর অগ্রি-কুণ্ডট। ? 

“সব নেই। একটা স্টোভ আছে । ঘণ্টার দড়িটা। আমার ডেস্বের ঠিক 
ডান দিকে একট] তারের সঙ্গে ঝোলানো । ঘণ্ট। যেই বাজিয়ে থাকুক তাকে 
ডেস্ক পযন্ত যেতেই হবে । কিন্তু অপরাধী ঘণ্ট। বাজাতে যাবে কেন? সেট। 
তো এক আশ্চন রহস্য । 

“ঘটনাট। সত্যি অস্বাভাবিক । আপনি তারপর কি কি করলেন? আগন্তক 
ঘরে কিছু ফেলে গেছে কি না__লিগারের পোড়া অংশ, দস্তানাঃ বা চুলের 
কাটা, বা এই ধরনের কোন তুচ্ছ গিনিস-__সেটা জানবার জন্য নিশ্চয় ঘরটা 
ভাল করে পরীক্ষা করলেন ? 

“না, সেরকম কিছুই ছিল ন1।” 

“ফোন গন্ধ ? 

“দেখুন, গন্ধের কথাটা আমাদের মনে হয় নি। 

“কিন্ত এ ধরনের তদন্তের কাজে তামাকের গন্ধ আমাদের কাছে খুবই 
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মূল্যবান ।' 

“আমি নিজে ধূমপান করি না, তাই মনে হয় তামাকের গন্ধ থাকলে আমি 
বুঝতে পারতাম । কাজেই কোন রকম স্থত্রই পাওয়া যাচ্ছে না। একটিমান্ত 
ঘটন! হাতের কাছে পাচ্ছি”_পিওনের ভ্্রীঃ তাঁর নাম মিস্সে ট্যাঙ্গে, খুব দ্রুত 
সেখান থেকে বাইরে চলে যায়। এ সমছেই স্রীলোকটি বাড়ি যায়, এছাড়া 
তার চলে যাওয়ার আর কোন ব্যাখ্যাই পিওন দিতে পারেন নি। পুলিশ ও 
আমি একমত হলাম যে, কাগজ পত্রগুলে স্্রীলোকটির কাছেই আছে এট। ধরে 
নিয়ে আমাদের উচিত কাগজপত্ত্র সরিয়ে ফেলবার আগেই তাকে আটক করা। 

“ততক্ষণে খবরট] স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পৌছে গেছে এবং গোয়েন্দ। মিঃ 
করুবেস তৎক্ষণাৎ হাজির হয়ে মহা উৎসাহের সঙ্গ মামলাট। হাতে নিল। 
একটা গাড়ি ভাডা করে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমর। টিকানামত বাড়িতে পৌছে 
গেলাম । একটি তরুণী দরূজ। খুলে দিল। পরে জানলাম, মে মিসেস 
ট্যাঙ্জের বড় €ময়ে । তাঁর মা তখনও ফেরে নি। আমব্া সামনের ঘরে গিয়ে 
অপেক্ষা করুতে লাগলাম । 

মিনিট দশেক পরে দরজার টোকা পডল। তখন আমাদের একট গুরুত্ব 
তুলহল আর সে দোষ আদার । দরহ্গাটা নিজেরা না খুলে নেফ়েটিকে খুলতে 
িয়েছিলাম । তার কথ' আমব শুনতে :পলাম) “মা, ঘটি লোক তোমার সঙ্গে 
দেখা করবার জন্য অচপক্ষ' করছেন | আর পরমূহত্তেই দ্রুত চলে যাবার পায়ের 
শব্দ শুনতে পেলাম । ফরপেস সপাটে দরজাটা খুলে ফেলল; আমর! দৌড়ে 
পিছনের ঘর বা বাশ্নীঘরে ঢুকলাম) শ্বীলোকটি আমাদের আগেই সেখানে 
পৌছে গেছে । সে উদ্ধত পষ্টিতে আমাদের দ্িকে তাঁকাল। তারপর হঠাৎ 
আমাকে চিনতে “পরে তার মুখে পরুন বিন্ময় ফুটে উঠল। 

উচ্চকণ্ে বলল, *সে কি! আপিসের ধর্ম: ফেল্প্‌স্‌ নয়! 

“আমার সঙ্গী বলল, “আরে, আরে, আমাদের কি গনে করে এভাবে 
পালিয়ে চলে এসেছ ? 

“সে বলল, আম তো ভবেছিলাম দালাল । অনৈক ব্যবসায়ীর সাঙ্গ 
আমাদের একট। গোলমাল চলছে )' 

“ফরবেস বলল, উহ, 'সটা ঠিক নয়। আমাদের বিশ্বান করবার যথেষ্ট 
কারণ আছে ঘে পব্বাষ্ট দপ্তরের কিছু মূলাবান কাগজ তুমি হাতিঘ্লেছে এবং 
সেট? পাচার করবার জনই এখানে ছুটে এসেছ । তল্লামীর ভম্য তোমাকে 
আমাদের সঙ্গে স্কটল্যাণ্ড ইরার্ডে যেতে হবে |? 

থাই সে প্রতিবাদ করল,-বাধ! দিল । একট] চাব্-চাকার গাডি আনিয়ে 
আমরা তিনজন উঠে বমল্বাম। তার আগে ব্শস্লাঘরটা পরীক্ষা করা! হল, বিশেষ 
করে রাম্াঘরের উন্ননটা, পাছে যে মুহূর্তটি মে এক] ছিল তখন কাগজ পত্র- 
গুলে! নষ্ট করে ফেলে থাকে । কিন্তু ছাই বা টুকরো কাগজের কোন চিহই 
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পাওয়! গেল ন1। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পৌছেই তাকে একটি মেয়ে-তল্লাসী- 
দারের হাতে তুলে দেওয়া হল। তীব্র উৎকঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম । 
মেয়েটি রিপোর্ট নিয়ে ফিরে এল । কাগজপত্রের কোন চিহুই নেই। 

“তখনই পর্বপ্রথম আমার অবস্থার ভয়াবহতা। যেন পূর্ণ শক্তিতে আমাকে 
চেপে ধরল । এতক্ষণ কাজ নিয়েছিলাম তাই চিন্তাশ্তি শ্তিমিত হয়ে 
ছিল। চুক্তি-পত্রট। উদ্ধার করবার বাপারে আমি এতদুর নিশ্চিত ছিলাম 
ঘষে ফের না পেলে তার ফলাকল কি দাড়াবে সেকথা ভাবতেও সাহম হয়নি | 
কিন্তু খন আর কিছুই করার রইল ন। তখনই নিজের অবস্থাটা বুঝবার মত 
সময় পেলাম । ভয়ংকর অবস্থা! ওয়াটসনই আপনাকে বলবে যে স্কুলে 
থাকতেই আমি দুর্বল-ন্নাযু ও অনুভূতিগ্রবণ ছিলাম । আমার প্রকুৃতিই 
এ রকম । আমার মামা ও মন্ত্রীসভায় তার সহকমর্খদের কথা মনে হল? তাকে 
নিজেকে এবং আমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে কী লজ্জায় আমি ফেলেছি "চাও 
মনে হল। একথ! ঠিক যে একট আকন্মিক্ক অসাধারণ ঘটনার আদ শিকার 
হয়েছি; কিন্তু তাতে কি যায়আযে? যেখানে কূটনৈতিক ত্বাথ জড়িত, 
সেখানে দুর্ঘটনার কোন ক্ষমা নেই। আমি "শষ হরে গেলাম; লজ্জা জগক- 
ভাবে, আশাহীন ভাবে শেষ হয়ে গেলাম । আমি তন কি করেছিলাম ভাণি 
না। হয় তো কোন দৃষ্টিকটু পৃশ্টের অবতারণা কঞেছিলাম | অস্পসভাবে 
মনে পড়ে» একদল কর্মচারি আমাকে ঘিবে সান্বন! “দ্বার চেষ্টা কবছে। 
একজন আমাকে গাদিতে চাঁপিঘ়ে ওয়াটারলু স্টেশনে নিয়ে যাগ এবং ওকিংগামী 
ট্রেনে তুলে দের । আমার বিশ্বাস ডাঃ ফেবিয়ারের হঙ্গে দেখ। ন। হলে সে 
হয় তো সারাট। পথই আমার সঙ্গে আসত | ভাঃ ফেরিয়ার কাছেই থাকেন 
এবং এ ট্রেনেই আসছিলেন । ডাক্তার দয়া করে আমার ভার নিয়েছিলেন 
তাই বক্ষা১ কারণ স্টেশনেই আমি রোগাক্রান্ত হই এবং বাড়ি পৌহবানু 
আগেই আমি প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম, প্রলাপ বকছিলাম । 

ডাক্তার যখন ঘণ্ট। বাজিয়ে এখানকার সকলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল, 
এবং তারা আমাকে এই অবস্থায় দেখল, তখন এখানকার অবন্থ। আপনি 
নিশ্চয় কল্পনা করতে পারেন । এই বেচারি অ।ান ও আমার ম। একেবারেই 
ভেঙে পড়ল। স্টেশনে গোয়েন্দার কাছ .থকে ভাক্তার যতদূর শুনেছিলেন 
তার থেকেই ঘটনার মোটামুটি .বিবরণ সকলকে বললেন, কিন্তু ত্বাচ্ছে 
অবস্থার কোন উন্নতি হল ন1। সকলেই বুঝতে পারল, আমার এ রোর্ 
দীর্ঘ দ্রিন চলবে । তাই জোমেফকে পোটলা-পুটলি নিয়ে এই স্থন্দর ঘরট" 
থেকে সরিয়ে দেওয়া হল, আর এটাকে আমার জন্ত রোগীর ঘরে পরিণত 
কর] হর্ল। মিঃ হোমস, ন' সপ্তাহের বেশী আমি এখানে অচৈতন্য হরে শুমে 
আছি, মস্তিষ্ক-বিকারজনিত জবরের ঘোরে প্রলাপ বকছি। এট মিলস 
হারিসন ন। থাকলে এবং ভাক্তাবের চিকিৎসা না পেলে আছ হয় তে 
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আপনার সঙ্গে কথ! বলার স্থযোগই আমি পেতাম না। মিস হারিসন 
আমাকে দেখছে সমস্তটা দিনঃ আর একটি নার্স আমাকে দেখছে সারাটা 
রাত, কারণ রোগের আক্রমণ যখন হয় তখন আমি ঘা কিছু করে বসতে পারি । 
ধীরে ধারে বুদ্ধিট। পরিষ্কার হয়ে এলেও মাত্র তিনদিন হল আমার স্মৃতিশক্তি 
পুরোপুরি ফিরে এসেছে । কখনও মনে হয়, না এলেই বুঝি ভাল ছিল। 
ভাল হয়ে আমি প্রথমেই মিঃ ফরবেসকে চিঠি লিখলাম। কেসটা তার 
হাতেই ছিল। তিনি এখানে এসে বললেন, যদিও সব কিছুই কর হয়েছে 
তবু এখনও পর্যন্ত কোন সুত্রই আবিষ্কৃত হয় নি। পিওন ও তার স্ত্রীকে 
নানাভাবে পরীক্ষা করেও এ ব্যাপারে বিশেষ কোন আলোকপাত করা ঘায় 
নি। তারপর পুলিশের সন্দেহ পড়ে যুবক গরতের উপর। আপনার 
নিশ্চয় মনে আছে সেরাতে গরত কাজের সময়ের পরেও অনেকক্ষণ আপিসে 
ছিল। তার এই বাড়তি সময় আপিসে থাকা এবং তার ফরাসী নামের 
জন্যই তার উপর সন্দেহ আসে । কিন্তু বান্তবক্ষেত্রে সে চলে না যাওয়া পযন্ত 
আমি কাজই আরম্ভ করি নি। তাছাড়া তাবা সকলেই হুগোনাট-বংশসম্ভুত 
হলেও সহানুভূতি ও এঁতিহে আপনার আমার মতই ইংরেজ। তাকে এ 
বাপারে জড়াবার মত কিছুই. পাওয়া যায় নি। কাজেই ব্যাপারটা 
সেখানেই চাপা পড়ে গেছে। মিঃ হোমস, শেষ ভরসা হিনাবে আমি 
আপনার দিকেই তাকিয়ে আছি। আপনিও যদি বিফল হন, তাহলে 
আমার সম্মান, আমার প্রতিপত্তি সব চিরদিনের মত বাজেয়াপ্ত হয়ে 
যাবে। 

দীর্ঘ বিবৃতি দেওয়ার ফলে পরিশ্রীস্ত হয়ে পঙ্গু লোকটি কুশনে শরীর 
এলিয়ে দিল। নার্প তাকে এক গ্লাস উত্তেজক ওষুধ খাইয়ে দিল। মাথাটা 
পিছন দিকে হেলিয়ে চোখ ছুটি বুজে হোমস এমনভাবে চুপ করে বসে রইল 
যেটা ঘষে কোন অপরিচিত লোকের কাছে উদাসীনতা বলে মনে হতে পারে, 
কিন্ত আমি তে। জানি এটা তার তীব্র মনঃসংযোগেরই লক্ষণ । 

অবশেষে সে বলল, "আপনার বিবরণ এতদূর পরিষ্কার ষে আমার প্রশ্ন 
করবার কোন স্থযোগই আপনি রাখেন নি। তবু আমার একটা গুরুতর প্রশ্ন 
আছে। আপনাকে যে এই বিশেষ কাজটি করতে হবে সেবিষয়ে কাউকে 
কিছু বলেছিলেন কি? 

কাউকে ন1। 

ধরুন, এই মিস হাবিসনকেও না? 

“না। নির্দেশ পাওয়া এবং কাজ শুরু করার মাঝে আমি তে ওকিং-এ 
আসিই নি। 

“ঘটনাক্রমে কোন পৰ্িচিত লোক আপনার শঙ্গে দেখা করতেও ধায় নি? 

“কেউ ন।। 
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“তাদের মধ্যে কেউ কি আপিনে যাবার পথট]1 চেনে ?” 

ক্যা চেনে ; তাদের সকলকেই পথটা দেখান হয়েছে ।, 

'অবস্ত এই নৌচুক্তি সম্পর্কে আপনি যদি কাউকে কিছু না বলে থাকেন, 
তাহলে এ সব প্রশ্থই অবান্তর ।, 

“আমি কিছুই বলি নি। 

“পিওনটি সম্পর্কে কিছু জানেন কি ?' 

“সে একজন প্রাক্তন সৈনিক, এছাড়। আব কিছুই জানি না ।, 

“কোন্‌ বেজিমেণ্টের ?' 

“তা শুনেছি_ কৌল্ডস্ত্রীম গার্ডস্-এর 1 

ধন্যবাদ । বাকি বিবরণ ফরবেলের কাছ থেকেই পাব। কর্তৃপক্ষ ঘটনার 
বিবরণ জোগাড় করেন চমৎকার, কিন্তু সব সময় সেগুলোকে সুবিধামত 
কাজে লাগাতে পাবেন না। বাঃ! গোলাপের মত এমন স্থন্দর জিনিস 
হয় ন। !? 

কোচের পাশ দিয়ে সে খোল জানালাটার কাছে গেল। একটা স্থন্দর 
গোলাপের ঢলে-পড়া ভাটাট। তুলে ধরে লাল ও সবুজের সুন্দর সংমিশ্রণটা 
ঝুকে পড়ে দেখতে লাগল। আমার কাছে এট! তার চরিত্রের একট। নতুন 
দিক। এর আগে কখনও কোন প্রাকৃতিক বস্তুর প্রতি তার এত গভীর আগ্রহ 
আমি দেখিনি। 

খড়খড়ির উপর হেলান দিয়ে শে বলল, ধর্মের মত আর কোথাও 
অন্মানের প্রয়োজন এত বেশী নেই। যুক্তিবিদ্‌ তার উপরে একটা সঠিক 
বিজ্ঞান গড়ে তুলতে পারে । আমার তো মনে হয়, ঈশ্বরের কল্যাশময়তার সব 
চাইতে বড় প্রমাণ এই সব ফুল। আর যা কিছু আমাদের শক্তি, আমাদের 
কামনা, আমাদের খাছ্যঃ এ সব কিছুই বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন । কিন্তু এই 
গোলাপটি বাড়তি । এর গন্ধ, এর বর্ণ জীবনের অলংকার, তার শর্ত নয়। 
একমাত্র কল্যাণময়তাই ্ইে বাড়তি সম্পদ আমাদের দিতে পারে। তাই 
আমি আবার বলছি, ফুলের কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশ! ॥ 

হোমসের এই কাগুকঙ্গারখানা দেখে পামি ফেল্পস্‌ ও তার নার্সের মুখে 
বিস্ময় ও গভীর হতাশা ফুটে উঠল । গোলাপইাকে ছুই আঙুলে ধবে সে 
যেন একট। ্িবাস্বপ্প দেখছিল । কয়েক মিনিট এইভাবে চলবার পর তরুণীটি 
কথা বলল । 

একটু কর্কশ গলায় সে প্রশ্ন করল, “এ হস্ত সমাধানের কোন সম্ভাবন! 
কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন মিঃ হোমস ? 

চমকে উঠে জীবনের বাস্তবন্ায় ফিরে এসে সে জবাব দিল) "ওঃ বুহন্ত ! 
দেখুন) কেমটা ষে খুব কঠিন ও জটিল সেট। অস্বীকার করা৷ অসম্ভব। তবে 
আপনাদের এইটু কু কথ। ধিতে পারি যে, আমি ব্যাপারুটা ডাল করে লেখব 
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এবং উল্লেখযোগ্য কিছু পেলেই আপনাদের জানাব । 

“কোন সুত্র দেখতে পাচ্ছেন কি ? 

“আপনার। সাতট। স্থত্্র দিয়েছেন, কিন্তু সেগুলিকে পরীক্ষা! করে না দেখ! 
পর্যন্ত তাদের মূল্য সম্পর্কে কিছুই বলতে পারব না।' 

“কাউকে সন্দেহ করেন কি? 

“সন্দেহ করি নিজেকে 

“কি বললেন? 

“পাছে বেশী তাঁড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে পৌছে যাই) 

“তাহলে লগুনে ফিরে গিয়েই আপনার সিদ্ধান্তগুলিকে পরীক্ষা! করে 
দেখুন। 

হোমস উঠতে উঠতে বলল, “আপনার পরামশটি চমৎকার মিস হারিসন। 
ওয়াটসন, আমার তো মনে হয় সেই ভাল। মিথ্য। আশ্বাসের উপর ভরস। 
করবেন ন। সিঃ ফেল্পস্‌। ব্যাপারট। খুবই জট-পাকানে। 1, 

কূটনীতিক ভদ্রলোক চেচিয়ে বলল, “আপনাকে আবার না দেখা পযন্ত 
আমি জ্বর-বিকাবেই ভূগব |, 

“ঠিক আছে, কাল এই একই টট্রনে আমি আসব? তবে আমার রিপোর্ট 
নেতিবাচক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী | 

আমাদের মক্কেল বলল, “আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে ঈশ্বর আপনার 
মঙ্গল কক্ুন। একটা কিছু করা। হচ্ছে, এটা জেনেই আমি যেন নতুন জীবন 
ফিরে পাচ্ছি। ভাল কথা, লর্ড হোল্ডহবাস্টের কাছ থেকে একটা চিঠি 
পেয়েছি ।' 

“আচ্ছা! তা তিনি কি বললেন ?' 

“তিনি নিরুত্তাপ, কিন্ত কঠোর নন। আমি জানি) এই কঠিন অস্থখের 
জন্যই তিনি আমার প্রতি কঠোর হতে পারেন নি। তিনি বার বার বলেছেন 
ষে ব্যাপারট। খুবই গুরুত্বপূর্ণ; সেই সঙ্গে আরও জানিয়েছেন, যতদিন আমার 
স্বাস্থ্য ভাল ন হচ্ছে এবং আমার ছুর্তাগ্য জনিত ক্ষতিকে পূরণ করবার স্থষোগ 
ন। পাচ্ছি, ততদিন আমার ভবিষ্যৎ-সম্পর্কে কোন কিছু করা হবে না আমার 
ভবিষ্যৎ বলতে তিনি অবশ্ঠ আমার কর্মচ্যুতির কথাই বলতে চেয়েছেন 1, 

হোমস বলল, “এ তে। খুবই যুক্রিপূর্ণ ও বিবেচনাপ্রস্থত কথা। চল হে 
ওরাটসন১ শহরে ফিরে যাই । একটা গেট দিনের কাজ আমাদের হাতে 
বয়েছে। 

মিঃ জোসেক হ্াবিসন গাড়ি চালিয়ে আমাদের ফ্টেশনে পৌছে দিল এবং 
শীদ্রই একটা পোর্টসমাউথগামী ট্রেনে আমাদের যাত্রা! শুরু হল। হোমস 
গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। র্ল্যাপন্থাম জংশন পার হবার আগে আর মুখ 
খুলল ন।। | 
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“এই সব ব্বেল-পথে লগ্ডন আসতে খুব ভাল লাগে। লাইনগুলেো৷ খুব 
উচু, তাই নীচের দিকে তাকয়ে বাড়িগুলোকে বেশ দেখা যায় ।, 

আমি ভাবলাম, হোমস ঠা্ট। করছে, কারণ সেখানকার দৃশ্ত খুবই বাজে। 
কিন্ত একটু পরেই সে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল। 

“পাখরের উপরক্কার এপৰ বড় বড় পুথক পথক বাড়িগুলোর দিকে চেয়ে 
দেখ, মনে হবে যেন শ্সে-রঙের সমুদ্রের বুকে ইট-রঙের দ্বীপপুঞ্জ । 

*ওগুলে। সব বোর্ড স্কুল ।, | 

“পব আলোকন্তস্তরে বাবা! ভবিষ্যতের আলোর দিশারী ! সব বীজ- 
কোষ, প্রতিটির মধ্যে বরেছে ছে'টি ছোট উজ্জ্বল বীজ, তার ভিতর থেকেই 
বেরিয়ে আসবে ভবিষ্যতের বিজ্ঞতর, মহত্তর ইংলওড। মনে হচ্ছে, এ ফেল্পংস্‌ 
লোকটি মদ খায় ন।? 

“মলে তো হয় না) 

“আমিও মনে করি না। কিন্ত সব ঝকৃন সম্ভাবনাকেই হিসাবের মধো 
ধরতে হবে । বেচারি গভীর গাড্ডায় পড়েছে, কখনও তাকে তীরে নিয়ে যেতে 
পারবোক ন। সেটাই সমশ্ব। | মিস হ্থারিসনকে কেমন মনে কর? 

খুব তেজী মেয়ে ।' 

হাঃ তবে ভাল মেয়ে, ত। ঘদি না হয় তাহলে আমারই তুল। সে আর 
তার ভাই নবধাম্বালাণ্ড অঞ্চলের কোন লোহার কারখানার মালিকের 
একঘাত্র সন্তান । গত শীতকালে বেড়াতে বেরিয়ে ফেল্পসের সঙ্গে মেয়েটির 
বিয়ের কথ। হয় এবং ফেল্পঙসর আত্মীয়-্বডনের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য 
ভাইকে 1৭য়ে সে এখানে চলে আসে। তারপরই এই দুর্ঘটনা, মেয়েটি 
প্রেমিকের সেবা-যত্বের জন্য থেকে গেল, আর ভাই জোসেফও বাড়ির স্্খ- 
স্বাচ্ছন্দ্যের আকর্ষণে থেকেই গেল। তুমি জান, কিছু কিছু তদন্ত আমি নিজেই 
কবে থাকি । কিন্তু আজকের দিনটি হবে তদন্তে ঠাস।।, 

“আমার প্র্যাকটিস আমি বলতে গেলাম । 

কিছুট। কড়। গলায় হোমস বাধ! দিয়ে বলল, “অবশ আমার কেসের চাইতে 
তোমার কেসকে খাঁ অধিকতর আকর্ষণীয় বলে মনে কর তাহলে 

“আমি কিন্তু বলতে চেয়েছিলাম ঘষে এখন তে। বছরের সবচাইতে মন্দার 
মরশুমঃ কাজেই আমার প্র্যাকটিস ছু” একটা দ্রিন আমাকে ছাড়া ভালই চলে 
যাবে । 

পুনর।য় খোসমেজাজে ফিরে গিয়ে সে বললঃ চিমৎকার। তাহলে আমর! 
একযোগেই ব্যাপারটায় মাথা গলাব। আমার মনে হচ্ছে, ফরবেসের সঙ্গে 
দেখ। কবেই আমাদের কা শুরু করা উচিত। যেসব বিস্তারিত বিবরণ 
আমর! চাই মে সবই হয় তে। মে আমাদের বলতে পারবে, আর তখনই 
আমরা বুঝতে পারব, কোন্‌ দিক থেকে আমাদের এগোতে হবে ॥ 
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তুমি তো বললে একটা সুত্র পেয়েছ । 

“দেখ, সুজ্জম তো কয়েকটাই আছে, কিন্ত আরও তদন্ত করে তবে তে 
তাদের মুল্য যাচাই করতে হবে। যে অপরাধের কোন উদ্দেশ থাকে না তার 
হদিস কর। বড় শক্ত । কিন্তু এট! উদ্দেশ্যবিহীন নয়। একাজের ফলে কার 
লাভ হবে? ফরাসী বাষ্রদূত আছেন, রুশ বাষ্রদ্ূত আছেন, আবার এমন 
লোকও আছেন যিনি এদের যে-কোন একজনের কাছে মেট। বিক্রি করতে 
পারেন, আর আছেন লর্ড হোল্ডহার্টঁ।, 

“লর্ড হোল্ডহাষ্ট! 

“দেখ এবকমটা তে! হতেই পারে যে একজন বাজপুরুষ এমন একটা 
অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে ঘে আকম্মিক দুর্ঘটনায় এরকম একট] দলিল নই 
করে ফেলতে সে মোটেই দুঃখিত নয়, 

লর্ড হোল্ডহারন্টের মত সম্মানিত একজন বাঁজপুরুষ নিশ্চয় একাজ 
করবেন না ॥ 

“এট একট। সম্ভাবনামাত্রঃ মার আমরা সে সম্ভাবনাকে অগ্রাহা করতে পাবি 
না। আজই আমর! লর্ড মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করব; দেখি তিনি কিছু 
বলতে পাবেন কিনা । ইতিমধ্যে আমি তো কাজ শুরু করেই দিয়েছি ॥, 

“দিয়েছ ? 

' চ্্যা, ওকিং স্টেশন থেকেই লগ্ুনের প্রতিটি সান্ধ্য দৈনিকপত্রে তার করে 
দিয়েছি । এই বিজ্ঞাপনটা প্রত্যেক কাগজে বের হবে ।॥ 

নোট বইয়ের একট! ছেঁড়| পাতা সে আমার হাতে দিল। তাতে পেন্সিলে 
লেখা আছে £ 

“দশ পাউগ্ড পুরস্কার ।--ঘে গাড়ি ২৩শে মে সন্ধ্যা পৌনে দশটা নাগাদ 
চার্লস স্্রাটের পররাষ্ট্র দপ্তরের দরজায় বা তার. কাছাকাছি জায়গায় কোন 
যাত্রীকে নামিয়ে দিয়েছে তার নম্বরটা চাই । আবেদন করুনঃ ২২১-বি, বেকার 
স্ট্রীট ॥ 

তুমি কি নিশ্চিত জান ঘে চোর গাড়ি করে এসেছিল ? 

“যদি না হয়, তাতে তো ক্ষতি নেই। কিন্তু ফেল্পসের কথা যদি ঠিক 
হয় যে ঘবে বা করিবে লুকিধ়ে থাকবার মত কোন জায়গা নেই তাহলে 
লোকটা নিশ্চয় বাইরে থেকে এসেছিল । এমন বুষ্টির রাতে একট। লোক 
বাইরে থেকে এল অথচ তার যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরীক্ষা! করে 
দেখা গেল লাইনোলিয়াষের উপর কোন ভিজে দাগ নেই, তখন তো এটাই 
সম্ভব যে সে গাড়ি করে এসেছিল। হ্থ্যা, গাড়ির কথ! আমর! হচ্ছন্দে 
অনুমান করতে পারি । 

“যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হচ্ছে । 

“ঘে সব সুত্রের কথ। বলেছিলাম এটা তার অন্ততম। এর থেকে আরও 
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কিছু জান। যেতে পাবে। তারপর অবশ্য ঘণ্টাট। আছে- এক্ষেত্রে ওট। একট। 
বিশেষ ঘটনা । ঘণ্টাট। বাজন্ধ কন? চোরই কি বাহাছুরি দেখাবার জন্গ 
ওড। বাক্সিয়েছিল? অধবা ওট। আকম্মিক? অথব1 ওট। কি-_? যে নীরব 
গভীর চিন্ধা থেকে একটু আগে উঠেছিল আবার তার মধ্যেই তলিয়ে গেল। 
তার পব বকম ভাবভঙ্গী আমি চিনি বলেই বুঝতে পারলাম, হঠাৎ একট। নতুন 
সম্ভাবনা] তার হনে আলোকপাত করেছে। 

তিনটে বেজে কুড়ি মিনিটে আমাদের স্টেশনে পৌছেই তাড়?তাড়ি 
ভোজনালয়ে খাওয়াট। সেরে ততক্ষপাত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চলে গেলাম । হোমস 
আগেই ফরবেসকে তার করে দিয়েছিল; সে আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যই 
অপেক্ষা! করছিল। লোকটি ছোটখাট, ধূর্ত, মুখের ভাব তীস্, কিন্তু প্রসন্ন 
নয়। আমাদের সঙ্গে প্রাতটি আচরণে বেশ কিছুট। কাঠিন। দেখা গেল, বিশেষ 
করে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্টট। যখন সে জানতে পাল । 

রুক্ষ গলায় বলে উঠল, “আপনার কর্মপদ্ধতির কখা আমি আগেই শুনেছি 
মি: হোমস। পুলিশ আপনার হাতে যেসব খবর তুলে দেয় সেগুলে। আপনি 
সহজেই গ্রহণ করেন, এবং তারপর নিজেই কেস়টার ফয়সাল! করে পুলিশের 
ঘাড়ে অখাতিটুকু চাপাতে চেষ্টা করেন ।' 

হোমস বলল, “ঠিক উদ্টৌ। বিগত তিগ্সান্নটা কেসের মধ্যে আমার 
নান প্রকাশিত হয়েছে মাত্র চারটি কেসে, উনপঞ্চাশটি 'কসেই সবটুকু খ্যাতি 
ভোগ করেছে পুলশ । এট| না জানার জন্ত আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না; 
কারণ আপনি বয়সে তরুণ, অনভিজ্ঞ; কিন্তু নতুন কর্মক্ষেত্রে ধদি উন্নতি করতে 
চান তাহলে আমার সঙ্গেই ক।জ করবেন আমার বিরুদ্ধে নয় ।' 

মনোভাবের পরিবর্তন করে গোদ্েন্বাটি বলল, “ছু একট! ইঙ্গিত পেলে 
আমি খুশিই হব। এখনও পর্বস্ত এ কেসের কিছুই করতে পারি নি।' 

“আপনি কি কি করেছেন ? 

“পিওন ট্যাের পিছনে লোক লাগিয়েছি। সে সুখ্যাতি নিয়েই গার্ডস্‌ 
ছেড়ে এসেছে, আর আমবাও তার বিরুদ্ধে কিছু পাই নি। অবশ্ঠ তার স্ত্রীটি 
বজ্জাত। আমার তে মণ্যে হয় সে যেরকম ভাব দেখাচ্ছে তার চাইতে অনেক 
বেশী সে জানে।' 

“তার পিছনে লোক লাগিয়েছেন কি? 

“আমাদের একটি স্ত্রীলোককে লাগিয়েছি। মিসেস ট্যাঙ্গে মদ খায় সেই 
অবস্থায় আমাদের স্ত্রীলোক দু'বার তার সঙ্গে দেখ করেছে, কিন্তু কিছুই 
বের কযতে পারে নি।, 

“শুনেছি তাদের বাড়িতে দালালর। যাতায়াত করে? 

“1 (ডক, তবে টাকাট। মিটিঘ্ে দেওয়া হয়েছে ।' 

টাকাটা এল কোখেকে ? 
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«স সব ঠিক আছে। তার পেন্সন পাওনা ছিল। তাদের টাকার টানা- 
টানির কোন লক্ষণ আমর] পাই নি ।, 

“মিঃ কল্প,স্‌ কফির জন্ত ঘণ্টা বাঞজালে সে কেন গিয়েছিল তার কারণ 
কিছু বলেছে ? 

“সে বলেছে, তার স্বামী খুব ক্লান্ত ছিল, তাই সে তাকে বেহাই দিতে 
চেয়েছিল ।” 

“ঠিক, একটু পরেই ম্বামীকে তার চেয়ারে যে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখ। 
গিয়েছিল তার সঙ্গে কধাশুলে। মিলে যাচ্ছে । তাহলে স্ত্রীলোকটির ম্বভাব- 
চরিত্র ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে আর কিছুই নেই। সেরাতে সে এত তাড়াতাডি 
চলে গিয়েছিল কেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি? তার তাড়াহুড়ো ভাবট। 
পুলিশ-কনেন্টবলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ।” 

“অন্যদিনের চাইতে দেবী হয়ে গিয়েছিল বলেই নে তাড়াতাড় বাড়ি 
ফিরতে চেখেছিল ।' 

“মিঃ ফেল্প.স্‌ ও আপনি তার চাইতে অন্ততঃ কুড়ি মিনিট পরে যাত্রা 
করেও তার আগেই সে বাড়িতে পৌছে গিয়েছিলেন, এ ব্যাপারটার প্রতি তাৰ 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন কি ?' 

“সে বলেছে, বাস আর গাড়ির মধ্যে সময়ের তকাৎ তো হবেই ॥, 

“বাড়তে পৌছেই সে ছুটে পিছনের রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল কেন, সেট। 
খুলে বলেছে কি ?' 

“কারণ দালালদের পাওন। মিটিয়ে দেবার মত টাকাট। তাত কাছে ছিল ।, 

“দেখছি, সব প্রশ্বেরই একটা জবাব তার আছে। সেখান থেকে চলে 
যাবার সময় কারও সঙ্গে তার দেখ! হয়েছিল কি না, অথব। চার্লস স্ট্রাটের 
আশেপাশে কাউকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিল.কি নাঃ সেটা কি তাকে 
জিজ্ঞাস৷ করেছিলেন ? 

ধকিনস্টেবল ছাড়া আর কাউকে মে দেখে নি ।' 

আচ্ছা । তাকে তেো। ভালভাবেই জেরা করেছেন দেখছি । আর কি 
কি করেছেন? 

“এই নর সপ্তাহ ধরে করণিক গরত্ের পিছনে লোক ঘুরছে, কিন্ত কোন 
লাভ হয় নি। তার বিরুদ্ধে কিছুই পাওয়। যায় নি।' 

“আর কিছু? 

“না, কাজ চালাবার মত আর কিছুই পাই নি-_কোন রকম প্রমাণই নয় ।' 

“ঘণ্টাট। কিভাবে বাল সেবিষয়ে কিছু ভেবেছেন কি? 

“দেখুন, স্বীকার করছি এখানে আমি পরাস্ত হয়েছি। সেখানে গিয়ে 
'এভাবে যে ঘণ্টা বাজিয়েছে,সে ঘেই হোক, খুব ঠাণ্ডা মাথার লোক ॥ 

“সত্যি, কাজট] খুবই অস্তত। আপনি ঘা যা বললেন সেজন্ত অনেক 
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ধন্যবাদ। লোকটাকে ধদি আপনার হাতে তুলে দিতে পাবি, তাহলেই আমার 
কাছ থেকে খবর পাবেন । চলছে ওরাটসন।, 

আপিস থেকে বেবিয়ে আমি ভিজ্ঞাসা করলাম, “এখন আমরা কোথায় 
যাব? 

“এবার আমর! যাব ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং ইংলগ্ডের ভাবী প্রধানমন্ত্রী লর্ড 
হোল্ডহাস্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে |, 

আমাদের ভাগ্য তাল লর্ড হোল্ডহান্ট তখনও ভাউনিং স্ত্রাটে তার ঘরেই 
ছিল। হোমস তার কার্ড পাঠাতে সঙ্গে সঙ্গেই উপর থেকে আমাদের ভাক 
এল । রাজপুকষটি তা অভ্রান্ত পুরাকালীন সৌজন্যের সঙ্জেই আমাদের 
অভার্থন। জানিয়ে অগ্নিকুণ্ডের ছুই পাশে দুখানি বিলাসবহুল আরামকেদাায় 
বসতে ধিল । আমাদের দুজনের মাঝখানে দণ্ডায়মান তার একহারা। দীর্ঘদেহ, 
স্থগঠিত ভাবগ্ভীর মুখ, আর অকালে সাদার ছিটে লাগা কোকড়া চুল দেখে 
মনে হল পে একটি অসাধারণ মানবগোষ্ঠীর প্রতানধি, এমন একজন সম্তাস্ত 
লোক যে প্রকৃতই সন্ত্রান্ত। 

হেসে বলল, “আপনার নাম আমার পবিচিত মিঃ হোমন। আর আপনা 
আগমনের উদ্দেশ আম জানি না সেভানও কব না। আপনার মনোষোগ 
আকর্ষণ করবা মত একটিমাত্র খটনাই এখানকার আপিমে ঘটেছে । আপনি 
কার হ্বপক্ষে কাজ করছেন, প্রশ্ন করতে পা কি? 

হোমস জবাব দিল, “মিঃ প্যাসি ফেলপসের পক্ষে | 

“আহা বেচারি ভাগ্নে আমার ! বুঝতেই পারছেন, এই সম্পর্কের জন্যই 
তাকে কোনরকম আশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে আরও অসম্ভব হয়ে পড়েছে । 
আশংকা হচ্ছে, এই ঘটন। তার জীবনের উন্নতির পথে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে 
দাড়াবে ।' 

“কিন্তু দলিলটা ঘি পাওয়| যার ? 

“আহা, তাহলে তে॥ ভিন্ন কণ। 

“লর্ড হোল্ডহাস্ট? আপনাকে ছু একটি প্রশ্ন করতে চাই? 

“আমার সাধ্যমত আপনৰকে যে-কোন খবর জানাতে পারলে আমি খুশি 
হব। 

«এই ঘরেই কি দলিলটি নকল করবার নির্দেশ আপনি দিস্েছিলেন ?+ 

“এই ঘরেই । 

“তাহলে নিশ্চয় অন্ত কেউ সেট। শুনতে পায় নি? 

“সে গ্রশ্নই ওঠে ন1 1? 

চুক্কি-পত্রটি নকল করতে দেবা অভিপ্রায় আপনার আছে, একখ। কি 
কখনও কান্তকে বলেছিলেন ? 

কখনও না। 


৩৫ শার্লক হোমস অর্মনিবাষ 


“সেবিষয়ে আপনি নিশ্চিত ? 

পুরোপুরি । 

“দেখুন, আপনি ধখন কাউকে বলেন নি, মিঃ ফেল্পস্ও কখনও বলেন 
নিঃ এবং এবিষয়ে অন্ত, কেউ কিছু জানত না, তখন সে ঘরে চোরের উপস্থিতি 
নেহাৎই আকন্মিক । স্থযোগ পেয়ে সে জিনিসটা হাতিরে নেয় । 

রাঞ্পুরুষ হাসল । বলল, “ওটা আমাব এক্তিয়ারের বাইরে । 

হোমস একমৃহ্র্ত কি ষেন ভেবে বলল, “আপনার সঙ্গে আর একটি গুরুত্ব- 
পূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। শুনেছি আপনি আশংক। প্রকাশ 
করেছিলেন যে, এইট .চুক্কি-পত্রের বিবরণ ফ্লাস হয়ে গেলে তার ফল খুবই 
ভয়াবহ হতে পাবে । 

রাজপুরুষের মুখের উপর একটা ছায়া পড়ল। “ফল সত্যি খুব ভয়াবহ । 

“সেরকম কিছু ঘটেছে কি ? 

“এখনও ঘটে নি ।, 

ধরুন, চুক্তি-পত্রটা ঘদি ফরাসী বা রুশ পররাষ্ট্র দরে পৌছে ধেত, তাহলে 
আপনি সেটা শুনতে পেতেন ? 

লর্ড হোল্ডহান্ট” বিকৃতমুখে বলল, “শান উচিত 1 

“যেহেতু প্রায় দশ সপ্তাহ পার হয়ে গেল অথচ এবিষয়ে কিছুই শোন! যায় 
নি, স্থতরাং এটা অনুমান করা অন্যায় হবে না ষে কারণ ঘাই হোক চুক্কিপত্রটি 
তাদের হাতে পৌছয় নি? 

লঙ হোল্ডহার্ট কাধ ঝাকুনি দিল। 

“মিঃ হোমস, আমরা নিশ্চয়ই ভাবতে পারি ন1 যে ফ্রেমে বীধিয্ষে টাঙিয়ে 
রাখার জন্থই চোর সেট] চুরি করেছে ।' 

হয় তে। সে আরও ভাল দামের অপেক্ষায় আছে । 

“সে ধদি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে তাহলে কোন দামই পাবে না। 
কয়েক মাস পরে চুক্তি-পত্রটা আর .গাপন থাকবে না।” 

হোমস বলল, “সেইটেই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা । অবশ্ত এরকমও ভাবা 
ষেতে পারে ষে চোর হঠাৎ অন্রস্থ হয়ে পড়েছিল-_ 

তার 1দকে দ্রুত পৃষি ঘুরিদ্ধে রাজপুরুষ প্রশ্ন করল, “যেমন, মস্তিষ্ক- 
বিকারক্জনিত জর, কি ধলেন'? 

আবচলিত গলায় হোমস বলল, “আমি নেকথ। বলি নি। আচ্ছা লর্ড 
হোল্ডহাস্ট, আপনার অনেকখানি মুল্যবান সময্ধ, নঈ করলাম, এবাঘ বিদার 
নিতে চাই।' ্‌ 

“অপরাধী যেই হোক, আপনার তদন্বকাধ যেন সফল হয়, দরজায় 
দিয়ে মাথ। গুইয়ে আমাদের বিদায় জানাবার.সময় সন্ত্রান্ত লোকটি কথাগুলি 
বলল। , 


শার্শক “হামসের স্বতিকথ। ৩৫৭ 


সেখান খেকে বেরিয়ে হোয়াইট হলে এসে হোমস বলল, “চমৎকার লোকটি। 
কিন্ধু ঠাট বজায় বাখতে তকে অনেক লড়াই করতে হচ্ছে । লোকটি মোটেই 
ধনী নয়ঃ অথচ দাঁয়-দাধিত্ব অনেক । ' তুমি কি লক্ষা করেছ যে তার জুতো 
১জাড়া বি-সোল করা হয়েছে? ওয়াটসন) হভোমার নিজের কাঙ্গ ক্ষতি করে 
আর তোমাকে আটকে রাখব না। বিজ্ঞাপনের জবাৰ না পাওখা পণস্ত আঙ্গ 
আব কিছুই করবনা । তবে আক যে ট্রেনে গিয়েছিলাম সেট একই ট্রেনে 
কালও তুমি ঘদি আমার সঙ্গে ওকিং যাও তাহলে খুবই বাধিত হব ।' 

কথামত পরদিন সকালে তার সঙ্গে দেখ! করলাম এবং একসঙ্গে ওকিং যাত্রা 
করলাম। সেজ্জানাল, বিজ্ঞাপনের কোন জবাব আসে নি এবং সে কেসের 
উপর নতুন করে কোনব্কন আঙ্লোকপাতও হয় নি। সে ইচ্ছ করলেই মুখের 
উপর বেড ইপ্ডিসানস্থলভ এমন একট। অবিচলিতভাব আনতে পারে ষে তাকে 
খে বুঝতেই পাবলাম ন/& কেসটার ব্যাপারে সে খুশিঃ কি অধুশি। মনে 
পড়ছে সে কথ। বলেছিল স্খধ পাঁরমাপের বার্টি্গন-পদ্ধতি নিয়ে এবং কৰাসী 
পর্ডিতের উচ্ছৃপিন গশংলা করেছিল । 

ম্কলকে তারা বন্ধ আগের হেপাজতেই পাওয়া গেল, তবে দেখতে আগেন 
চাইতে অনেকট। ভাল । আনর। ঢুকতেই “স সোফ। থেকে উঠে দাড়িসে আমাদের 
অভার্থনা করল । তাতে স্তার কোনরকম কষ হল না। 

“কোন খবর আছে? সে সাগ্রহে প্র্র কতল। 

হাল বলল) “যেমন ভেবোছিলাম। আমার বিপোর্ট নেতিবাচক । ফরবেসের 
সঙ্গে দেখ! করেছি আপনাব মাখা সঙ্গে দেখ" করেছি, দু'একটা ধারাবাহিক 
তপত্তেও হা দিয়েছি । তাতে কিছু ফল পাঁওয়! যেতে পাবে 

“আপনি তাছলে মাশ। ছাডেশ নি? 

কান মতেই না |' 

মিস হারিসন ক্রোর গলায় বলে উঠল, “একথা বলার ভন্য ঈশ্বর আপনার 
মঙ্গল করন । আমর, দি সাহল ও ধৈধের সঙজে অপেক্ষা কবি, তাহলে সভা 
প্রকাশিত হবেউ । 

পুনবাখ কোচে বসে কেল্পস্‌ বলল, “আমাদের বলবার নত আপনার লিছু 
ন1 থাকলেও আপনাকে বজবার মত আশাদের কিছু কিছু কথ। আছে ।' 

“আমি আশ করেছিলাম তাই থাকবে । 

“পর্তা, গতরাতে একট। 'ছৃঃশাহসিক ঘটন। ঘটেছে। খুব সাংঘাতিক কিছুও 
হতে পারত । বলতে বলতে তার মুখের ভাৰ গম্ভীর হয়ে উঠল, তার চোখে 
ফুটে উঠল আতংকের মত একটা, পৃষ্টি। সে বললঃ “আপনি কি জানেন আমার 
অন্জাতে্ট আমি একট দানবীয় ষড়যন্ত্রের কেন্জ্র হয়ে উঠেছি? মা আমার 
বন ও সন্মানই সে ষঘন্ত্রের লক্ষা ? 

“বটে! হোমস (জার গলার বন্গল, 
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কথাটা শুনতে অবিশ্বান্তঃ কারণ আমি ষতদূর জানি এ জগতে আমার 
কোন শক্র নেই। কিস্তু গত রাতের অভিজ্ঞত। থেকে অন্ত কোন সিদ্ধান্তেই তত! 
আমি যেতে পারি না), 

দয়] করে সেটা বলুন ।' 

আপনার জানা দরকার ষে গত রাতই প্রথম রাত যখন নার্স ছাড়াই ঘরে 
আমি একাকি ঘুমিয়েছি। এত ভাল বোধ করছিলাম ঘে ভাবলাম, নার্স না 
হলেও চলবে । অবশ্ত ঘরে একট) নৈশ-আলো জ্বলছিল |. দেখুন, ভোর প্রায় 
ছুটে! নাগাদ একটু হাক্কা ঘুম এসেছে এমন সময় হঠাৎ একটা ক্ষীণ শব্ে ঘুম 
ভেঙে গেল। ইছুর কাঠ কাটলে যেমন শব্দ হয় অনেকট: সেইরকম শব্ধ । 
শব্দের এ কারণটাই অনুমান করে কিছুক্ষণ কান পেতে রইলাম । শব্দটা ক্রমেই 
বাড়তে লাগল । তারপর হঠাৎ জানাল। থেকে একট। তীস্ ধাতব শব্দ বেরিয়ে 
এল | আমি বিদ্ময়ে উঠে বসলাম । শব্টট। যে কিসের সেবিষয়ে কোন সন্দেহ 
রইল না। কোন একটা যন্ত্রকে জানালার শাশির ফাক শিয়ে চুকিয়ে দেবার 
জন্যই প্রথম দিককার অস্পষ্ট শবট। হয়েছিল, আব দ্বিতীয় শবটা হয়েছিল 
খিলটাকে চাপ দিয়ে খুলতে গিয়ে । 

প্রায় দশ মিনিট চুপচাপ, এ শব্দে আমার ঘুম ভেঙেছে কিনা বুঝবার 
জন্যই েন লোকটি অপেক্ষা করছিল । তারপর জানালাট। ধারে পীরে খুলে 
যাবার একটা কেচর-কেচর শব্ধ শুনতে পেলাম । আর সহা করতে পারলাম 
না, কারণ আমার স্াযুগ্ুলো আর আগের মত নেই । বিছান। থেকে এক- 
লাফে গিয়ে জানালার খড়খড়ি খুলে ফেললাম। একট। লোক জ্ঞাানালায় গুড়ি 
নিবে বসে আছে। তাকে ভাল করে দেখতে পেলাম না, কারণ বিছ্যাৎগতিতে 
সে ছুটে চলে গেল । একটা জোব্বা ধরনের কিছু তার পরনে ছিল। ত্বাতে 
তার মুখের নীচু দিকটাও ঢাকা ছিল; একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে তার 
হাতে একট। অস্ত্র ছিল। মনে হুল একটা লম্ব। ছুরি। আমি স্পষ্ট দেখেছি, 
দে দৌড় দেবার জন্ত ঘুরে দীড়াতেই সেটা চক্‌ চক্‌ করে উঠেছিল । 

থুব ইপ্টারেস্টিং) হোমস বলল । দ্তারপর আপনি কি করলেন? 

“শরীরে জোর থাকলে সোজ! তার পিছু নিতাম। কিন্তু তখনকার 
পরিস্থিতিতে আমি ঘণ্ট1 বাজিয়ে বাড়িশুদ্ব, সকলকে জাগিয়ে তুললাম তাতে 
কিছুটা সময় লাগল, কারণ ঘণ্টাটা বাজে বান্নাঘরে আর চাকর-বাকরব! 
সকলেই ঘুমোয় দোতলার । যা হোক, আমি চীৎকার করতে লাগলাম, আর 
তাই শুনে জোসেফ নেমে এল এবং অন্ত সকলকে জাগিয়ে তুলল । জোসেফ 
ও সহিন জানালার বাইরে ফুলগাছ 'তলায় পায়ের দাগ দেখতে পায়, কিন্ত 
ইদানীং আবহাওয়া এতই শুকনে। চলেছে যে ঘাসের উপর দিয়ে সে চিহ্ন দেখে 
দেখে আর অগ্রসর হতে পারল নাঁ। তবে তান! বলেছে, ববাস্ত। বরাবর থে 
কাঠের বেড়াটা আছে তার একট! জায়গায় এমন চিহ্ন রয়েছে যাতে বোঝ যায় 
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যে কেউ সেটার উপর চড়েছিল এবং তার ফলে রেলিং-এর মাথাটা ভেঙে 
গেছে । এখনও স্থানীয় পুলিশকে কিছু বলি নি, কারণ আমার মনে হল যে 
সকলের আগে আপনার পরামর্শ নে ওয় দরকার ।, 

আমাদের মক্কেলের এই কাহিনী শার্লক হামমের উপর অসাধারণ প্রভাব 
বিস্তার করল। চেয়ার ছেড়ে উঠে অসংঘত উত্তেজনায় সে ঘরময় পায়চারি 
করতে লাগল । 

এই ছুসাহসিক ঘটনা তাকে বেশ কিছুটা নাড়া দিলেও ফেল্পস হেসে 
বলল, “দুর্ভাগা কখনও এক। আসে না 1 

হোমস বলল, “আপনার প্রাপাই আপনি পেয়েছেন। আমার সঙ্গে 
বাড়িটার চারধারে একটু হাটতে পারবেন কি? 

“নিশ্চয়ই । একটু রোদ আণমও চাই। €জাসেফও সম. থাকবে । 

“আর আমিও» মিস হ্যাবিসন বলে উঠল । 

মাথ। নেডে হোষস বলল, “না, আমি চাই আপনি যেখানে আছেন ঠিক 
সেখানেই বসে থাকুন । 

ক্ষুব মনে তরুণী তার আসনে বলে পডল' তার ভাই অবশ্থা আমাদের 
সঙ্গে যোগ দিল। চারজন একসজে বেরিয়ে পড়লাম। বাগান ঘ্বুবে তরুণ 
কূটনীতিকের জানালার বাইরের দিকটায় গেলাম । সে যেমন বলেছিল, ফুল- 
গাছতলায় পায়ের চিহ্ন ছিল, কিন্তু সেগুলো অত্যন্ত অস্পষ্ট ও মোছা-মোছ!। 
মুহূর্তের জন্য নীচু হয়ে সেগুলি দেখে হোমস কাধ ঝাকুনি দিয়ে উঠে 
দাড়াল। 

বলল, “এর থেকে কিছু বোঝা! যাবে বলে মনে হয় না। বরং চলুন, বাড়ির 
চারদিকটা ঘুরে দেখি, চোর বিশেষ করে এই ঘরটাই বেছে নিয়েছিল কেন। 
আমার তো মনে হয়, বসবার ঘর বা খাবার ঘরের বড় বড় জানালার দিকেই 
তার নজর পড়া উচিত ছিল ।, 

মিঃ জোস হারিসন বলল, “সেগুলো রাস্তা থেকে দেখা যায় ।' 

চ্থ্যা, তা বটে। এই তো একটা দরজা বুয়েছে। এটা দিয়ে তে! ঢুকবার 
চেষ্টা করতে পারত । এ দরক্াটা কোন্‌ কাজে বাবহার হয় ?' 

“যারা মালপত্র বেচতে আমে এটা তাদের দরজা । অবশ্থ রাতের বেলায় 
এট। তালাবন্ধ থাকে ৷ 

“এ ধরনের বিপদে কি এর আগে কখনও পড়েছেন ?' 

'কদাপি নয়' আমাদের মক্কেল বলল । 

দ্বামী বাসনপত্র কি বাড়িতে রাখেন? বা এমন কিছু যাতে চোরের নজর 
পড়তে পারে? 

দামী কিছুই রাখা হয় না। 

পকেটে হাত চুকিয়ে এবং তার পক্ষে অন্বাভাবিক একট! ওঁদাসিন্তের ভাব 
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নিয়ে হোমস সারাটা বাড়ি ঘুরে দেখল । 

একসময়ে জোসেফ হাবিসনকে বললঃ “ভাল কথা, একটা জায়গা তো 
আপনি দেখেছেন যেখান দিয়ে লোৌকট? ..বড়। টপকেছিল ৷ চলুন তো জায়গাটা 
দেখি | 

যুবকটি আমাদের নিদ্ে সেই জায়গাটায় গেল ধেখানে বেড়ার উপরকার 
একটা কাঠের রেলিং ভেঙে গেছে । একটা কাঠের টুকরে। ঝুলেও রয়েছে । 
হোমস টুকবোট। টেনে নিয়ে ভাল করে পরাক্ষ। করে দেখল । . 

“আপনি কি মনে করেন এট। কাল বাতে ভেঙেছে? টুকরোটা কিন্ত বেশ 
পুরনে। দেখাচ্ছে তাই নয় কি? 

“দেখে তো তাই মনে হয়। 

*ও পাশে কেউ যে লাফিয়ে পড়েছে সেরুকম কোন চিহ্ছও নেই। নাঃ 
এখানে আর াকছু পাওয়া যাবে না। চলুন, শোবার ঘরে গিফেই আলোচনা 
কর। ধাবে। 

ভাবা শ্বালকের হাতের উপর ভব য়ে পাশ ফেল্পস্‌ খুব ধারে ধারে 
হাটছিল। হোমস ভ্রতগতিতে বাগানট। 'কাণাকুণি পার হুল। ফলে অনুর 
আপার অনেক আগেই আমরা শোবার ঘরের জানালার কাছে পৌছে ঠেলাষ । 

কঠোর ভঙ্গীতে হোমস বলল, ' “মিস হা(বিসন) আপনি ফেখ।নে আছেন 
সারাটা দিন সেখানেই থাকবেন । যা কিছু ঘটুক, আপানি সারাটা দিন 
এখানেই থাকবেন । এটা অতাস্ত দরকারা ।' 

মেরেটি সাবন্ময়ে বলল, ধনশ্চয়ই মিঃ হোমস, আপনি চাইলে ছাই করব, 

“খন শুতে যাবেন এ ঘবের দবুজায় বাইরে থেকে তাল। লাগিয়ে চাবিটা 
নিজের কাছে রাখবেন । কথা দিন, একাজ করবেন ?, 

“কিন্ত পাসি?' 

“তিনি আমাদের সঙ্গে লগ্ডন যাবেন ।' 

“আর আমি এখানে থাকব? 

“ভার জন্তই এট! দরকার । এতেই আপনি তার উপকার করছে পারবেন । 
শিগগির! কথা দিন !, 

সে. সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়ল। ঠিক তখনই অপর দুজন এসে 
হাজির হল। 

ভাই ডেকে বলল, “আশি, ওখানে চুপচাপ বসে আছ কেন? বাইরে 
রোন্দ,রে এস ।' 

না, ধন্যবাদ জোসেফ । আমার সামান্য মাথা ধরেছে । এই ঘরটা খুবই 
ঠাণ্ডা ও আবামদায়ক |? 

আমাদের মক্কেল প্রশ্ন করল, এরমঃ হোগল, এখন কি করছে চান ? 

“দেখুন, এই ছেশট ঘটনার .অদজ্ করতে পিয়ে আমরা ঘেন মূল তদন্তের 
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কথাটা ভূলে না ঘধাই , আপনি ধদি আমাদের সঙ্গে লগ্ডুনে আসতে পারেন, 
তাহলে আমার পক্ষে খুব স্ুবিধ। হয় । 

“এখনি ?' 

“মানে, আপনার স্ববিধামত ঘত তাড়াতাড়ি পাবেন ॥ ূ 

“তাতে ঘদি আপনার সুবিধা হয়, আমি যাবার মত শক্তি সঞ্চয় করতে 
পেরেছি বলে মনে হয় ।, 

£ম্ুবিধা। ? খুব বেশী স্ৃবিধা হবে।' 

“আপনি হয় তো আমাকে সেখানেই রাত কাটাতে বলবেন 

“আমি সেই প্রস্তাবই করতে যাচ্ছিলাম ।' 

“তাহলে তো আমার বাতের বন্ধু যদি আবার আমার সঙ্গে দেখ করতে 
আসে, তাহলে দেখবে পাখ উড়ে গেছে । মিঃ হোমস, আমরা সবাই এখন 
আপনার হাতের মুঠোয় আপনি য। করতে বলবেন তাই করা হবে। আপনি 
কি চান, আমার দেখাশুনা করবার জন্য যোসেফ আমাদের সঙ্গে চলুক ?' 

“না, না? আপনি তো জানেন আমার বন্ধু ওয়াটসন একজন চিকিৎসক, 
মেই আপনাকে দেখবে । আপনি অনুমতি করেন তো, এখানে লাঞ্চ সেবে 
তিনজন একসঙ্গে শহরে যাত্রা করি ।? 

তার শ্রস্তাবমতই সব বাবস্থা করা হল! হেমসের নির্দেশান্ধাহী মিল 
হ্ারিসন অবশ্য কন ওজুহাত দেখিয়ে ঘর ছেড়ে গেল না। আমার বন্ধুর 
এই রণ-কৌশলের উদ্দেশ্ত কি আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। একটা 
উদ্দেশ্ত হতে পারে তরুণীটিকে ফেল্পসের কা থেকে দুরে সব্বিয়ে রাখা । 
স্বাস্থ্য ফিরে পাবার আনন্দে এবং কিছু কাজে অংশ নেবার সঞ্ভাবনায় খুশি 
হয়ে ফেল্পস্‌ খাবার ঘরে আমাদের সঙ্গেই লাঞ্চ খেল। হোমস কিন্তু আরও 
একট। আকম্মিক ধিম্মর় আমাদের জন্ হাতে রেখে দিয়েছিল। একসঙ্গে 
স্টেশন পযন্ত এসে আমাদের দুক্তনকে গাড়িতে তুলে দিয়ে সে শানস্তভাবে জানাল 
যে ওকিং ছেড়ে যাবার কোন অভিপ্রায় তার নেই। 

সে বলল, “ধাবার আগে আরও ছু" একটা বিষয় আমি পরিষ্কার করে নিতে 
চাই। মি: ফেল্পস্‌, সেকাজে আপনার অন্ুপস্থিতিই বরং আমার সহায়ক 
হবে। ওয়াটসন, লগ্ডনে পৌছে তুমি যদি সঙ্গে সঙ্গে এই বন্ধুটিকে নিয়ে 
বেকার স্্রাটে যাও এবং আমি হাজির না। হওয়া পর্যন্ত তার সজে সেখানেই 
ধাক, তাহলে আমি বাধিত হব। মৌভাগাক্রমে তোমর। ছুজন স্কুল-জীবনের 
পুরনো বন্ধু, কভেই অনেক কথাই তোমাদের বলার আছে। মিঃ ফেল্প্‌স 
আজ বরাতট' বাড়তি শোবার ঘর্টায় থাকতে পারবেন। কল প্রাতরাশের 
মময়ই আমি তোমাদের সঙ্গে মিলতে পারব, কারণ ট্রেনটা আটটার সময় 
আমাকে ওরাটারলু পৌছে দেবে । 

€ফল্পস্‌ থেদের সঙ্গে বলে উঠল, “কিন্ত লণ্ডনে আমাদের তদন্তের কাজ 
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কধন হবে ?' 

“সটা কাল সকালে করা] যাবে । আম মনে কবি এই মুহূর্তে এখানে 
থাকা আমার পক্ষে অনেক বেশী জরুরী । 

গাডিট। প্লাটফর্ম ছেড়ে চলতে শুক করলে ফেল্প্‌স্‌ চেঁচিয়ে বলল» 
“বরায়ারব্রীতে ওদের বলে দেবেন ঘে আগামীকাল রাতে আমি ফিরতে পারব 
বলে আশ! করি ।' 

“আমার ব্রায়ারব্রী যাবার আশ! খুবই কম” বলতে বলতে হোমস সানন্দে 
আমাদের লক্ষ্য করে হাত নাড়তে ল।গল । আমরা বিছ্যৎগতিতে স্টেশনট। পার 
হয়ে গেলাম। 

পথে ফেল্পস্‌ ও আমি ব্যাপারটা নিয়ে অনেক আলোচন। করলাম কিন্ত 
আমরা কেউ ঘটনার এই নতুন গতি-পরিবর্তনের কোন সন্তোষজনক কারণ বের 
করতে পারলাম না। 

“আমার মনে হয় কাল রাতর চুরির কান স্থত্স সে খুঁজে বের কতখতে চায়, 
অবশ্ট যদি চোর এসে থাকে । আম কিন্তু তাঁকে সাধারণ চোর বলে মনে 
করি না। 

“তাহলে তোমার কি ধারণ1? 

“আমার কথাকে “তামরা ছুবল স্নায়ুর বিকার বলে মনে করতে পার, কিন্ধ 
আমার বিশ্বাস, আমাকে ঘিরে একটা! গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র চলেছে, এখং 
আমার বুদ্ধির অগম্য কোন না কোন কারণে ষড়যন্ত্রকারীদের লক্ষ্য আমর 
জীবন। কথাটা শুনতে বহবাড়স্বর ও অবাস্তব মনে হতে পারে, কিন্তু ঘটনা- 
গুলো বিচার করে দেখ। শোবার ঘরে তে। লুঠ করবার মত কোন জিনিস 
পাবার আশ নেই, তবু চোর সেই ঘরেরই জানাল! ভাঙবার চেষ্টা করবে কেন? 
আর হাতে একখানা লম্ব। ছুরি নিয়েই বা সে আসবে কেন ?' 

তুমি ঠিক জান, সেটা চোরের মিদকাটি নয়?' 

“আরে না, একট! ছুরি । তার ফলার ঝকমকানি আমি স্পই দেখেছি । 

কিন্ত এ রকম শত্রুতা নিয়ে তোমার পিছনে কেউ লাগবে কেন ? 

“আ$, সেইটেই তো সমস্যা |, 

ণদেখ, হোমসেরও ষদি এ একই মত হয়, তাহলে তো। তার কাজের একট 
কারণ পাওয়াই যাচ্ছে; নয় কি? ধরো তোমার ধারণাই যদি ঠিক হয়, তাহলে 
যে লোক কাল রাতে তোমার জীবননাশের চেষ্টা করেছিল, হোমস যদি আজ 
তাকে ধরতে পারে তাহলেই তে৷ নৌ-চুক্তিটি কে নিয়েছে সেটা জানবার পথে 
সে অনেকটা এগিয়ে যেতে পারবে । তোমা হুঞ্ন শক্র আছেঃ তাদের একজন 
দলিল চুরি করবে আর অপর জন তোমার প্রাণনাশের চেষ্টা করবে, _এট 
ধারণ] কর। অবাস্তব । 


শার্লক হোমসের স্বতিকথা ৩৬৩ 


কিন্ত মিঃ হোমস তে। বললেন ত্রায়ারত্রী যারেন ন! । 

“আমি বললাম, “আমি তাকে বেশ কিছুদিন ধরে চিনি) যথেষ্ট কারণ ছাড়া 
সেকোন কাজ করে না। তারপরই আমাদের আ।লোচন। বিষয়ান্তবে চলে 
গেল। 

কিন্ত আমার পক্ষে দিনটা খুবই ক্লান্তিকর হয়ে উঠল। দীর্ঘ অন্বস্থতার পর 
ফেল্পস্‌ তখনও খুব ছুবল; সাম্প্রতিক দুর্ভাগ্য তাকে আরও খুতখুতে ও 
ক্মায়বিক বিকাগগ্রস্ত করে তুলেছে । তার মনকে এই ব্যাপার থেকে.সবিয়ে 
নেবার জন্য আফগানিস্তান, ভারতবর্ষ, সামাজিক সমশ্যা এবং আরও অনেক 
কিছুর প্রতি তান মনোধোগ আকর্ষণের জন্য বুথাই আমি চেষ্টা করে গেলাম; 
সে ঘুরে ফিরে সেই একই হাবানে চুক্তি-পত্রের কথায়ই ফিরে ধার; শুধু চিন্তা 
করে, কল্পনা করে, অন্রমান করে হোমস কি করছে, লর্ড হোঁন্ডহার্ট” কি করছে, 
মকালে কি সংবাদ আমরা পাঁব। সন্ধ্যা যতই গভিয়ে যেতে লাগল, তার 
উত্তেজনাও ক্রমেই যন্ত্রণাদায়ক হুয়ে উঠল । 

প্রশ্ন করল “আচ্ছা, হোমসের উপর আপনার যথেষ্ট ভরস৷ আছে তে]? 

“আমি তাফে অদ্ভূত অদ্ভুত মব কাজ করতে দেখছি । 

কিন্ত এ রকম অন্ধকারে ঢাক। কোন কিছুর উপর তে! তাকে কখনও 
আলোকপাত করতে হয় নি? 

হ্থ্যা হয়েছে; আমি জানি সে এমন সব সমস্যার সমাধান করেছে যেখানে 
তোমার কেসের চাইতেও কম স্থত্্ তার হাতে ছিল ।, 

“কিন্ত আর কোথাও তে! এতবড় স্বার্থ জডিত ছিল না? 

ন্বার্থ কতট! আমি জানি ন]। তবে এটা নিশ্চিত জানি, ইওবোপের তিনটি 
রাজ-পরিবারের খুবই গুরুত্বপূর্ণ সমন্তা। নিয়েও সে কাজ করেছে ।" 

কিন্ত ওয়াটসন, তুমি তে' তাকে.ভাল করেই জান । তিনি এমনই একটি 
দুর্বোধ্য মানুষ ষে তার সম্বন্ধে আমি ঠিক ঠিক ভাবতেই পারি না। তুমি কি 
মনে কর, আশ! আছে? তুমি কি মনে কর, এ ব্যাপারে তিনি সফল হবেন 
বলে আশা কবেন ? 

“সে তো কিছুই বলে নি।' 

দসেটাই তো খারাপ লক্ষণ । 

বরং ঠিক উল্টে | আমি দেখেছি, ঘখন সে ভূল পথে যায়, তখন সাধারণতঃ 
সেকথা বলে দেয় । কিন্তু যখন সে একটা গন্ধ পায়, অথচ সেটাই ধে ঠিক সে- 
বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পাবে না, তখনই সে অতান্ত শ্বল্পবাক হয়ে ওঠে। 
কিন্ত ভাই, আমর এ নিয়ে ভেঙে পড়লে তো অবস্থার সুরাহা হনে না; কাজেই 
আমার অন্থরোধ রাখ এখন শুতে যাও এবং সকালে বেশ তাজা মন নিয়ে 
অবস্থার মোকাবিলার জন্য তৈরি হয়ো ।" 

(শষ পর্যন্ত সঙ্গীটিকে আমার পরামর্শমত কাকু করাতে পারলায বটে, কিন্তু 
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আমি জানতাম ঘষে সে যে পরিমাণ উত্তেজিত হয়ে আছে তাতে ঘুমের খুব 
আশ “নই। আসলে, তার মানসিক জবস্থা বুঝে আমার মধ্যেও সঞ্চারিত 
হয়েছিল, কারণ আমি নিজেও অর্ধেক রাত পধস্ত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে 
কাটালাম, বিচিত্র সমস্ঠাটা নিয়ে অন্কে ভাবলাম, শয়ে শর়ে আভমত খাড়। 
করলান, আবার তাদের প্রতোকটিই আগেরটার 6ইতে অধিকতর অসম্ভব 
লে বাতিল করে দিলাম । কিন্ত হোমস ওকিং-এ থেকে গেল কেন ? মিস 
স্বারিসনকেই বা সারাদিন রোগীর ঘরে থাকতে বলল কেন 1? সে ঘে ব্রায়ারব্রীর 
লোকজনদের কাছাকাছিই থাকতে চায় সেটা (সখানকার লোকজনরা যাতে 
হানতে ন|। পারে সে ব্যাপারেই বা মে এতটা সতর্ক হয়েছে কেন? এ সৰ 
কিছুকে বুঝবার যত একট। ব্যাখ্যা আবিষ্কারের চেষ্টায় মাথায় লাঠি মারতে 
মারতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। 

যখন ঘুম ভাঙল তথন সাতট। বাজে । সঙ্গে সঙ্গে ফেল্প.সের ঘরে গেলাম 
সারা রাত ন। ঘুমানোর ফলে সে আরও হতণ্র। ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার 
গ্থম প্রশ্নই হল, হোমল ফিরেছে কিন।। 

আমি বললাম, “মে ষখন আসবে বলেছে ঠিক তখনই আসবে, একমুকুর্ত 
আগেও নয়, পরেও নয় ।' 

আমার কথাই ঠিক হল। আটটাব-একটু পরেই একখান। গাড়ি একেবারে 
দজার গায়ে এসে দ্রাড়ালঃ আর তা থেকে নামল আমাদের বন্ধু । জানালায় 
দাড়িয়ে আমরা দেখলাম; তার বা হাতে ব্যাণ্ডেজ বাধ। এবং মুখট। শক্ত ও 
ফ্যাকাসে । সে বাড়িতে ঢুকল, কিন্তু দৌতলায় উঠে আসতে বেশ একটু 
দেরি হল। 

ফেল্প,স্‌ চেঁচিয়ে বলল, “তাকে একটি বিধ্বস্ত লোকের মত দেখাচ্ছে ।' 

আমি ম্বীকার করতে বাধ্য হলাম যে তার কথাটা! ঠিক । বললাম, “তবে 
আসল সুত্র হয় তে। এই শহরেই রয়েছে ।, 

ফেল্পস্‌ আর্তনাদ করে উঠল। 

বলল, “জানি না সেটা কি; তবে তার ফিরে আসায় আমি অনেক কিছু 
আশা করেছিলাম । কিন্তু গতকাল তার হাতট। কি ওভাবে বীধা ছিল? 
ব্যাপার কি ?' 

বন্ধু ঘরে ঢুকলে আমি প্রশ্ন করলাম, “তুমি আহত হও নি তো! হোমস ? 

মাথা নেড়ে আমাদের ছুজনকে গুভ মণিং জানিয়ে সে জবাবে বলল, “ধা, 
শজের অলাবধানতার ফলেই একটুখানি ছড়ে গেছে মাত্র। মিঃ ফেল্প্্‌ঃ 
আজ প.স্ত ধত কেসের তদন্ত করেছি আপনার এই কেস তাদের মধো 
জবন্যতম । , 

“আমিও আশংক]1 করেছিলাম যে আপনি এটার নাগাল পাৰেন'ন। | 

, অভিজ্ঞতা ঘ! হয়েছে নেট! কিন্ধ খুবই উল্লেখঘোগ্য |”. 
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আমি বললাম, “ব্যাণ্ডেজটা তো দুঃসাহসিক অভিধানের কথাই বলছে। 
আললে কি ঘটেছে বঙ্গবে কি? 

প্রাতরাশের পরে হবে ভাই €য়াটসন । মনে রেখ, আজই সকাজে দীর্ঘ 
তিরিশ মাইপ আমি সারের বাতাস খেতে খেতে আসছি । কোচয়ানের বিজ্ঞা- 
পনের কোন জব।ব বোধ হয় আসে নি? ঠিক আছে, ঠিক আছে, সবগুলিই 
ষে লাগবে তা তে। আশা কর। চলে না ।, 

টেবিল পাতাই ছিল। আম ঘণ্টা বাঞ্জাতে যাচ্ছি, এমন সময় মিসেস 
হাডমন চা ও কফি নিষে ঘরে ঢুকল । কয়েক মিনিট পরেই সে খাবারগুলে। 
নিয়ে এল, কর আমরা টেব্লিউ। ঘিরে বনে পড়লাম” হোমম কাক-ক্ষধার্ত, 
আমি কৌতৃহলী, আর ফেল্পস্‌ গোষড়া-মুখ | 

মুরগির ঝোলের পাত্রটা খুলে হোমস বলল, “মিসেস হাডসন অবস্থা বুঝেই 
বাবস্থা করেছেন । তার খাগ্য-তালিকাটি ছোট, ।কন্ত প্রাতরাশ সম্পর্কে তার 
ধারণ। একটি স্কচ-স্ত্রীলোৌকেরই উপযুক্ত । ওয়াটসন, তোমার ওটার কি 
আছে? 

“শৃকর-মাংস ও ডিম” আমি জৰাব [দলাম। 

“ধুব ভাল! আপনি কি নেবেন মিঃ ফেল্পজ্‌ £ মুরগির ঝোল, ডিম, ন! 
ক নিজেই ইচ্ছামত তুলে নেবেন? 

ধন্যবাদ, আমি কিছু খাব না? ফেল্পস্‌ বলল । 

“আরে, সেকি হয়! আপনার সামনের পাত্রটাই চেখে দেখুন ।" 

ধন্যবাদ সত্যি আমি খেতে পারব না ।' 

চোখে দুষ্টুমির হাসি ফুটিয়ে হোমস বলল, ঠিক আছে। কিন্ত আমাকে 
সাহাধ্য করতে কোন আপত্তি নেই তো? 

ফেল্পস্‌ ঢাকনাট। তুলল | তুলেই চীৎকাএ করে উঠল। যে (প্লটটার 
দিকে 'স হ। করে তাকিয়ে রইল তার মুখটাও তখন সেইরকমই পাদ। হয়ে 
গেছে । প্রেটের টিক মাঝখানে রদ্ছে গোল করে পাকানো একথপ্ত পীলাভ 
বলব কাণজ। স্টোকে তুলে নিয়ে ছুই চোখ দিয়ে সে যেন গিলতে লাগল; 
ভারপর শোটাকে বুকে চেপে ধরে আনন্দে চেঁচাতে টচাতে ঘরময পেচে 
বেড়ীতে লাগল । তারপর একট। হাতলওয়াল। চেরারে বসে পড়ল । নিজের 
আবেগেই সে এতদূর দুর্বল ও ক্লান্ত হরে পড়ল যে পাছে সে মৃছ্িত হয়ে পড়ে 
"সই আশংকায় আমরা তার গলায় ব্র্যাপ্ডি ঢেলে দিলাম। 

তাঁর কাধট। চাপড়াতে চাপড়াতে হোমস সাস্বনার স্বরে বলল, “ঠিক আছে! 
ঠিক আছে! এটাকে আপনার সামনে হঠাৎ তুলে দেওয়াট। ঠিক হয় নি। 
কিন্তু ওয়াটসনই আপনাকে বলে দেবে ষে, একটু নাটকীরতার লোভ আমি 
সামলাতে পাবি না।' 

ফেল্প্‌স্‌ তার হাতখানি ধরে চুম্বন করল । চেঁচিয়ে বল, ঈশ্বর আপনর 


৩৬৬ শার্শক হোমস অমনিবাস, 


মঙ্গল করুন! আপনি আমার সম্মান রক্ষ। করেছেন ।' 

হোমস বলল, “আরে, আমার নিজের সম্মানই যে যেতে বসেছিল। নিশ্চিত 
জানবেন, একট! কমিশনকে ভুল করাট। আপনার কাছে যেমন স্বার্থ, একট, 
সমন্তার সমাধানে ব্যথ হওয়াটা আয়ার কাছে তেমনই খ্বৃণার্থ ।' 

মূলাবান দলিলটাকে ফেল্প্‌স্‌ তার কোটের একেবারে ভিতরকার পকেটে 
ঢুকিয়ে বাখল। 

“আপনার গ্রাতরাশে আর বাধার স্ষ্টি করতে আমি চাই না) তবু 
এটাকে কি করে পেলেন এবং এটা কোথায় ছিল, সেকথ। জানবার জন্য আমি 
ঘেন মরে যাচ্ছি ।' 

শার্শক হোমস এক কাপ কফি খেয়ে শৃকর-মাংস ও ডিমে মনোনিবেশ 
করল। তারপর উঠে পাইপটা ধরিয়ে আবার চেয়ারে স্থির হয়ে বদল । 

প্রথমো ক করলাম এবং পরে কিভাবে কাজ হাসিল করলাম সবই বলব। 
আপনাদের স্টেশনে ছেড়ে দিয়ে সারের আশ্চয হন্দর দৃশ্টাবলা দেখতে 
দেখতে হাটতে লাগলাম এবং সুন্দর ছোট গ্রাম বিপ্রে-তে গিয়ে একটা সরাহ- 
খানায় ঢুকে এক পেয়াল। চা খেলাম। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সেখান 
থেকেই ফ্রান্কট। ভরে নিলাম এবং এক প্যাকেট শ্তাগুউই্চ পকেটে পুরলাম । 
সন্ধ্যা পযন্ত সেখানে কাটিগ্ে আবার ওকিংয়ের পথে যাত্র। করলামঃ এবং 
স্্যাস্তের ঠিক পরেই ব্রায়ারব্রীর অদ্ুরস্থ বড় রাস্তায় হাজির হলাম । 

রাস্তাটা জনশৃন্ত হওয়া পযন্ত অপেক্ষ। করে রইলাম--মনে হয় বাস্তাটায় 
কোন সময়ই বেশী লোক চলাচল করে পা__এবং তারপর বেড়া টপকে মাঠে 
নামলাম । 

“দরজাট। নিশ্চয় খোলা ছিল?' ফেল্প,স্‌ তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করল। 

“তা ছিল? তবে এসব ব্যাপারে আমার একটা অদ্ভূত রুচি আছে । যেখানে 
তিনটে ফার গাছ প্রাড়িয়ে আছে আমি সেই জায়গাটা বেছে নিলাম এবং তাদের 
আড়ালে থেকে এমনভাবে দেয়ালটা পার হলাম ধাতে বাড়র কেউ আমাকে 
দেখতে না পায়। অপর দিককার ঝোপগুলোর ভিতবে ঢুকে পড়ে হামাগ্াড় 
দিয়ে একটার পর একট। ঝোপ পার হলাম__ আমার ভ্রাউজারের হাটুর কাছটার 
ক্মভত্র অবস্থাটা দেখুন__এবং শেষ পথন্ত আপনার শোবার ঘরের জানালার ঠিক 
বিপরীত দিককার রভোদ্রেনডুন গাছগুলোর কাছে পৌছে গেলাম । সেখানেই 
শুয়ে পড়ে পরবতাঁ অবস্থার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম । 

আপনার ঘরের খড়খড়ি নামানো! ছিল না। দেখলাম, মিস হযারিসন 
টেবিলে বসে পড়ছেন। পৌনে দশটার সময় তিনি বই বন্ধ করে, খড়খাড়ি 
আটকে দিয়ে চলে গেলেন । তার দর বন্ধ করার শব্ধ শুনতে পেলাম, তিনি 
থে তালায় চাবিট। ঘোরালেন তাও নিশ্চিত বুঝতে পারলাম । 

চাবি? ফেল্পস্‌ আবেগের সজে বলে উঠল। 


শার্লক হোমসের স্বতিকথা ৩৬৭ 


“ছাঃ মিস হারিপনকে আমিই নির্দেশ দিয়ে এসেছিলাম শুতে ঘাবার সময় 
তিনি ষেন দরজাটায় বাইরে থেকে তাল। দিয়ে চাকিট। সঙ্গে নিয়ে যান। 
আমার প্রতিটি নির্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তার 
সহযোগিতা ন! পেলে ও কাগজট! আপনার কোটের পকেটে চুকত না। তিনি 
চলে গেলেন, আলো নিভে গেল, আর আমি বভোড্রেনড্রন ঝোপের অধ্যে পড়ে 
পহলাম। 

'রাতট। ছিল সুন্দর, তবু এভাবে অপেক্ষা করে থাক] খুবই ক্লান্তিকর। 
অবশ্ত জলার ধারে শিকারের জন্য অপেক্ষা করার সময় শিকারী যে উত্তেজনা 
অনুভব করে এ কাখেও সেই ধরনের উত্তেজনার স্পর্শ পাওয়া যায় । বড় দীর্ঘ 
সে গ্রতীক্ষী_-কি জান ওয়াটপণ, “বিচান্রত বন্ধনা (5901016৫ 88110) 
ছোট সমন্তার সমাধানের ব্যাপারে সেই মারাত্মক ঘরে তুমি আর আমি যেরকম 
দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছিলাম ঠিক সেই রকম । ওকিংএর গীর্জায় একটা ঘড়ি 
মাছে। সেট। প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর বাজে । একাধিকবার আমার মনে 
হয়েছে যে, ঘডিটা বুঝি বন্ধ হয়ে ,গছে । পেষ পযন্ত ভোর দুটে। নাগাদ হঠাৎ 
হুড়কো সরাবার একটা মুছু শব্ধ এবং চাবির কেঁচরকেচর শব্ধ শুনতে পেলাম । 
মুহূর্তকাল পরে চাকরদের দরজাটা খুলে গেল এবং মিঃ জোসেফ হারিসন চাদের 
আলোয় বাইরে এসে দাড়ালেন ।' 

“জোসেফ! ফেল্পস্‌ টেচিয়ে উঠল । 

“তার মাথাটা খালি হলেও একটা কালো আলখাল্লা এমনভাবে ঘাড়ের 
উপর দিকে পড়েছে যাতে বিপদ দেখা দেওয়ামাত্র মুখটা ঢেকে ফেলা ঘায়। 
দেয়ালের ছাক্লার আড়ালে ,স পা টিপে টিপে হেঁটে জানালার কাছে পৌছেই 
একটা লম্বা কলাওয়ালা ছুরি শাণির ফাক দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে খিলটায় চাপ 
দিতে লাগল। জানালাট। খুলে যেতেই: ছুরিটাকে খড়খড়ির ফাটলের মধ্যে 
ঢুকিয়ে দিয়ে ছড়কোটাকে উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে সেটাকে সম্পূর্ণ খুলে 
ফেলল । 

আমি যেখানটায় শুয়েছিলাম সেখান থেকে ঘরের ভিতরটা এবং তার 
প্রতিটি চলাফেরা বেশ স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। ম্যাণ্টেলপিসের উপর 
রাখ। মোমবাতি ছুটো জালিয়ে দবজাটার কাছাকাছি এগিয়ে দিয়ে কার্পেটের 
কোণট। তুলে ধরল। নীচু হয়ে সেখান থেকে একটুকরো চৌকো! বোর্ড তুলে 
নিল) সাধারণত যে ধরনের কাঠের টুকবো জল-কপের মিস্ত্িরা গ্যাসপাইপের 
সংযোগ খুলবার জন্য ব্যবহার করে থাকে । প্রক্কতপক্ষে এই টুকরোট। দিয়েই 
নীচে বান্নাঘরে গ্যাস সরবরাহের পাইপট। ধেখান থেকে বেরিয়ে গেছে সেই 
পু'সংযোগটা খোল! হল। তখন সে সেই গুধস্থান থেকে গোলা-পাকানো 
কাগজট। টেনে বের করে নিল, এবং তারপর কার্পেটটা ঠিকঠাক করে 
মোমবাতিছটো নিভিয়ে দিয়ে হাটতে হাটতে সোজ। এসে ধরা দিল আমার 


৩৬৮ শার্লক হোমস জমনিবাস 


ছুই বাহুর মধ্যে কারণ আমি তো৷ জানালার বাইরে তার প্রতীক্ষায়ই দাড়িয়ে 
ছিলাম। 

“ঘেধুন, এই মাস্টার জোসেফকে আমি ধতঢ1 শয়তান ভেবেছিলাম সে তার 
চাইতেও বড় শয়তান । ছুরি বাশিয়ে সেআমাকে আক্রমণ করল । ছুইবার 
তাকে মাটিতে ফেলে দিলাম, আমার হাতটা কেটে গেল, তবে "কে বাগে 
আনতে পারলাম । লড়াইয়ের পরেই তার ষে চোখটা অক্ষত ছিল তাতে ষেন 
“ুন' ঠিকরে বেরুতে লাগল । কিন্ত শেষ পর্যন্ত সেআমার কথা মেনে নিয়ে 
কাগজগুলে। দিয়ে দিল । মাল হাতে পেয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম । তবে আজ 
সকালেই করবেলকে “তার' করে সব কথ জানিয়ে দিয়েছি । সে ধর্দ তভিঘাঁড 
এসে পাখিকে পাকডাঁও করতে পারে তে। খুব ভাল । কিন্তু যদি, আমি তো। 
সেই সন্দেহই করছি, সে দেখে যে পৌছবার 'আগেই বাসা খাল হয়ে গেছে 
তবে সেঈা তে। সরকারের পক্ষে আরও ভাল । আমি তো। মনে কবি, কি লর্ড 
হোল্ডছার্ট? কি মি: পালি ফেল্পজ্‌ দুজনই চাইবেন যে ব্যাপারটা! যেন গুলিশ 
আদালত পধস্ত ন। গড়ায় । 

আমাদের মক্ধেল চোক গিলে বলল, হু ঈশ্বর! আপনি ফি বলতে চান; 
এই সব্ত্রণাবিদ্ধ দার্থ দশ সঞ্তাহকল ধরে চুরি-কর] কাগজপত্র আমাখই ঘরে 
আমার পাশেই ছিল ? 

“তাই ছিল । 

“আর জোসেফ ! জোসেফ একট শয়তান ! একটা চোত্ষ ! 

ছুম ! আমার তে। ভর, তার চেহারা দেখে বোঝা না গেলেও তোসেকফের 
চরিত্র অত্যন্ত বিপজ্জনক | আজ সকালে তাব কাছ থেকে ঘা শুনেছি তাতে 
তো! দেখ! যাচ্ছে স্টক-মার্কেটে মোটা লোকসান দিয়ে এখন নিজের ভাগ্য 
ফেরাতে সে ধ। কিছু করতে গ্রস্তত। লোকট। অত্যন্ত স্বার্থপর । তাই স্থযোগ 
পাওয়ামাত্র সে তার বোনের স্ব বা আপনার স্থনাম কোন্টাকেই পঞোরা 
করে নি।' 

পানি ফেলপস চেগারে হেলান দিয়ে কমে পড়ল । বলল, "আমার মাথ। 
ঘুরছে; আপনার কথ আমাকে হতচকিন্ত করে 1দয়েছে।' 

নীতিশিক্ষার ভঙ্গীতে হোমস মন্তব্য করল, “আপনার কেসে অনেক বেশী 
প্রমাণ থাকাটাই ছিল তার প্রধান অস্থবিধা ৷ ভাবান্তর প্রমাণগুলি অ]পল 
প্রমাণকে চেপে বেখেছিল। যেসব ঘটনা আমাদের সামনে উপস্থাপিত 
হয়েছিল, তার ভিতর থেকে প্রয়্োশ্নীয়গুলিকে বেছে নিয়ে সেগুলিকে পরপর 
একসজে জুড়ে দিয়ে এই উল্লেখযোগ্য ঘটনা-শৃঙ্খল গড়ে তুললাম। প্রথম 
থেকেই জোসেফের উপর আমার সন্দেহ পড়েছিল। তার কারণ সেদিন রাতে 
তার সঙ্গে একত্রে বাড়ি ফিববার ইচ্ছ। আপনার ছিল এবং সেক্ষেত্রে থেহেতু 
পববাষ্ট্র দ্চরটা। সে "গানই চেনে তার পক্ষে ফেরার পথে একবার আপনার 
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সঙ্গে দেখা করতে ঘাওয়। খুবই স্বাভাবিক । তারপর যখন শুনলাম, কেউ 
একজন শোবার ঘরটাতে ঢুকতে খুবই উৎস্থক, অথচ একমাত্র জোসেফের 
পক্ষেই সে ঘরে কিছু লুঁকয়ে রাখা সম্ভব-__ আপনার বিবৃতিতেই বলেছিলেন 
ঘে আপনি ডাক্তারকে নিয়ে বাড়ি ফিরবার পবেই জোসেফকে অন্ত ঘরে সরিয়ে 
দিয়েছিলেন_তখনই আমার সন্দেহ নিশ্চিতরূপ নিল, বিশেষ করে নার্সের 
অনুপস্থিতির স্থযোগেই যখন ঘরে ঢুকবার প্রথম চেষ্টাটা কর! হয়েছিল আর 
তাতেই বুঝতে পেরেছিলাম ঘে, অন্ায়-প্রবেশকারী বাড়ির সব খোজখবরই 
রাখে। 

“আমি কী কানা! 

“আমার বিচার-বুদ্ধিমতে এ কেসের ঘটনাগুলি এই রকম: এই জোসেফ 
হারিসন চার্লস স্্রাটের দিককার দরজা দিয়ে দপ্তরে ঢোকে এবং পথ জান! 
থাকায় আপনি ঘর থেকে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্জেই আপনার ঘরে ঢুকে পড়ে। 
সেখানে কাউকে না দেখে ঘণ্টাট। বাজার, আর ঠিক সেইমুহূর্তেই টেবিলের 
উপরের কাগজট। তার নজবে পড়ে । একটু চোখ বুলিয়েই সে বুঝতে পারে 
যে আকম্মিক ভাবেই একট। বহুমূল্যবান রাহী দলিল তার হাতে এসে পড়েছে। 
তথন সে বিছ্বাৎগতিতে সেটাকে পকেটে পুবেই ঘর থেকে চলে ধায় । আপনার 
নিশ্চয়ই মনে আছে, ঘুমন্ত পিওন ঘখন ঘণ্টার ব্যাপারটা আপনাকে বলে তখন 
বেশ কয়েক মিনিট সময় পার হয়ে গেছে এবং সেই ফাকে চোর হাওয়। হয়ে 
গেছে । 

“সে প্রথম ট্রেন ধরেই ওকিং-এ ফিরে আসে এবং চুরির মাল পরীক্ষা করে 
ঘখন বুঝতে পারে যে তার মূলা অনেক, তখন একট নিরাপদ জায়গায় সটাকে 
লুকিয়ে রাখে । তার ইচ্ছা ছিল, ছু'একদিনের মধ্যেই সেটাকে বের কষে নিয়ে 
ধ্রাসী দূতাবাসে, বা অন্য যেখানে গেলে আরও বেশী দাম পাওয়। যাবে 
এখানে নিয়ে যাবে। এমন সময় ঘটল আপনার আকম্মিক প্রত্যাবর্তন । 
মূহ্র্তমাত্র সময় না দিয়ে তাকে তক্লি-তল্লাসহ ঘর থেকে সরিয়ে দেওয়। হুল, 
আর সেই থেকে অন্তত আপনার ছুজন সে ঘরে সারাক্ষণ থেকেছেন বলে 
সে তার সম্পত্তি হস্তগত করবার কোন রকম স্থযোগই পায় নি। এ পরিস্থিতি 
তাকে পাগল করে তুলল। অবশেষে তার মাথায় একটা ফন্দি এল। চুরি 
করে ঘরে ঢুকবার চেষ্ট৷ করল, কিন্তু আপনি সজাগ থাকায় সে চেষ্টাও ব্যর্থ 
হল। আপনার হয় তে মনে আছে, সেরাতে আপনার ত্বাভাবিক পানীয়টুকুও 
আপনি গ্রহণ করেন নি।' 

“মনে আছে। 

“মনে হয়, সেই পানীয়কে কার্ধকরী করার কোন রকম ব্যবস্থা সে করেছিল 
এবং সেইজন্তই ভরসা করেছিল শে সেরাতে আপনি অচৈতন্ত হয়েই থাকবেন। 
অবশ্ত আমি আরও বুঝতে পারলাম ষে নিরাপদে ঘখনই সম্ভব হবে তখনই সে 
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আবার এঁ একই চেষ্টা করবে। আপনি ঘর ছেড়ে ধাওয়ায় বাঞ্ছিত সুযোগটি 
তার হাতে এসে গেল। মিস হাবিসনকে সারাদিন সেই ঘরে রেখে দিয়েছিলাম, 
ষাতে আমরা ফিরে খেতে পারি একথ। তার মনে না আসে । তাখ্পর চারদিক 
পরিষ্কার হয়ে গেছে এই ধারণাট। তার মনে ঢুকিয়ে দিয়ে আমি পূর্ব-বর্ণন।মত 
সব দিক নজর রাখলাম । আমি জানতাম যে» কাগজগুলো। সম্ভবত ঘরের 
মধোই আছে, কিন্তু (সগডলির খোজে সমস্ত ঘরের পাটাতন ও দেয়াল ভেঙে 
তচনচ করতে আমি চাই নি। তাই গুপ্রস্থান থেকে তাকেই ফেটা বের করবার 
স্বযোগ শিয়ে নিজ্েকে অনেক ঝামেলার হাত থেকে বীচালাম। আৰ কোন 
বিষয়ে কি বু ঝয়ে বলতে হবে? 

আমি প্রশ্ন করলাম, প্রজা! দিয়েই যখন ঢুকতে পারত প্রথম রাতে সে 
জানালা দিয়ে ঢুকবার চেষ্টা করেছিল কেন ?' 

'পরজায় পৌছুতে তাকে সাতটা শোবার ঘর পেরিয়ে যেতে হবে। অপর 
পক্ষে খুব সহঞ্জেই সে বাগানের পথে বেরিয়ে যেতে পারবে । আর কিছু? 

ফেল্প,স্‌ প্রশ্ন করল, “আপনি কি মনে করেন না যে তার কোন রকম খুনের 
'অভিপ্রায় ছিল? ছুরিটা নেহাৎই একটা অন্ত্রমাত্র । 

কাধ ঝাকুনি দিয়ে হোমস বলল, “তা হতে পারে। আমি শুধু এইটুকু 
নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, মিঃ যোসেফ হ্যারিসন এমন এক ভত্রসন্তান যার 
করুণার উপর আস্থা স্থাপন করতে আমি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছা 
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যে 'অনন্যসাধারণ গুণাবলীতে আমার বন্ধু শার্শক হোমস বিভ্ষিত তারই 
লিপিকার হিসাবে এই শেষ কথাগুলি লিখবার জন্য ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আজ 
কলম ধরেছি । রেক্ত সমীক্ষা” (960৫% 11) 9০21190)-র সমকালে তার সঙ্গে 
আকাশ্মক পরিচয়ের দিনটি থেকে যে “নৌ-চুক্তি” (ব৪%৪1 11529 ) তে তার 
হস্তক্ষেপের সন্দেহাতীত ফলম্বরূপ একটি গুরুতর আন্তর্জাতিক জটিলতার 
অবপান ঘটেছিল সেই সময় পর্যন্ত তার সঙ্গে থেকে যেসব বিচিত্র অভিজ্ঞতা 
আমার হয়েছিল, সামঞ্জশ্তহীনভাবে এবং আমার মতে অত্যন্ত অক্ষম হাতে 
তার কিছু কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা আমি করেছি । আমার ইচ্ছ। 
ছিল সেখানেই ইতি টানৰ এবং ঘটনা! আমার জীবনে এতখানি শুন্ততার 
স্ষ্টি করেছে যে দুটি বৎসর পার হয়ে যাবার পরেও তার এতটুস্ও পূর্ণ হল না 
সে ঘটনা সম্পর্কে কিছুই বলব না। কিন্ত কর্ণেল জেমস মরিয়ার্টি তার 
সাম্প্রতিক সব চিঠিতে যেভাবে তার ভাইয়ের স্ব্তিকে সমর্থন করে চলেছে 
তাতে পুনরায় কলম ধরতে আমি বাধ্য হয়েছি। ঘটনাগুলি ঠিক যেভাবে 
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ক্বটেছিল সেটা জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করা ছাড়া আমার অন্ত উপায় 
নেই। সেব্যাপারে প্রকৃত সত্য একমাত্র আমিই জানি । আমি আরও জানি 
ফেঃ আজ এমন সময় এসেছে ঘখন সে ঘটনাবলীকে অপ্রকাশিত রাখলে কোন 
শুভ উদ্দেশ্বই সাধিত হবে না। আমি যতদুর জানি, সংবাদপত্রে মাত্র তিনটি 
বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে ; ১৮৯১ সালের ৬ই মে তারিখের জার্নাল ভ্য জেনিভ- 
এ, ৭ই মে তারিখে ইংরেজি সংবাদপজে প্রকাশিত রয়টার-এর প্রতিবেগনে 
এবং সবশেষ ষে চিঠিগুলোর উল্লেখ করেছি তাতে তার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় 
বিবরণ ছিল অত্যন্ত সংক্ষিঞ্চ, আব 'শষেরটাতে ঘটণাকে ষে সম্পূর্ণভাবে বিকৃত 
করা হয়েছে সেটাই আমি দেখাতে চাই । অধ্যাপক মবিয়ার্টি ও মিঃ শার্লক 
হোমসের মধ্যে আসলে কি ঘটেছিল সেকথা আমিই সর্বপ্রথম প্রকাশ 
করেছি । 

লবণ থাকতে পারে ঘষে, বিয়ের পরে এবং চিকিৎসা-ব্যবসায় শুরু করার 
পরে হোমস ও আমার মধ্যে একসময় যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল 
তাতে কিছুটা ভাটা পডে। যদিও তার তদন্তকার্ষে একজন সঙ্গীর প্রয়োজন 
বোধ করলেই সে মাঝে-মধে। আমার কাছে আসত, কিন্তু সেধরনের দেখা- 
সাক্ষাৎ ক্রমেই এতদূর কমে এল ঘে ১৮৯০ সালের পুরো একটি বছরে মাত্র 
তিনটি কেসের বিবরণ আমি লিপিবদ্ধ করতে পরেছি । নে বছর শীতকালে 
এবং ১৮৯১ সালের বসন্তকালে সংবাদপত্রে দেখেছিলাম যে-কোন গুরক্ষপূর্ণ 
ব্যাপারে করাসী সবুকার তাকে নিয়োগ করেছে । নরবোন এবং নিমেস থেকে 
লিখিত হোমসের যে ছুখাশি চিঠি পাই তা থেকেও বুঝতে পেরেছিলাম থে 
তাকে বেশ কিছুদিন ফ্রান্দে থাকতে হবে। কাজেই ২৪শে এপ্রিল সন্ধাবেলায় 
সে যখন আমার রোগী দেখার ঘরে এসে ঢুকল তখন আমি বেশ একটু বিস্মিত 
হলাম । মনে হুল, তাকে আগের থেকে আরও ফ্যাকাসে ও কশ দেখাচ্ছে । 

কথা নয়, আমার দৃষ্টির জবাবেই দে বলে উঠল, “হ্যা, সম্প্রতি বড় বেশী 
ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। খুবই কাজের চাপ পড়েছে। খড়খডিগুলো। বন্ধ 
করে দিলে তোমার আপত্তি আছে কি ?' 

টেবিলের যে আলোয় আমি পড়ছিলাম সেটাই ঘরের একমাত্র আলো। । 
হোমস চারদিকের দেয়াল ঘুরে সবগুলে। খড়খড়ি নামিয়ে দিয়ে ভাল করে 
আটকে দিল। 

কোন কিছুর ভয় করছ নাকি? প্রশ্ন করল।ম। 

“মতি তাই । 

“কিসের ভয় ? 

হাওয়া-বন্দুকের | 

“ভাই হোমস, কি বলছ তুমি? 

তুমি তে আমাকে ভাল করেই চেন ওয়াটসন । তুমি তো জান, অল্পে 
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ঘাবড়াবার পাত্র আমি নই । আবার এটাও তো ঠিক যে বিপদ খন ঘাড়ে 
চেপে বনে তখনও তাকে অস্বীকার কর! সাহসিকতা নয়, নির্বুদ্ধিতা। একটা 
দেশলাই পাৰ কি? সিগারেটের ধোৌয়াটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিয়ে সে 
যেন বেশ খানিকটা স্বস্তি বোধ করল । 

বলল, “এত রাতে আসার জন্ত ক্ষমা চাইছি, কিন্তু তোমার কাছে আর 
একটি প্রার্থনা আছে। ব্যাপারট। যদিও খুব অসামাজিক ও অদ্ভুতঃ তবু এখনই 
তোমার বাড়ির পিছনকার বাগানের দেয়াল টপকে চলে যাবার অন্গমতি 
আমাকে দাও ভাই ।' 

“কিন্ত এসবের অর্থ কি? আমি প্রশ্ন করলাম। 

মে হাতট। মেলে ধরল। বাতির আলোয় দেখতে পেলাম, তার ছুটো 
আঙলের গাট কেটে রক্ত ঝরছে । 

নে হেসে বলল, «দেখতে পাচ্ছ, সবটাই ফাক আওয়াজ নয়। বরং এতই 
কঠোর বান্তব-্যে তাকে মানতেই হবে । মিসেস ওয়াটসন আছে কি? 

“সে কয়েকদিনের জন্য বাইরে গেছে ।' 

“বটে ! তুমি তাহলে এক? 

“সম্পূর্ণ একা। 1 

“তাহলে তে। অনায়াসেই প্রস্তাব করতে পাবি যে, এক সপ্তাহের জন্য 
আমার সঙ্গে কর্টিনেণ্টে চল ।” 

“কোথায়? 

“আরে, যেখানে হয়। আমার কাছে সবই সমান ।' 

এসবই কিছুট1 অদ্ভুত । উদ্দেশ্ঠহীন ছুটি কাটানে। হোমসের শ্বভাব নয়। 
তাছাড়া তার ফ্যাকাসে, জীর্ণ মুখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম, তার ম্মাযুর উপব 
অত্যন্ত বেশী চাপ পড়েছে । আমার চোখে জিজ্ঞাসার আভাষ দেখে ছুটে 
আঙুলের মাথা একন্র করে হাটুর উপর কনুই রেখে সে সমম্ত ব্যাপারট। বুঝিয়ে 
বলতেএলাগল। 

'অধ্যাপক মবিয়ার্টির কথ! কি কখনও শুনেছ? সে বলল। 

“ন1।' 

“আহা, সে মালের প্রর্তিভা ও বিম্ময়ই তে। লেখানে । সে জোর গলায় 
বলে উঠল । লোকটা সার] লগ্ডনে ছড়িয়ে আছে, অথচ কেউ তার নামও 
শোনে নি। এইজন্য সে অপরাধের ইতিহাসে একেবারে তুঙ্গে উঠে বসেছে। 
দেখ ওয়াটসন, সত্য করেই বলছি, এই লোকটাকে যদি পরাস্ত করতে পারতাম, 
ঘদি পারতাম তার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে, তাহলে বুঝতাম যে 
আমার জীবন সাফল্যের চুড়ায় উঠেছে, আর তাই এবার জীবনের অন্ত কোন 
শান্ত পথে ফিরে যাওয়াই আমার উচিত। নিজেদের মধ্যে বলছি ওয়াটসন, 
সম্প্রতি যেসব কেসে আমি স্ক্যাপ্ডিনেভিয়ার বাজপরিবারকে এবং ফরাসী 
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প্রজাতন্ত্র সরকারকে সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছি তার ফলে আজ আমার যা 
অবস্থ। দাড়িয়েছে তাতে আমার আকাংখিত শান্ত জীবনে ফিরে গিয়ে 
রাসায়নিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে আমি পারতাম। কিন্তু ওয়াটসন, 
যখনই ভাবি যে অধ্যাপক মরিয়ার্টির মত একট! লোক এখনও বিন। বাধায় 


লগ্ডনের রাজপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন আর আমার পক্ষে বিশ্রাম নেওয়া বা 
চুপচাপ চেয়ারে বসে থাক। সম্ভব নয় ।' 


“সে লোকট। করেছে কি? 

“বড়ই অসাধারণ তার জীবন । সং বংশে তার জন্মঃ লেখাপড়াও করেছে 
প্রচুর, আর প্রকুতিদত্ত একট। অদ্ভুত গণিতিক শক্তিরও অধিকারী । কুড়ি বছর 
বয়সে “বাইনোমিয়াল থিয়োরেম*-এবর উপর লে ষে প্রবন্ধটি লেখে সেটাই 
এখনও সারা ইওরোপে গ্রচলিত। সেই প্রবন্ধের জন্যই একট ছোট 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে সে গণিতের প্রধান অব্যাপকের পদ পায়। তার সামনে তখন 
এক উজ্জল ভবিষ্যৎ । কিস্তু ভেশকটার মধ্যে রয়েছে নিষ্্রতার শুকটি বংশান্- 
ক্রমিক প্রবণতা । তার রক্তে আছে অপরাধের নেশা; তার অসাধারণ 
মানসিক শক্তি সে নেশাকে প্রশমিত না করে বরং আরও বাড়িয়ে একটা 
সামাহীন বিপজ্জনক পধায়ে ঠেলে তুলেছে । বিশ্ববিদ্যালয় শহরে তাকে ঘিরে 
কিছু কিছু কালে। গুজব ছড়াতে থাকলে সে অধ্যাপক-পদে ইন্তফ] দিতে বাধ্য 
হয় এবং লগ্ুনে এসে একটি সামরিক শিক্ষণ-কেন্দ্র খুলে বসে। বাইরের জগৎ 
এইটুকুই জানে, কিন্ত আমি তোমাকে এখন যা বলতে যাচ্ছি সেট? আমি নিজে 
আবিষ্কার করেছি। 

তুমি তো জান ওয়াটসন, লগ্ুনের অপরাধী জগতের উচু মহলের খবর 
আমি যতট। জানি ত) আর কউ জানে না। গত কয়েক বছর যাব আমি 
ক্রমাগত বুঝতে পারছিলাম যে অপরাধাঁদের পিছনে একটা কোন শক্তি রয়েছে 
এমন একটা স্থগভীর সংগঠক শক্কি যা সব সময় আইনের পথকে অবরোধ করে 
প্লাড়ায় এবং অপরাধীকে আশ্রর দ্েয়। বার বার বিচিজ্ঞ সব মামলায়-__ 
জালিয়াতি, ডাকাতি, খুন_-এই শক্তির উপস্থিতিকে আমি অনুভব করেছি? 
আর ব্যক্তিগতভাবে আমার পরামর্শ নেওয়। হয় নি এমন অনেক অনাবিষ্কৃত 
অপরাধের ক্ষেত্রে তারই ক্রিয়াশীল হাতকে আমি অনুমানের সাহায্যে ধরতে 
পেরেছি । যে যবনিক। তাকে ঘিরে বেখেছে, বছরের পর বছর ষেটাকে 
তুলবার চেষ্টা আমি করেছি; শেষ পর্স্ত একসময়ে আমার হাতের স্ৃতে1 ধরে 
এগোতে এগোতে হাজার চালাকির গলি-পথে ঘুরে ঘুরে হাজির হয়েছি গণিত- 
জগতের বিখাত গুণধর প্রাক্তন অধ্যাপক মরিয়ার্টির দরবারে । 

*ওয়াটসন, অপরাধ জগতের সে এক নেপোলিয়ন। এক মহানগরের ঘত 
পাপকাজ ধরা পড়েছে তার অর্ধেকের সংগঠক সে, আর যেগুলি ধর] পড়ে নি 
তার প্রায় সবগুলির পিছনেই সে আছে। সে প্রতিভার, দার্শনিক, বিমূর্ত 
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চিন্তাবিদ । তার মস্তি প্রথম শ্রেণীর । জালের কেন্্রন্থিত মাকড়শার মত সে 
চুপচাপ বসে থাকে; কিন্তু সে জালের তত্ধ হাজার দিকে গ্রসারিত, আর তার 
প্রতিটির ঘে কোন কম্পন সে ভালভাবেই বুঝতে পারে। নিজের হাতে সে 
কিছুই করে না। শুধু পরিকল্পনা করে। কিন্তু তার কর্মা অসংখ্য এবং অত্যন্ত 
সগঠিত। ধর, একটা অপরাধ করতে হবে, একট! দলিল সরিয়ে ফেলতে হবে, 
একট বাড়িতে গুলি চালাতে হবে, একটা মানুষকে দুনিয়। থেকে সরিয়ে দিতে 
হবে কথাটা অধ্যাপকের কাছে পৌছে দেওয়া হল, বাস, ব্যাপারটা নংগঠি্ 
হয়ে কার্ষে পরিণত হল। যে কাজট]1 করল সে হয় তো ধরা পড়ল। সে- 
ক্ষেত্রে তার জামিন বা পক্ষ সমর্থনের জন্য টাকার ব্যবস্থা হল। কিন্তু যে 
কেন্দ্রীয় শঞ্জি সে লোকটিকে ব্যবহার করল মে কখনও ধরা পড়ে ন।__এমন কি 
তাকে সন্দেহ পর্যন্ত করা যায় না । ওয়াটসন, এই সংগঠনটিকে আমি অনুমানের 
সাহায্ো পেয়েছি এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করে তার মুখোশ খুলে দিতে, তাকে 
ধ্বংস করতে সচেষ্ট হয়েছি। 

“কিন্ত অধ্যাপককে এমন সুকৌশলে চারদিকে নিবাঁপদ ব্যবস্থায় ঘিরে রাখ! 
হয়েছে যে যত্তই করি না৷ কেন আদালতে তার শাস্তিবিধান করবার মত্ত সাক্ষ্য- 
প্রমাণ সংগ্রহ করা অসম্ভব । আমার ক্ষমতা তে। তুমি জান ভাই ওয়াটসন, কিন্ত 
তিন মাস চেষ্টার পরে আমি ম্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি যে, অবশেষে এমন 
একজন প্রতিপক্ষ পেয়েছি যে বুদ্ধির বিচারে আমার সমকক্ষ! তার অপরাধকে 
দেখে আমার যে আতংক তাতার নিপুণতার প্রতি আমার প্রশংসার কাছে 
হার মেনেছে । কিন্তু শেষ পর্যস্ত সেও একটা তল করে বসল-_ছোট তুল, খুবই 
ছোট ভূল__কিন্তু আমি যখন তার পিছু নিয়েছি তখন সে ভুলটুকু করাও তার 
উচিত হয় নি। আমিও স্থঘোগ পেয়ে গেলাম, এবং সেখান থেকে শুরু করে 
তার চারদিকে এমনভাবে জাল বুনেছি যে এখন শুধু টেনে তুললেই হয়। তিন 
দিনের মধ্যেই, অর্থাৎ আগামী সোমবারেই সব ব্যবস্থা পাক! হয়ে যাবে এবং 
দলের লৰ বড় বড় পাণ্ডাহ অধ্যাপক শ্বয়ং পুলিশের হাতে ধরা পড়বে । তারপর 
হবে এ শতাব্দীর সব চাইতে বড় ফৌজদারি মামলা, চক্লিশটির বেশী রহস্যের 
মীমাংসা হবে, আর তাদের সকলের জন্য নেমে আসবে ফাসির দড়ি ।-__কিন্ত 
বুঝতেই তো! পারছ» আমরা ঘি আটঘাট না বেঁধে অগ্রসর হই তাহলে হয় তো 
শেষ মুহূর্তেও তারা৷ আমাদের হাত ফসকে গলে যেতে পারে। 

“দেখ অধ্যাপক মবিয়ার্টির অজ্ঞাতে যদি একাজটা করতে পারতাম ভাহলেই 
সব চাইতে ভাল হত। কিন্তু সে বড় সেয়াঁনা লোক । তাকে ফাদে ফেলবার 
জন্য যা কিছু করেছি তার প্রতিটি পদক্ষেপ সে জানতে পেরেছে । বার বার 
সেজাল ছিড়ে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা! করেছে, কিন্তু গ্রতিবারই বুদ্ধির খেলায় 
আমি তাকে মেরে দিয়েছি । -তোমাকে বলছি বন্ধু, সেই নীরব প্রতিত্ন্বিতার 
বিস্তারিত বিবরণ ঘদি লেখা হত, তাহলে গোয়েন্বা-ইতিহাসের পাতায় সে 
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বিবরণ আঘাত-প্রত্যাঘাতের উজ্জ্বলতম নিদর্শন হিসাবে ম্বীকৃতি লাভ করত। 
এর আগে আর কখনও আমি এত উচুতে উঠি নি, আবার এর আগে আর 
কোন প্রতিপক্ষও আমাকে এমন কঠিনভাবে চেপে ধরতে পারে নি । সে আঘাত 
করেছে গভীরে, আমি তাকে আঘাত করেছি আরও গভীরে । আগ লক্কালেই 
শেষ ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়েছে ; সব কিছু পাক। করতে আর মাত্র তিনটি 
দিন চাই । আমার ঘরে বসে এই বিষয় নিয়েই চিন্তা করছিলাম, এমন সময় 
দরজা খুলে গেল, আর অধ্যাপক মরিয়াটি এসে দাড়াল আমার সামনে । 

“আমার আ্াযু মোটামুটি আঘাত »ইতে সক্ষম, কিন্তু ওয়াটসন, আমি 
স্বীকার করছি, ঘে লোকটি আমার চিন্তাকে এতথানি আচ্ছন্জ করেছিল তাকেই 
আমার ঘরের চৌকাঠে দাড়িয়ে থাকতে দ্রেখে আমি চমকে উঠগ্লাম। তার 
চেহারা আমার পরিচিত । বেশ লম্বাঃ একহারা; কপালটা বেঁকে চুডার মত 
উঠে গেছে চোখ ছুটো। গর্তের মধ্যে অনেকখান বসানো । মুখট। পরিষ্কার 
করে কামানো, বিবর্ণ, ঝষিস্লভ, সব মিলিয়ে অধ্যাপকের ছাপশা ছুটো কাধ 
অনেক পড়াশুনার দরুণ গোলাকার, মুখট। সামনের দিকে ঝুকে আছে, অস্তু্ 
একট! সপাঁল ভঙ্গীতে সব সময় ধীরে ধীবে এদিক-ওদিক ছুলছে। ছুটে! 
কৌচকানো চোখে কৌতৃহলী দৃষ্টি দিনে সে আমাকে “দণতে লাগল । 

“ত(রপর বলল, “আপনার কপালট1 আরও স্থগঠিত হবে আশা করেছিলাম। 
আহা, 'ড্রসিং গাউনের পকেটে গুলি-ভর] আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আঙ্ল দিয়ে সেটা 
নাড়াচাড়৷ করা খুবই বিপজ্জনক অভ্যাস ।” 

“আসল ব্যাপার কি জান, তাকে ঢুকতে দেখেই আমি নিজের সমূহ বিপন্ন 
বুঝতে পেরেছিলাম । চুপ করে থাকাই তার হাত থেকে বাচবার একমাল্ত 
উপায়। মুহূর্তের মধ্যে রিভলবারটাকে দেরাজ থেকে বের করে পকেটে.ভবে 
নিলাম এবং কাপড়ের ভিতর থেকেই তার দিকে তাক করলাম । তার এই 
মন্তব্য শুনে অস্ত্রটাকে বের করে গর্বে টেবিলের উপর রেখে দিলাম। সে 
তখনও মিটি মিটি হাসছে; কিন্তু তার চোখে এমন কিছু ছিল ষা দেখে বুঝন্ডে 
পারলাম ষে অস্ত্রটাকে ওখানে রেখে ভালই করেছি। 

“মে বলল, “আপনি নিশ্চয় আমাকে চেনেন না?” 

“আমি জবাব দিলাম, “ঠিক উদ্টো। আপনাকে খুব ভাল করেই চিনি । 
দয়! করে চেয়ারে বহ্ছন। আপনার যদি কিছু বলার থাকে, পাচ মিনিট সময় 
দিতে পারি ।” 

“সে বলল, “আমি যা বলতে চাই সে তো ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছেন ।” 

“আমি জবাব দিলাম, “তাহলে সম্ভবত আমার জবাবও আপনার মনে ধর। 
পড়েছে ।” 

“আপনি তাহলে অনড় ?” 

“সম্পূর্ণ ।” 
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“মে পকেটে হাত ঢোকাতেই আমিও টেবিল থেকে পিস্তলট। তুলে নিলাম। 
কিন্তু সে শুধু একখান? ম্মারক-পুত্তক বের করল; তাতে কিছু তারিখ লেখ।। 

“সে বলল, “৪ঠ। জানুয়ারি আপনি আমার পথে এসে দাড়ালেন, ২৩ 
তারিখে আপনি আমাকে অস্থবিধায় ফেলেছিলেন; ফ্রেব্রুয়ারির মাঝামাঝি 
সময়ে সে অস্থবিধা। চরমে তুললেন? মার্চের শেষ নাগাদ আমার পরিকল্পনা- 
গুলো বাধা পেতে লাগল ; আর এখন এপ্রিলের শেষে আপনার অবিরাম 
উৎপীড়ণ আমাকে এমন এক অবস্থায় ফেলেছে যে আমার স্বাধীনতা পর্যস্ত 
বিপন্ন হতে বসেছে । পরিস্থিতি একেবারেই অচল হয়ে পড়েছে ।” 

“আমি প্রশ্ন করলাম, “আপনি কোন পরামর্শ দেবেন কি?” 

“মুখট] দুলিয়ে সে জবাব দিল, “এসব আপনাকে বন্ধ করতে হবে। সত্যি 
বন্ধ করতে হবে ত। জানবেন ।” 

“আমি বললাম, “সোমবারের পরে ।” 

“ধ্োৎ! ধ্যেৎ!1” সেবলল। “আপনার মত বুদ্ধিমান একজন লোক 
নিশ্চয়ই বুঝতে পেবেছেন যে এ অবস্থার একটিমাত্র ফলই হতে পারে , আপনার 
সরে দাড়ানো দরকার । আপনি এমনভাবে সব কিছু করেছেন ঘে মাত্র একটি 
পথই আমাদের সামনে খোলা আছে। যেভাবে সমস্ত ব্যাপারটাকে আপনি 
পরিচালনা করেছেন বুদ্ধিগতভাবে সেটাকে আমি উপভোগ করেছিঃ এবং 
সহজজভাবেই বলছি যে কোন চরম ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হলে সেটা৷ আমার 
পক্ষে দুঃখের কারণ হবে। আপনি হাসছেন মশাই, কিন্তু সত্যি আমি 
দুঃখিত হব ।” 

“আমি বললাম, “বিপদ আমার জীবিকার অঙ্গ ।” 

“সে বলল, “এ তে। বিপদ নয়, এ যে অনিবাধ ধ্বংস। আপনি শুধু একটি 
বাক্তির পথে বাধা ননঃ আপনি একটি মহা শক্তিমান সংগঠনের পথে বাধা; 
আর আপনি ঘতই চতুর হন না কেন, সে যে কত শক্তিমান সেটা আপনি 
বুঝতে পারেন নি। মিঃ হোমস, আপনাকে সবে দীাড়াতেই হবে, অন্যথার 
আপনি পদদলিত হবেন |” 

“আমি উঠে বললাম, “আমার আশংক। হচ্ছে, এই সংলাপের আনন্দ 
উপভোগের জন্য আমার জন্য অন্তত্র ষে গুরুত্বপূর্ণ কাজ অপেক্ষা করছে সেটাকে 
আমি উপেক্ষা করে চলেচি |” 

“সেও উঠে ঈাড়াল। বিষঞ্জ মুখে মাথা নাড়তে নাড়তে নীরবে আমার 
দিকে চেয়ে রইল । 

অবশেষে সে বলল, “দেখুন, ব্যাপারটা খুবই ছুঃখের, কিন্তু আমার ঘ। করার 
তা করেছি। আপনার থেলার প্রতিটি চাল আমি জানি। সোমবারের 
আগে আপনি কিছুই করতে পারবেন না। মিঃ হোমস, এটা আপনার আর 
আমার মধ্যে দ্ৈত-যুদ্ধ। আপনি আশ। করছেন আমাকে কাঠগড়ায় তুলবেন । 
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আনি বলছি, কোন দিন আম কাঠগভায় ধ্লাড়াব না। আপনি আশা করছেন, 
আমাকে পরাস্ত করবেন। আমি বলছি, কোন দিন আপনি আমাকে পরাস্ত 
করতে পারবেন না। দিই আমাকে ধ্বংস করবার মত চাতুর্ধ আপনার থাকে, 
তাহলে নিশ্চিত জানবেন, আমিও আপনাকে ধ্বংস করব ।” 

“আমি বললাম, “মঃ মিয়ার্টি, আপনি আমার অনেক প্রশংসা করলেন । 
তার প্রত্যুত্তরে এই বলে আমিও আপনার প্রশংসা করতে চাই ষে, পূর্বোক্ত 
ঘটন] সম্পর্কে দি আমি নিশ্চিত হতে পারি তাহলে জনসাধারণের স্বার্থের 
খাতিরে শেষোক্ত ঘটনাকে আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করব |” 

“একটার জন্য আপনাকে কথ। দিতে পারি, কিন্তু অন্যটার জন্য নয়” ) এই 
বলে গর্জে উঠেই সে আমার দিকে পিছন ফিরে চোখ মিট মিট করতে করতে 
ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । 

“এই হল অধ্যাপক মরিয়ার্টির সঙ্গে আখ্‌র বিশেষ সাক্ষাৎকার । ত্বীকার 
করছি, এর ফলে আমার মনের উপর একটা বিষগ্নতার ছাঁয়। পড়েছে । তার 
সঠিক ললিত বাকভঙ্গীতে এমন একটি আন্তর্রিকত প্রকাশ পায় যেটা নেহাৎই 
একট গুণ্ডার পক্ষে সম্ভব নয় । অবশ্ঠ তুমি বলবে, “তার হাত থেকে আত্মরক্ষার 
জন্য পুলিশের সাহায্য নিচ্ছ না কেন?” তার কারণ আমার দু বিশ্বাস সে 
"আঘাত আসবে তার অন্চরদের কাছ থেকে | সেবিষয়ে আমার হাতে যথেষ্ট 
প্রমাণ আছে ।' 

“তুম তো ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছ ?' 

“ভাই ওয়াটসন, পায়ের নীচে ঘাস গজাতে দেবার মত লোৌক অধ্যাপক 
অরিক্নার্টি নয়। একটা কাজে দুপুর নাগাদ অক্সফোর্ড স্ট্রাটে গিয়েছিলাম। 
বেন্টিংক ফ্ূ্রট থেকে ওয়েলবেক স্ট্রীট ক্রুসিং-এর দিকে যাবার মোড়টার কাছে 
পৌছতেই একট। ছুই-ঘোড়ার গাঁড়ি দুবস্ত বেগে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ বাক ঘুরে 
বিছ্যতৎগতিতে আমার উপর এসে পড়ল। আমি একলাফে ফুটপাথে উঠে 
গেলাম এবং এক সেকেগ্ডের ভগ্নাংশ সময়ের জন্য বেঁচে গেলাম । গাঁড়িট। 
মেরিলবোন লেন থেকে মোড় ঘুরে মুহূর্তের মধ্যে অরৃশ্ত হয়ে গেল। তারপর 
থেকে ফুটপাথ ধরেই চলতে লাগলাম । কিন্ত ভেবে স্ট্রীট ধরে হাটতে হাটতে 
একটা বাড়ির ছাদ থেকে একখানা ইট এসে আমার ঠিক পায়ের কাছে পড়ে 
ভেঙে খানখান হয়ে গেল । পুলিশ ডেকে স্থানট। পরীক্ষা করালাম । মেরামতের 
জন্য বাড়ির ছাদে পাথর ও ইট জম কর! ছিল ; আর তারা আমাকে বোঝাতে 
চাইল যে একট। ইট বাতাসে ছিটকে নীচে পড়ে গেছে । আসল ব্যাপারটা 
আমি তো ভালই জানি, কিন্তু কিছু তে প্রমাণ কর! যাবে না। এই ঘটনার 
পরে একট। গাড়ি নিয়ে পল মল-এ ভাইয়ের ঘরে গিয়ে সেখানেই সারাট। দিন 
কাটালাম। তারপরই তোমার এখানে চলে আমি । এবাবেও একটা গুণ 
মুগ্তর নিয়ে আমাকে আক্রমণ করল। এক ঘুধতে তাঁকে ধনাশায়ী করে 
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পুলিশের হেফাজ্জতে দিয়ে দিলাম। কিন্তু আমি তোমাকে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার 
সঙ্গে বলতে পারি, যে ভদ্রলোকের সামনের দাতের পাটিতে আঘাত করে 
আমার আডলের গীটগুলি ছড়ে গেছে, আর ষে অবসরপ্রাপ্ত গণিতশিক্ষক দশ 
মাইল দূরে ব্রযাক-বোর্ডের উপর কোন সমস্তার সমাধান কষছে-__এ দুজনের 
মধ্যে কোন ষোগাধোগ কোন দিনই আবিষ্কৃত হবে না। কাজেই তোমার ঘরে 
ঢুকেই আমার প্রথম কাজ ষদি হয়ে থাকে তোমার ঘরের খড়থাঁড়গুলে। বন্ধ করা 
এবং সামনের দরজাটা এড়িয়ে অন্য কোন আড়ালের দরজ। দিয়ে তোমার বাড়ি 
থেকে বেড়িয়ে যাবার অনুমতি চাইতে ষদ্দি আমি বাধ্য হয়ে থাকি, তাহলেও 
তুমি বিশ্মত হয়ে] না ওয়াটসন । 

বন্ধুর সাহসের প্রশংসা আমি অনেক সময়ই করেছি। কিন্তু এই মুহূর্ডে 
একটা আতংকপূর্ণ দিনের ঘটনাবলীর বিবরণ মে যেভাবে শান্ত হয়ে বসে 
দিয়ে গেল তাতে তাধ সাহসের প্রশংসা যেন আমার মনের মধ্যে উচ্ছৃসিত হয়ে 
উঠল। 

“রাতট। এখানেই থাকবে তো? আমি বললাম । 

না বন্ধু; আজ রাতে আমি একজন বিপজ্জনক অতিথি হয়ে উঠতে 
পারি। আমার কাজের ছক ঠিক করাই আছে, সবই ঠিক ঠিক মত হয়ে যাবে। 
এখন ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে যে আমার সহায়ত? ছাড়াই পুলিশ গ্রেগার 
কর। পর্যন্ত যেতে পারবে, অবশ্য বিচারের সময় আমাকে দবুকার হবে । সুতরাং 
বুঝতেই পারছ, পুলিশ তার খুশি মত.কণজ শুরু করবার আগে ঘে কয়েকটা 
দিন হাতে আছে সে ক'টা দিনের জন্য বাইরে কোথাও চলে যাওয়াই আমার 
পক্ষে ম্গল। কাজেই তুমি যদি আমার সঙ্গে কটিনেন্টে যাও তাহলে খুবই 
খুশি হব।' 

আমি বললাম, “আমার ব্যবসা এখন মন্দ; ত! ছাড়া আনব প্রতিবেশী 
খুবই স্থবিবেচক । আমি আনন্দের সঙ্গেই তোমার সঙ্গে যাব । 

“কাল সকালেই যাত্রা করতে পারবে ? | 

“দি প্রয়োজন হয় ।, 

হ্যা, হ্যা, খুব প্রয়োজন । তাহলে আমার নির্দেশগুলে। জেনে নাও । 
আমার অন্থরোধ, সেগুলিকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে, কারণ এখন তুমি 
এক চতূরতম ছুর্ত্ত ও ইওরোপের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এক অপরাধী সংঘের 
বিরুদ্ধে “"ডাবলস্*-এর খেলায় নেমেছ। শোন, তোমার মা কিছু মালপন্র 
ঠিকানা না লিখে একজন বিশ্বামী লোক দিয়ে আজ রাতেই ভিক্টোবিয়া ষ্টেশনে 
পাঠিয়ে দেবে । সকালে একখানা গাড়ি ভাকাবে। যে গাড়ি ভাকতে যাবে 
তাকে বলে দেবে সেখানে উপস্থিত প্রথম ব! দ্বিতীয় গাড়িটা যেন না নেয়। 
লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠেই একটুকরো. কাগজে ঠিকান। লিখে কোচয়ানকে শিয়ে 
বএবে সে ষেন কাগজটা ফেলে না দেয়। তারপর সোজা চলে যাবে লোদান 
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আর্কেডের স্্যাণ্ডের দ্দিকে । ভাড়াটা হাতেই রাখবে এবং গাড়িটা থামামাত্রই 
আর্কেডের ভিতর দিয়ে এমনভাবে ছুটবে যাতে নোয়। নট" পময় অপর 
দিকটায় পৌছতে পার। সেখানে দেখতে পাবে ফুটপাথ ঘেঁসে একটা ছোট 
ক্রহাম গাড়ি অপেক্ষা করছে । চালকের পরনে ভারী কালে। জোববা, কলারের 
কাছটায় লাল দাগ। সেই গাড়িতে উঠে বদলেই কটিনেন্টাল এক্সপ্রেসের সময় 
মতই ভিক্টোরিয়াতে পৌছে ষাবে। 

€তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে ?' 

“স্টেশনে । সামনের দিক থেকে প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় গাড়িটাই আমাদের 
জন্য রিজার্ভ করা থাকবে ।, 

“তাহলে গাঁড়িটাই আমাদের মিলনস্থল ? 

হা), 

রাতটা থেকে যেতে হোমসকে অনেক করে বললাম, কিন্ত কোন লাভ হল 
না। বেশ বুঝতে পারলাম, সে জানত যেবাড়িতে সে থাকবে তারই বিপদ 
হবে, আর সেইজন্ই সে চলে গেল। সকালবেলাকার ব্যবস্থা সম্পর্কে খুব 
তাড়াতাড়ি কয়েকটি কথা বলেই মে আমাকে নিয়ে বাগানে গেল এবং দেয়াল 
টপকে মার্টিমার সূ্রীটে পড়ল । সঙ্গে সঙ্গে শিস দিয়ে একটা গাড়ি ডেকে তাতে 
উঠে চলে গেল । 

সকালে হোমসের নির্দেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করলাম । আগে 
থেকেই আমার জন্ত তৈরি হয়ে দাড়িয়েছিল এ ধরনের গাড়ি ধঁতে না হয় 
সেদ্দিকে নজর বেখেই একটা গাড়ি ভাকিয়ে আনলাম । প্রাতরাশের পরেই 
যাত্রা করলাম এবং লোদার আর্কেডে পৌছেই রুদ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলাম। 
কালো জোব্বায় ঢাকা একজন মোটাসোট। চালক সহ একটা ক্রহাম দ্লাড়িয়েই 
ছিল। অ+ম গাড়িতে ওঠামাত্রই সে ঘোডার পিঠে চাবুক কসে ঘর্ঘর শবে 
ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পৌছে গেল। আমি নামতেই লে গাভিটাকে ঘুরিয়ে 
দ্রুত চলে গেল । আমার দিকে একবার ফিবেও তাকাল ন।। 

এ পর্যস্ত সব কাজই চমৎকারভাবে সমাধা হল। আমার মালপত্র পেয়ে 
গেলাম ; হোমসের নির্দেশমত গাঁডিটা পেতেও কোন অস্থবিধ] হল না, বিশেষত 
সে ট্রেনে মাত্র এ একটি কামরাই “সংরক্ষিত” ছিল। আমার একমাত্র উদ্বেগ 
হল হোমস তখন এসে পৌছয় নি। স্টেশনের ঘড়িতে দেখলাম, ট্রেন ছণড়ন্তে 
আর মাত্র সাত মিনিট বাকি | নান! যাত্রী ও ছুটি-ভোগকারীদের মধ আমার 
বন্ধুর ছোট মৃত্তিটাকে বুথাই খুজে ফিরলাম । তার চিহ্নও নেই। একজন 
মাননীয় ইতালীয় পুরোহিত ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে কুলিকে বোঝাতে চেষ্টা 
করছিল যে তার মালপত্র ভায়। প্যারিস বুক করতে হবে। তাকে সাহাষ্য 
করতে কয়েক মিনিট গেল। তারপর আর একবার চারদিক খুঁজে আমার 
কামরায় ফিরে গেলাম। কী আশ্চর্য, বাইরে টিকিট ঝোলানে সত্বেও কুলিটা 
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সেই চ্যজদেহ ইতালীয় বন্ধুটিকেই জামার ভ্রমণ-সঙ্গী করে রেখে গেছে। সে 
যে এ কামরায় অনধিকার প্রবেশ করেছে সেকথা বলেও কোন লাভ হল না, 
কারণ আমার ইতালীয় ভাষার জ্ঞান তাঁর ইংরেজী জ্ঞান অপেক্ষাও সীমিত। 
কাজেই হাল ছেড়ে দিয়ে উৎকঠার সঙ্গে বন্ধুর জন্য বাইরে তাকালাম । বাতের 
বেলায় সে হয় তো আবার আক্রান্ত হয়েছে, একথা মনে হতেই একটা ভয় 
যেন আমার শবীরটাকে ঠাণ্ডা করে দ্িল। সব দরজ। বন্ধ হয়ে গেল? বাশী 
বাজল, এমন সময়-_ 

কে যেন বলে উঠল, “ভাই ওয়াটসন, তুমি আমাকে গুড মণিং পর্যস্ 
জানালে না ষে।' 

সীমাহীন বিস্ময়ে আমি ঘুরে দড়ালাম। বৃদ্ধ পুরোহিতও আমার দিকে 
মুখ ফিরিয়ে আছে। মুহূর্তের মধ্যে মুখের বলি-রেখা মিলিয়ে যেতে লাগল, 
নাকটা থুতনির কাছ থেকে উঠে গেল, নীচের বাড়ানো ঠোঁটটা স্বস্থানে ফিরল 
আর মুখের কাপুনিও থেমে গেল, অন্বচ্ছ চোখ ছুটোতে আগুন জলে উঠল, 
স্থাত্জ দেহট। শটান হল। 

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, “হা ভগবান ! তুমি যে আমাকে চমকে দিয়েছ !? 

সে চুপি চুপি বলল, এখনও সব রকম সতর্কতার প্রয়োজন । বিশ্বাস 
করবার যথেষ্ট কারণ আছে ঘে তার। হন্যে হয়ে আমাদের খুজে বেড়াচ্ছে । 
স্বয়ং মরিয়ার্টিও আছে সে দলে ।” 

হোমস কথা বলতে বলতেই ট্রেনট। চলতে শুরু করল। পিছনে তাকিয়ে 
দেখতে পেলাম, একটি. লম্বা! লোক ছুই হাতে ভীড় ঠেলে দ্রুত ছুটে আসছে 
এবং হাত নেড়ে ট্রেনটাকে থামাতে বলছে। কিন্তু তখন অনেক দেবী হয়ে 
গ্রেছে, কারণ গাড়ির গতি তখন বেড়ে গেছে; দেখতে দেখতে আমরা স্টেশনট। 
পার হয়ে গেলাম। 

হোমস হেসে বলল, “দখছ তো সাবধান হয়েছিলাম বলেই সব ভালয় 
ভালয় কেটে গেল। উঠে দাড়িয়ে সে ছন্সবেশের কালো জোব্বা ও টুপি খুলে 
একটা হাত-ব্যাগে ভরে ফেলল । 

“সকালের কাগজট। দেখেছ ওয়াটসন ?' 

“না 1, 

“তাহলে বেকার ফ্ট্রাটের খবরট। দেখ নি ? 

“বেকার স্ত্রী ? 

গত রাতে তারা আমাদের ঘরে আগুন দিয়েছিল । তবে বড ধরনের 
ক্ষতি হয় নি।' 

“কী সাংঘাতিক কথ! হোমস! এ যে অসহ্‌।' 

“তাদের মৃপ্তরওয়াল! গ্রেপ্তার হওয়ায় তার! আমার খোজ হারিয়ে 
ফেলেছিল। নইলে আমি আমাব্‌ ঘরে ফিরে গিয়েছি একথা তারা ভাবত না। 
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মনে হচ্ছেঃ তারা৷ তোমার উপরে নজরটা রেখেছে, আর সেই জন্তই মবিয়ার্টি 
ভিক্টোরিয়া পযন্ত এসেছিল ।- আসার পথে কিছু ভূল করনি তো? 

ভূমি যেমনটি বলেছিলে ঠিক তেমনটি কৰে্ছি।' 

ক্রহামখান! পেয়েছিলে ? 

ছ্্যা, দাড়িয়েইছিল ।' 

“কোচয়ানকে চিনতে পেরেছিলে ? 

“না ।, 

“আমার ভাই মাইক্রফট । এসব ক্ষেত্রে কোন ভাড়াটে লোকের উপর 
ভরল। না করাই ভাল । কিন্তু এখন আমাদের ভাবতে হবে, মরিয়ার্টিকে নিয়ে 
কি করব।' 

«এট! যখন এক্সপ্রেস ট্রেন, আর ওপারে যাবার নৌকোটার সময় যখন এর 
সঙ্গে বাধা, তখন তে মনে হচ্ছে তাকে ঠিকই ফাকি দেওয়া গেছে ।, 

“ভাই ওয়াটসন, আমি যখন বলেছিলাম ঘে বুদ্ধির দৌড়ে এই লোকটাকে 
আমার সমকক্ষ বলে ধরে নিতে পার, তখন আমার কথার অর্থ তুমি বৃঝতে 
পারনি। আমি যদি কারও পিছু নিতাম তাহলে এমন একটা ছোট বাধায়ই 
হাল ছেড়ে দিতাম একথ। তুমি নিশ্চয়ই ভাববে না । কাজেই, তাকে এত ছোট 
মনে করছ কেন ? 

“সে এখন কি করবে ?' 

“আমার এখন কি কর। উচিত !' 

“বেশ তো তুমি কি করতে চাও? 

“একটা স্পেশ্টালের ব্যবস্থা করতে হবে।' 

পিস্ত তার তে! দ্রেরী হয়ে গেছে ।, 

“দেরী হয় নি। ট্রেনটা ক্যান্টারবেরিতে থামে; আর নৌকো টা ছাড়তেও 
সব মই অন্তত পনেরো! মিনিটের মত দেরী হয়। সেখানেই সে আমাদের 
ধরে ফেলবে । 

“এতে তো মনে হচ্ছে যেন আমরাই অপরাধী । তার চাইতে সে এলেই 
তাকে ধরিয়ে দেওয়1 হোক । 

“তাহলে তো। তিন মাসের সব কাজই পণ্ড হয়ে যাবে । বড় মাছটাকে 
ঠিকই ধরব, কিন্তু ছোটগুলো যে জাল থেকে এদিক-ওদিক ছিটকে বেরিয়ে 
যাবে। সোমবারে যে তাদের সকলকেই হাতে পাওয়া চাই। না? গ্রেপ্তার 
কর! চলবে না। | 

“তাহলে কি চলবে ? 

“আমরা ক্যাণ্টারবেরিতে নেমে যাব ।, 

“তারপর ? 

“তারপর গ্রামের পথে পথে নিউহ্াভেন যাব এবং সেখান থেকে ওপারে 
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ডিয়েগ্সেতে ৷ মরিয়ার্ট আবারও তাই করবে আমি হলে বা করতাম। 
প্যাত্িসে পৌছে সে আমাদের মালপত্রের উপর লক্ষ্য রাখবে এবং ডিপোতে 
ভুদিন পর্ধস্ত অপেক্ষা করবে । ইতিমধো আমর! একজোড়া কার্পেট ব্যাগের 
বাবস্থা করে “নেব, যেসব দেশের ভিতর দিয়ে ধাব নেখানকার ব্রব্জাত 
বাবহার করব এবং লুঝ্রমবুর্গ ও ক্রস্ল্স্‌ হয়ে ধীরে স্বস্থে হুইজারল্যাণ্ডে প্রবেশ 
করব। 

আমি একজন পুরনো! পর্যটক, কাজেই মালপত্র হারালেও আমার খুব 
অন্বিধ হবার কথ! নয়। কিন্তু যে লোকটার ইতিহাস অন্ুচ্চারণীয় অপরাধে 
মসিলিপ্ত তার কাছ থেকে এভাবে পালিয়ে বেডাবাধ কথ! ভাবতেও আমি 
বির্ত বোধ করছিলাম । ঘা! হোক? এসব বিষয় হোমস ঘে আমার চাইতে 
কাল বোঝে সেবিষয়ে কোন মন্দেহ নেই । স্তরাং আমর! ক্যাণ্টারবেরিতে 
নেমে পড়লাম; কিন্তু হায়, নিউহাজভেনের ট্রেন ধরতে আমাদের একঘণ্টা 
অপেক্ষ। করতে হবে । 

যে লাগেজ-ভ্যানে আমার জামাকাপড় ছিল সেটা ধীরে ধীরে অদৃশ্ঠ হয়ে 
ধাচ্ছে। বিমর্ষচিতে মেইদিকেই তাকিয়েছিলাম । এমন সময় আমার আস্তিনে 
টান দিয়ে হোমস বেল-লাইনের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল । 

“এরই মধ্যেঃ দেখতে পাচ্ছঃ মে বলল। 

অনেক দূরে কেণ্টের জঙ্গলের ভিতর থেকে একটা৷ পাতলা ধোঁয়ার কুণ্ুলি 
উঠছে। এক মিনিট পরেই দেখা গেল, একটা গাড়ি ও ইঞ্জিন সামনের বী+ 
ঘুরে স্টেশনের দিকে এগিয়ে আসছে । আমরা কোন রকমে একগাদ। মালপত্রের 
পিছনে লুকিয়ে পড়লাম, আর তখনই গাড়িট। সগর্জনে ঘটাং ঘটাং শব্ধ করতে 
করতে আমাদের মুখে একঝলক গরম হাওয়। ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। 

একট! পয়েণ্টের উপর গাড়িটা তখন দুলছে । সেদিকে চোখ রেখে হোমস 
ৰলল, “এ সে চলে ঘাচ্ছে। বুঝতেই পারছ আমাদের বন্ধুর বুদ্ধিরও সীমা 
আছে। আমার মত করে অনুমান করে তদনুযায়ী ধদি সেকাজ করত তাহলে 
একট! মোক্ষম আঘাত হানতে পারত ।' 

“আমাদের ধরতে পারলে সেকি করত ?' 

“আমাদের খুন করতে যে চেষ্টা করত সেবিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। 
ঘাই হোক, এটা এমন খেলা ধাতে দুজনই খেলতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 
আমর আগেভাগে এখানেই লাঞ্চ খেয়ে নেব নাকি নিউহাভেন-এ পৌছে 
যুফের সময় পর্ধস্ত উপোশ করে থাকব । 

সেরাতেই ক্রসেল্স্‌ পৌছে সেখানে ছু'দিন কাটিয়ে তৃতীয় দিনে হাজির 
হলাম স্্রাসবুর্গএ। সোমবার সকালে হোমস লগ্ন পুলিশকে একট! তার 
করে দিল। সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরে দেশি আমাদের জন্য জবাবটা এসে গেছে। 
ধাম ছিড়ে হোমস তারট। খুলল, আর তারপরই তিক্তকঠে অভিশাপ দিতে 
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দিতে সেটাকে আগুনে ছুড়ে দিল। 

“আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল”, সে আর্তনাদ করে উঠল। “সে 
পালিয়েছে । 

“মবিয়ার্টি 

'শুধু তাকে ছাড়া বাকি সমস্ত দলটাকেই ধরেছে। সেই তাদের ৰোকা 
বানিয়েছে । অবশ্ত আমি দেশ ছেড়ে চলে আসায় তার কঞ্জে তাল ঠকবার 
হত কেউ ছিল না। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, শিকার তাদের হাতে তুলেই 
দিয়ে এসেছি। ওয়াটসন, আমার মনে হয় এ অবস্থায় তোমার ইংলগ্ডে ফিরে 
যাওয়াই ভাল।; 

«কেন ? 

কারণ এখন থেকে সঙ্গী হিসাবে আমি খুবই বিপজ্জনক । এই লোকটির 
হাতে এখন কোন কাজ নেই। লগুনে ফিবে গেলে সে শেষ হয়ে ঘাবে। 
তার চরিত্র যদি আমি ঠিকমত বুঝে থাকি তাহলে সে এখন সর্বশক্তি নিয়োগ 
করে আমার উপর প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে। আমাদের সংক্ষিপ্ত 
সাক্ষাৎকারে একথা! সে আমাকে বলেওছিল? মনে হচ্ছে, সে ঘা বলেছে তাই 
করবে। কাজেই আমার পরামর্শ শোন, লগ্নে ফিরে গিয়ে ডাক্তারিতে মন 
দাওগে।' 

সে যেমন একজন পুরনো! অভিযাত্রী, তেমনি একজন পুরনো বন্ধুও বটে। 
আমার আবেদনে সে সাড়। দিল। উ্র্যাসবুর্গের খাবার হলে বসে আঁধ ঘণ্টা 
ধরে এ নিযে আলোচন৷ করে সেই রাতেই আবার যাত্রা শ্বরূ করে জেনিভা 
পৌছলাম। 

চমৎকার একটি সপ্তাহ ধরে বরোন-এর উপতাকায় বেড়াতে গেলাম; সেখান 
থেকে লিউক-এ বাক নিয়ে বরফে ঢাকা জেশ্মি গিবিবক্ষের উপর দিয়ে 
ইন্টারল্যাকেন পার হয়ে মীবিজেন-এ পৌছলাম। সে যাত্রা বড়ই মনোরম; 
নীচে বসস্তকালীন সবুজের সমারোহ, আর মাথার উপরে শীতের নিষ্ধলংক 
সাদার সমাবেশ? তবু স্পঞ্ই বুঝতে পারছিলাম, তার সামনে যে একটা ছায়। 
ঘণিয়ে আসছে সেকথ! সে মুহূর্তের জন্যও ভোলে নি। আল্লসের শান্ত 
গ্রামাঞ্চলেই হোক আর নির্জন গিবিরস্বেইি হোক আশেপাশের প্রতিটি 
মানুষকে সে ধেরকম দ্রুত দৃষ্টিতে তীক্ষভাবে খুঁটিরে দেখছিল তা থেকেই আমি 
বলে দিতে পারি যে, আমরা যেখানেই যাই নাকেন ফে-বিপদ আমাদের পায়ে 
পায়ে ঘুরছে তাকে যে কিছুতেই এড়ানো যাবে না এট" সে খুব ভাল করেই 
বুঝতে পেয়েছিল । 

মনে পড়ে, একদিন জেন্মি গিরিবক্স পার হবার লময় বিষগ্র ভৌবেস্সির 
ঘীমান্ত ধরে হেটে চলেছি, এমন সময় একটা প্রকাণ্ড পাথরের চাই আমাদের 
ভান দিকের পাহাড় থেকে খসে সবেগে নীচে নামতে নামতে সশব্দে আমাদের 


৩০৪ শাললক হোমস অমনিবাস 


পিছনকাৰ হ্রদের জলে গিয়ে পড়ল । মুহূর্তের মধ হোমস ছুটে পাহাড়ের উপরে 
উঠে পড়ল এবং একটা! উচু শিখরের উপর দাড়িয়ে গল! বের করে চারদিক দেখতে 
লাগল । গাইড তাকে অনেক বোঝাল যে বসম্তকালে এখানে এ ধরনের 
পাথবের ধ্ব”্‌ হামেসাই ঘটে থাকে, কিন্ত কোন ফল হল না। সেমুখে ।কছু 
বলল না, কিন্ত আমার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসতে লাগল যাতে বোঝ। 
গেল যে সে জানত ঘে এই রুকমটাই ঘটবে। 

কিন্ত এত সতর্কতা সন্বেও সে কিন্ত কখনও মুসড়ে পড়ে নি। বরং আগে 
কখনও তাকে এমন খোশ মেজাজে দেখি নি। বার বার সে একই কথা বলতে 
লাগল : যদি সে শুধু এইটুকু জানতে পারত যে ইংলগ্ডের সমাজ অধ্যাপক 
মরিয়ার্টির হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে, তাহলেই লে সানন্দে তার এই জীবিকার 
উপর যবনিক। টেনে দেবে। 

“সে বলেছে “দেখ, ওয়াটসন, একথ| বলতে পারি যে আমার বেঁচে 
থাকাট। একেকারেই বৃথা যায় নি। আজ রাতেই যদি আমার ইতিহাস শেষ 
হয়ে যায়, তাহলেও শান্ত মনে আমি তার পাত। উল্টে ষেতে পারব । আমি 
ছিলাম বলেই লগ্ডুনের বাতাস মধুরতর হয়েছে । আমি জানি, এক হাজারেরও 
বেশী ক্ষেত্রে আমার শক্তিকে আমি কখনও ভূল পথে পরিচালিত করি নি। থে 
সমস্ত বাহিক সমন্তার জন্ত আমাদের কৃত্রিম সমাভ-ব্যবস্থাই দায়ী সেগুলি 
অপেক্ষা যেসব সমন্ত। প্রকৃতির কাছ থেকে পেয়েছি, ইদ্দানিংকালে সেগুলির 
ছারবাই আমি অধিক প্রলুন্ধ হয়েছি। কি জান ওয়াটসন, ইওরোপের 
সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক ও সক্ষম অপরাধীর গ্রেপ্তার বা বিনষ্টির দ্বারা আমার 
জীবন যেদিন সাফল্যমণ্তিত হবে সেইর্দনই তোমার স্বতি-কথাও সমাপ্ত 
হবে। 

আর ঘংসামান্ত ষাবলার বাকি আছে সেট! আমি সংক্ষেপে অথচ সঠিক- 
ভাবেই বলব। ্বেচ্ছাঁয় এবিষয়ের অবতারণ। আমি করতাম না; কিন্ত আমি 
জানি, কোন বিবরণ যাতে বাদ না পড়ে সে ব্যাপারে আমি দায়াবদ্ধ। 

ওরা মে ছোট গ্রাম মীরিঙ্গেন-এ পৌছে আমর! বুড়ে। পিটার স্টালারের 
'এংলিশার হফ'-এ উঠগাম। হোটেলের মালিক বুদ্ধিমান লোক? চমৎকার 
ইংরেজি বলতে পারে, কারণ তিন বছর মে লগ্ুনের গ্রস্ভেনর হোটেলে 
ওয়েটারের কাজ করেছে । তার পরামর্শমত পাহাড় পার হয়ে রোজেনলই গ্রামে 
রাতটা কাটাবার জন্য ৪5 বিকেলে সেখান থেকে যাত্রা করলাম । আমাদের 
বিশেষভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিলঃ কোন কারণেই আমক্সা যেন পাহাড়ের 
মাঝামাঝি উপরকার বাইকেনবাক প্রপাতের পাশ দিয়ে না যাই; আর যদি 
সেট! দেখতেই হয় তাহলে ঘেন আর একটা পথে ঘুরে যাই। 

জায়গাট! সভা ভয়াবহ । গলিত বরফে ফুলে-ফেপে ওঠা জলম্রোভ 
একটা প্রকাণ্ড খাদের মধ্য আছড়ে পড়ছে, আর সেখান থেকে জলীয় বাশ্প 
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কুগুলি পাকিয়ে পাকিয়ে উপরে উঠছে, ঠিক অগ্নিদগ্ধ বাড়ির ধোয়ার কুগুলির 
মত। যে গহ্বরের মধ্যে জলমশ্রোতটা সবেগে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে সেটা একটা 
প্রকাণ্ড খাদ; তার চারদিকটা চকচকে কালে! কালে! পাথরে ঘের। ; ক্রমশঃ 
সরু হতে হতে একটা ফেনায়মান ফুটন্ত অতলম্পর্শ জলাধারে পরিণত হয়েছে, 
আর সেই উদ্বেলিত জলরাঁশি তার কর্কশ মুখের ভিতর থেকে শতধারায় 
উৎসারিত হয়ে চলেছে। দীর্ঘ সবুজ জলধারা অবিশ্রাম সবেগে নীচে পড়ছে 
আর বিচ্ছুরিত বাম্পরাশির ঘন কম্পম্ান যবনিকা হিস্হিস শবে অবিশ্রাম 
উপরে উঠছে। তার অবিরাম ঘূর্ণন ও গর্জনে যেকোন মানুষের মাথা ঝিম 
ঝিম করে ওঠে। পাহাড়ের কিনারায় দাড়িয়ে আমাদের থেকে অনেক নীচে 
কালো পাথরের বুকে ভেঙেপড়া সেই জলরাশির ঝলকানি আমর! দেখেছিলাম 
আর শুনেছিলাম গহবরের ভিতর গেকে উৎসারিত জলকণার সঙ্গে বেরিয়ে আসা 
মর্ধ-মানবিক শব্দরাজি | 

প্রপাতকে ঘিরে অর্ধ-বুত্তাকারে পথটাকে কেটে বের করা হয়েছে, ফলে 
তার একটা সম্পূর্ণ দৃশ্ই দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্ধ পথটা হঠাৎ শেষ হয়ে 
যাওয়ায় পথিককে সেই একই পথে ফিরে যেতে হুয়। ফিরবার জন্য সবে 
খোড ঘুরেছি এমন সময় একটি সুইস্‌ ছোকরা একট চিঠি হাতে দৌড়ে এল। 
যে হোটেল আমরা এইমাত্র ছেড়ে এসেছি চিঠিতে সেই হোটেলের ছাপমাবা, 
উপবে মালিকের হাতে আমার নাম লেখা। চিঠি পডে জানতে পারলাম আমরা 
চলে আসার কয়েক মিনিট পরেই ক্ষররোগের আক্রমণে জীবনের প্রায় শেষ- 
প্রান্তে উপনীত একটি ইংরেজ মহিলা সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। শীতকালটা 
ডাভোজ প্রাজ-এ কাটিয়ে লুসার্ণে বন্ধুর কাছে যাবার পথে হুঠাঁৎ বক্ত-বমন 
শুরু হয়েছে । দেখে মনে হচ্ছে আর কয়েক ঘণ্টার বেশী তিনি বাঁচবেন না, 
তবু একজন হংবেজ ডাক্তারকে পাশে পেলে তিনি কথঞ্চিৎ সাত্বন] পাবেন, 
কীজেই আম যদি ফিরে যেতে পারি, ইত্যাদি ইতা্দি। ভালমানুষ শ্টীলার 
পুনশ্চ দিয়ে জানিয়েছে, যেহেতু মহিলাটি কোনমতেই কোন স্থইল ডাক্তারকে 
দেখাতে রাজী হচ্ছেন না, এবং এ ব্যাপাবে তারও একটা বড় রকমের দায়িত্ব 
রয়েছে, সেই হেতু আমি তাব অন্থরোধ রাখলে তিনি নিজেও খুবই অনুগৃহীত 
বোধ করবেন । 

“এ আবেদনকে উপেক্ষা করা যায় না। বিদেশে মবণাপন্ন একটি স্বদেশের 
সত্রীলোকের এ অন্থরোধ উপেক্ষা করা অসন্ভব। তবু ছোমসকে .একা রেখে 
যেতে আমার যথেষ্ট আপত্তি। শেষ পর্ধন্ত স্থির ছল, পথপ্রদর্শক এ সঙ্গী 
ছিসাবে সে ওই স্থুইস ছোকরাকে কাছে রাখবে এবং আমি মীরিজেন-এ ফিরে 
যাব। বন্ধুটি আরও কিছুক্ষণ প্রপাত দেখে কাটিয়ে ধীরে ধীঁবে পাহাড়ের 
উপর উঠে রোজেনলই চলে যাবে আর সন্ধ্যা নাগাদ সেখানেই আমি তার সঙ্গে 
দেখা করব। আমি যখন চলে আমি হোমল তখন একট! পাথরে পিঠ রেখে 
শার্লক--২-২৫ 
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হাত দুখানি তাজ করে একদৃষ্টিতে জলগ্রবাহ দেখছিল। এ জগতে আমার 
ভাগ্যে সেই তাকে শেষ দেখা । 

একেবারে নীচে পা দেবার আগে একবার ফিরে তাকালাম। সেখান থেকে 
জল-প্রপাত দেখা সম্ভব নয়, কিন্তু যে ঘোরানো পথটা পাহাড়ের মাথার উপর 
দিয়ে সেখানে নেমে গেছে সেটা দেখতে পেলাম । মনে পড়ছে, একটি লোক 
সেই পথ ধরে ক্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। তার পিছনকার সবুজের পণ্চাৎপটের উপর 
স্পষ্ট কালো! মুত্তিটা আমি দেখতে পেয়েছিলাম । যে উৎসাহ নিয়ে সে হেটে 
যাচ্ছিল সেট] আমার দৃষ্টিও আকর্ধণ করেছিল, কিন্তু দ্রুতগতিতে আমাব নিজের 
কাজে যাবার তাড়া থাকায় তার কথা ভুলেই গেলাম। 

একখণ্টার কিছু পরে আমি মীরিঙ্গেন পৌছলাম। বুদ্ধ স্রীলার ছোটেলের 
সামনেই দীড়িয়েছিল। 

দ্রুত তার কাছে পৌছে আমি বললাম, আশা করি মহিলাটি ভালই 
আছেন? 

তার মুখের উপর বিস্ময় ফুটে উঠল, আব তাপ ভুকর প্রথম কাপন দেখেই 
আমার বুকের মধ্ো হাংপিগুট৷ ধুঝি জমে শিদে হয়ে গেল । 

পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে বললাম, 'এ চিঠি 'আপনি লেখেন নি? 
হোটেলে একটি কগ্ন ইংরেজ মহিলা আসে নি?? 

সে চেচিয়ে বলে উঠল, “নিশ্চয়ই না। কিন্তু গর উপরে তো! হোটেলের 
ছাপ রয়েছে। ও হো । আপনারা চলে যাবার ঠিক পরেই সেই দীর্ঘকায় 
ইংরেজ ভদ্রলোক এসেছিলেন, এটা তাহলে তিনিই লিখেছেন। তিনি 
বললেন? 

কিন্তু হোটেল-মালিকের কৈফিয়ৎ শোনার সময় আমার ছিল না। ভয়ের 
তাড়নায় আমি গ্রামের পথ ধরে ছুটতে শুরু করলাম। একটু আগেই যেপথে 
নেমে এসেছিলাম সেই পথেই আবার উঠতে লাগলাম । নামতে সময় লেগে- 
ছিল একধণ্টা, অনেক চেষ্টা সত্বেও আরও ু'ঘণ্টা কাটিয়ে তবে আবার 
রাইকেনবাঙ্ক জলপ্রপাতের ধারে উপস্থিত হলাম । যে পথটার পাশে হোমসকে 
ছেড়ে গিয়েছিলাম তার গায়ে ছোমসের লোহা-বাধানো লাঠিটা তেমনি দীড় 
করানো বয়েছে, কিন্কু লৌকটির চিহ্ছমাত্র নেই। বুখাই অনেক হাক-ডাক 
করলাম। আমার কথম্বর চারদিকের পাহাড়ে প্রতিহত হয়ে বাব বার শুধু 
প্রতিধ্বনি হয়েই ফিরে এল । 

লোহা-বাধানো লাঠি দেখেই আমার মাথা ঘুরে গেল, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে 
এল। সে তাহলে রোজেনলই-তে যায় নি। সে তাহলে ওই তিন ফুট চওড়া 
রাস্তায়ই দাড়িয়েছিল; তার একদ্িকে পাথরের প্রাচীরঃ আর অন্যদিকে 
অতলম্পর্শ খাদ । ঠিক এই অবস্থাতেই শক্র তাকে আক্রমণ করেছিল। স্থইস 
ছোকরাটাও কোথাও নেই। হয়তো! সেও মবিয়ার্টিব ভাড়া-করা লোক, দুজনকে 


শার্লক হোমসের স্মৃতিকথা ৩৮* 


একত্র রেখেই চলে গেছে। কিন্তু তারপর কি হয়েছে? কে আমাকে বলে 
দেবে তারপর কি হয়েছে? 

সম্থিৎ ফিরে পেতে আমি ছ'এক মিনিট দাড়িয়েছিলাম, কারণ ভয়াবহ ঘটনা 
আমাকে বিমূঢ় করে ফেলেছিল। তারপরই হোমসের নিজস্ব পদ্ধতিগুলো 
আমার মনে পড়ে গেল, আর সেগুলি প্রয়োগ করেই এক শোকাবহ ঘটনার 
ব্যাখ্যা খুঁজতে চেষ্টা করতে লাগলাম। হায়! সমস্ত ব্যাপারটা কতই না 
সরল। কথা বলতে বলতে আমরা পথটার শেষপ্রাস্ত পর্ধস্ত যাই নি; যেখানে 
আমরা দীড়িয়েছিলাম তার চিহ্ন লোহা-বীধানে! লাঠিটার মুখেই করা আছে। 
অবিশ্রাম বাশ্পের স্পর্শে জায়গাটার কালো মাটি এতই নরম হয়ে আছে যে 
একটা পাখি বসলেও তার পায়ের ছাপ আকা পড়বে । পথটার শেষ পর্ধস্ত দু 
সারি পায়ের দাগ আমার পাখনের দিকে চলে গেছে কিন্তু কোন পদচিহুই ফেরার 
পথে আসে নি। শেষের কয়েক গজ জায়গা যেন চষে চষে কাদা করে ফেলা 
হয়েছে, গর্তটার মুখে যে সব ঝোপঝাড় ও ফার্ণগাছ ছিল সব দুমড়ে মুচড়ে ছিড়ে 
ফেলা হয়েছে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে ভাল করে দেখতে চেষ্টা করলাম। জলের 
বাম্পীয়ধারা আমার চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বেশ অন্ধকার হয়ে 
এসেছে । তারই মধ্যে দেখতে পেলাম” পাখরের কালো প্রাচীরের গায়ে জল- 
কণাগুলি চকচক করছে, আর অনেক নীচে তীব্র জলধারার ডজ্জল আভাষ। 
চীৎকার করে ভাকলাম ; মামার কানে ফিরে এন জলপ্রপাতের সেই একই 
মর্ধ-মানবিক কান্নার বোল। 

কিন্তু এটাই বোধ হয় ছিল নিয়তির 'বধান যে মামার বন্ধু « সহক্র 
কাছ থেকে শেষ সম্ভীষণ-বাণী আমি পাবই। আগেই বলেছি, তার লোহা- 
বাধানো লাইট! পথের উপরে বেরিয়ে আসা একঢা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে 
রাখা ছিল। সেই পাথরের উপর একটা চকচকে জিনিস আমার চোখে পড়ল । 
হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিতেই বুঝলাম সে উজ্জ্বলতা তার সিগারেট-কেম 
থেকে আমছিল। সেটা তুলে নিতেই সিগারেট-কেসটা দিয়ে চাপা দেওয়া 
একটুকরো চৌকো-কাণজ উড়ে মাটিতে পড়ল। তাজ খুলে দেখি, নোট বইয়ের 
তিনটে পাতা ছি'ড়ে সে আমাকে চিঠি পিখে গেছে। তার স্বভাবসিদ্ধ 
বৈশিষ্ট্য অন্যায়ী চিঠিতে দেওয়] নির্দেশ এতই সঠিক এবং হাতের লেখা এত 
স্পষ্ট ও দৃঢ় যে মনে হয় বুঝি নিজের পড়ার ঘরে €সেই চিঠিটা লিখেছে। 

সে লিখেছে : প্রিয় ওয়াটসন, মিঃ মবিয়ার্টর সৌজন্যেই তোমাকে এই 
কয়েক পংক্তি লিখছি । আমাদের মধ্যে যেসব কথা আছে তার চূড়ান্ত 
আলোচনার জন্য সে আমার স্থবিধার অপেক্ষায় আছে। কিভাবে সে ইংরেজ 
পুলিশকে ফাকি দিয়েছে এবং আমাদের সব গতিবিধির খবর রেখেছে তার 
একটি রেখাচিত্র সে আমাকে জানিয়েছে। তার গুণাবলী সম্পর্কে যে উচ্চ 
ধরণ! আমি পোষণ করতাম এতে তাই নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে । তার 


৩৮৮ শার্লক হোমস অমনিবাস 


উপস্থিতির কুফল থেকে সমাজকে মুক্ত করতে আমি পারব এই চিস্তায় আমার 
আনন্দ, যদিও আমার আশংকা আছে যে তার জন্য যে-মুল্য আমাকে দিতে 
হবে সেট! আমার বন্ধুদের কাছে এবং বিশেষ করে প্রিয়বন্ধু ওয়াটসন, তোমার 
কাছে হবে খুবই বেদনাদায়ক । অবশ্ত আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি 
যে আমার জীবন সাফল্যের উচ্চতর চূড়ায় উঠেছে তাই আমার কাছে সে 
জীবনের এর চাইতে কাম্য পরিণতি আর কিছুই হতে পারে না। আমলে 
তোমাকে সব কথা খুলেই বলছি, আমি ঠিকই জানতাম যে মীরিঙ্গেন থেকে 
আসা চিঠিটা একটা ধাগ্লামাত্র ঃ আর তোমাকে যে সেই পত্রাহুযায়ী কাজের 
জন্য যেতে দিয়েছিলাম তারও কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এই ধরনের 
একটা পরিণতি ঘটতে পারে। ইন্সপেক্টর প্যাটারসনকে বলো” এ দলটার 
শাস্তিবিধানের জন্য যেসব কাগজপত্র দরকার সেগুলিকে নীল খামে ভরে তার 
উপরে “মবিয়ার্টি লিখে “এম'-মার্কা খোপে রেখে দিয়েছি। ইংলগু ছাড়বার 
আগেই আমার সমস্ত সম্পত্তির হস্তাস্তরের ব্যবস্থা করে সে দলিলপত্র আমার 
ভাই মাইক্রফটের হাতে দিয়ে এসেছি। দয়া করে মিসেস ওয়াটসনকে আমার 
গীতি জানিও, আর বিশ্বাম বেখ, প্রিয় ভাই আমার, 
তোমার একান্ত বিশ্বস্তঃ 
শার্লক হোমস।' 

তারপরেও যেটুকু বাকি রইল সে তো কয়েকটিমাত্র কথাঁয়ই বলা যাঁয়। 
বিশেষজ্ঞগণের পরীক্ষার ফলে সন্দেহাতীতিভাৰেই জানা গেছে যে, এ অবস্থায় 
যা অনিবাধ তাই ঘটেছে, ব্যক্তিগত লড়াই চলাকালে ছুজন দুজনকে জড়িয়ে 
ধরে এবং সেই অবস্থায়ই উল্টে নীচে পড়ে যায়। মৃতদেহ ছুটি উদ্ধারের 
কোন রকম চেষ্টা করাই সম্ভব নয়? ফলে তাদের যুগের সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর 
অপরাধী এবং আইনের সর্বাগ্রগণ্য সমর্থক ছুজনই বহুনিয়ের ঘূর্ণায়মান 
জলরাশি ও উচ্ফুলিত ফেনপুগ্জময় বিরাট কটাছে চিরদিনের মত ঘুমিয়ে রইল। 
সেই সুইস ছোকরাকে আর কখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি; কাজেই সেও থে 
মরিয়ার্টির বেতনভূক অসংখ্য কমীগোষ্টিরই একজন তাতে কোন সন্দেহ 
থাকতে পারে না। তার সাঙ্গপাঙ্গদের কথায় বলি, হোমসের সংগৃহীত সাক্ষ্য- 
প্রমাণ কিভাৰে তাদ্দের সংগঠনের মুখোশ খুলে দিয়েছিল এবং সেই প্রয়াত 
লোকটির হাত কিভাবে তাদের উপর চেপে বসেছিল সে কথ জনসাধারণের 
নিশ্চয় স্মরণ আছে। মামলা-প্রসঙ্গে তাদের ভয়ঙ্কর প্রধানটি সম্পর্কে খুব অল্প 
কথাই জানা গেছে; তবু যে আজ তার জীবনের ইতিহাসকে আমি এমন স্পষ্ট 
করে তুলে ধরতে বাধ্য হয়েছি তার কারণ সেই সব অপরিণামদশী বীরপুরুষের 
দল যার! সেই মানুষটির স্থতিকে মুছে ফেলবার জন্য বার বার তাকেই আক্রমণ 
করেছে যাকে আমি চিরদিনই আমাব পরিচিত জনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞতম 


লোক বলেই মনে করব । | 
॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥ 


